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শ্রীঅরাঁবন্দ বাংলা লেখা আরম্ভ করোছিলেন বলেত থেকেই--কতকটা তাঁর 
পতৃ্দেবের 'নিদ্দেশ অমান্য করেই; কারণ, প্রথমতঃ গোড়ার দিকে না হ'লেও 
কলেজ জীবনে বাঙ্গালীদের সঙ্গে যথেম্ট মিলতে ও মিশতে পেরোছিলেন, 
তারপর সিভিল সাঁভ'সে তানি বাংলা গ্রহণ করেছিলেন ভারতীয় ভাষা গহসাবে 
(সিভিল সাভসে ভারতায় ভাষা একটি 'শখতে হয় )। এ প্রসঙ্গে তবে 
একাঁট মজার গল্প 'তিনি আমাদের বলেছিলেন। তাঁদের বাংলা শিক্ষক ছিল 
একজন ইংরেজ-_পাকা ইংরেজ । মাম্টার মশাই-এর বিদ্যা পরীক্ষা করবার জন্য 
তাঁর এক দুষ্ট ছান্র একাঁট বাংলা লেখা (বাঁ্কম থেকে নকল করে) তার হাতে 
দিয়ে বলে, “স্যর, এই বাংলা লেখাটি বড় কঠিন, বুঝতে পারাছ না, একট; 
বাঁঝয়ে দেবেন 2” মাম্টার মশাই লেখাটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন, উল্টে- 
পাল্টে পরখ করলেন, তারপর আই- স" এস-ই রায় দিলেন, “1015 75 1001 
736110911.7 
» শ্লীঅরাবন্দ বাংলা রীতিমত শিখতে আরম্ভ করেন বরোদায় এসেই__ 
পড়তে, লিখতে, বলতে । তার প্রথম ফলই হ"ল বাঁঙ্কমচন্দ্রের উপর প্রবন্ধা- 
বল, ক্রমে চন্ডীদাস, বিদ্যাপাত কবিওয়ালাদের অনুবাদ। বসুমতা 
সংস্করণের সকল গ্রল্থাবলণ তাঁর পস্গতকাগারে ছিল, অনেক অনেক মন্তব্য 
পড়বার সময় তিনি সেই সব পুস্তকে লিখে রেখেছেন, যথা, মধুসৃদনের 
কয়েকটা কবিতার উপর। বাংলা লেখাতেও (কাব্য রচনায় ) হাত 'দিয়োছলেন। 
এ সম্বন্ধে তাঁর ভাই (অর্থাৎ দাদা ) মনমোহন ঘোষ এক কৌতৃহুলের সংবাদ 
পাঁরবেশন করেছেন। মনমোহন রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, অরাবন্দ তার কিছ 
কাঁবতা (ইংরেজ ) রবীন্দ্রনাথকে পাঠাবেন হয় ত', তবে সে এখন ব্যস্ত 
বাংলা কাঁবতা লেখায়; ইংরেজী কাঁবতায় সে সুন্দর সুদক্ষ, এখন সে বৃথা 
সময় নস্ট করছে বাংলা কাঁবতা লেখার চেম্টায়-_লিখছে উষা-হরণ কাব্য 
(মধুসূদনই ঢং-এ )। মনমোহন কিন্তু নিজেও ঠিক এ বিষয়ে এক কাব্য 
[লিখেছেন। 

যা হোক আমাদের এই সংগ্রহের মধ্যে বাংলা ভাবায় তাঁর প্রথম লেখার 
নিদর্শন হ'ল মৃণালিণীর নিকট পল্লাবলী। আর সব্বশেষ হ'ল পাণ্ডিচেরিতে 
াঁখিত পল্লাবলশ কয়েকজন সাঁধকার কাছে। পাঁণ্ডচেরীর পূর্বে বৌশর 
ভাগ বাংলা লেখা হয়োছল ধর্ম পান্রকার জন্য। ধর্ম পান্রকার সব লেখাই 
শ্লীঅরধিন্দের হাত থেকে, শেষের কয়েকাট সংখ্যা ছাড়া । কারা-কাঁহনী এবং 
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আর এক আধাঁট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল অন্যন্। প্াণ্ডিচেরীতে 'তাঁনি 
লিখেছিলেন খগ্‌বেদ সম্বন্ধে, কিছু অনুবাদ ও টীকা। শ্রীঅরাবন্দের 
বাংলা রচনার রীতি একদিকে যেমন সংস্কৃত ঘেপ্যা (যথা, দূর্গাস্তোন্্র এবং 
জগন্নাথের রথ ও আমাদের ধর্ম), অন্যাদকে সহজ সরল কথ্যরীতিও তাঁর 
সমানে আয়ন্তাধীন ছিল। বিষয় এবং উদ্দেশ্য অনুসারে এই 'বাভন্নতা। 
প্রীঅরাবিন্দের বাংলা লেখাগ্ীল সবই প্রবন্ধাকারে, কেবল গীতা এবং কারা- 
কাহনী ছাড়া। এ দুটিও অসম্পূর্ণ গ্রন্থ_-প্‌স্তকাকারে সংগৃহীত হ'লেও। 
বর্তমান গ্রল্থাবলীতে তাই পুস্তকগলি ভেঙ্গে দিয়ে বিষয় অনুসারে 'বাভন্ন 
প্রবন্ধ 'বাভন্ন পর্যায়ে সাজান হয়েছে। 
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হর্গা-স্তোত্র 


হর্গা-ভোত্র 


মাতঃ দুর্গে! সংহবাহনি সব্বশাক্তদায়ীন মাতঃ শিবাপ্রয়ে। তোমার 
শক্ত্যংশজাত আমরা বঙ্গদেশের ষুবকগণ তোমার মাঁন্দরে আসীন, প্রার্থনা 
কারতোছি, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, প্রকাশ হও ॥ 


মাতঃ দুর্গে! যুগে যুগে মানবশরশীরে অবতটর্ণ হইয়া জন্মে জল্মে তোমারই 
কার্য্য কাঁরয়া তোমার আনন্দধামে ফারিয়া যাই। এইবারও জাল্ময়া তোমারই 
কারে ব্রতী আমরা, শুন, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে, সহায় হও ॥ 


মাতঃ দুর্গে! সিংহবাহানি, 'ভ্রশৃলধারাঁণ, বম্আবৃত-সুন্দর-শরীরে 
মাতঃ জয়দায়ান ! তোমার প্রতিক্ষায় ভারত রাঁহয়াছে, তোমার সেই মঙ্গল: 
ময়ী মার্ত দৌথখতে উৎসক। শুন. মাতঃ, উর বঙগদেশে, প্রকাশ হও ॥ 


মাতঃ দুর্গে! বলদায়ান, প্রেমদায়ীন, জ্ঞানদায়ীন, শাক্তস্বরাপাণ 
ভমে, সৌম্য-রোদ্র-রাঁপাঁণ! জীবন-সংগ্রামে ভারত-সংগ্রামে তোমার প্রোরিত 
যোদ্ধা আমরা, দাও, মাতঃ, প্রাণে মনে অসুরের শাক্ত, অসুরের উদ্যম, দাও, 
মাতঃ, হৃদয়ে বাদ্ধিতে দেবের চাঁরন্র, দেবের জ্ঞান ॥ 


মাতঃ দুর্গে! জগ্রতশ্রেন্ঠ ভারতজ্যাত  নাঁবড় 'তামরে আচ্ছন্ন [ছিল। 
তুমি, মাতঃ গ্রগনপ্রান্তে অল্পে অল্পে উদয় হইতেছ, তোমার স্বর্গীয় শরীরের 
1তামরাঁবনাশশ আভায় উষার প্রকাশ হইল। আলোক বস্তার কর. মাতঃ, 
[তাঁমর 'বনাশ কর ॥ 


মাতঃ দুর্গে! শ্যামলা সব্বসোন্দর্যয-অলঙকৃতা জ্ঞান প্রেম শাক্তর আধার 
বঙ্গভামি ততামার [িভূততি, এতাঁদন শাঁক্তসংহরণে আত্মগোপন কাঁরতোছল। 


৪ শ্রীঅরবিন্দের মূল বঞ্গলা রচনাবলী 


আগত যুগ, আগত দিন. ভারতের ভার স্কন্ধে লইয়া' ব্গজননী উঠিতেছে, এস, 
মাতঃ, প্রকাশ হও ॥ 


মাতঃ দুর্গে! তোমার সন্তান আমরা, তোমার প্রসাদে তোমার প্রভাবে 
মহৎ কার্ষ্ের মহৎ ভাবের উপযুক্ত হই। বিনাশ কর ক্ষুদ্রতা, বনাশ কর 
স্বার্থ, বিনাশ কর ভয় ॥ 


মাতঃ দুগ্গে! কালীরাপাঁণ, নৃমুন্ডমালান দিগম্বার, কপাণপাঁণ দোব 
অসুরবিনাশান ! ক্রুরাননাদে অল্তঃস্থ 'রিপু বিনাশ কর। একটিও যেন 
আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে, বমল নির্মল যেন হই. এই প্রার্থনা মাতঃ, 
প্রকাশ হও ॥ 


মাতঃ দুগ্গে! স্বার্থে ভয়ে ক্ষদ্রাশয়তায় গ্রিয়মাণ ভারত। আমাদের 
মহৎ কর, মহত্প্রয়াসী কর, উদারচেতা কর, সত্যসঙ্কল্প কর। আব্র ল্পাশী, 
[নিশ্চেস্ট, অলস, ভয়ভীত যেন না হই॥ 


মাতঃ দূর্গে! যোগশাক্তি বিস্তার কর। তোমার প্রিয় আর্ধ্য-সন্তান, 
লুপ্ত শিক্ষা, চার, মেধাশাক্তি, ভাঁক্তশ্রদ্ধা, তপস্যা, ব্রহ্মচ্যয সত্যজ্ঞান আমাদের 
মধ্যে বিকাশ কাঁরয়া জগংকে বিতরণ কর। মানব সহায়ে দুর্গাতিনাশাঁন 
জগদম্বে, প্রকাশ হও ॥ 


মাত দূর্গে! অন্তঃস্থ পু সংহার করিয়া বাহিরের বাধাবঘ্য নিম্ন 
কর। বলশালখ পরা্রমী উন্নতচেতা জাতি ভারতের পাঁবন্র কাননে, উর্্বৰ 
ক্ষেত্রে, গগনসহচর পব্বততলে পৃতসাঁললা নদনতনরে, একতায় প্রেমে, সত্যে 
শাক্ততে, শিল্পে সাঁহত্যে, ক্রমে জ্ঞানে শ্রেম্ঠ হইয়া নিবাস করুক, মাতৃচরণে 
এই প্রার্থনা. প্রকাশ হও ॥ | 


মাতঃ দুর্গে! আমাদের শরীরে যোগবলে প্রবেশ কর। ঘল্ তব, অশনভ. 
1বনাশশ তরবারী তব, অজ্ঞান-বিনাশন প্রদীপ তব আমরা হইব, বঙ্গীয় যুবক 
গণের এই বাসনা পূর্ণ কর। ষন্ত্রী হইয়া যন্ত্র চালাও, অশ্নভ-হন্তী হইয়। 
তরবারী ঘুরাও, জ্জানদণশীপ্তপ্রকাঁশনী হইয়া প্রদীপ ধর, প্রকাশ হও ॥ 


দূর্গা স্তো্ু & 


মাতঃ দুর্গে! তোমাকে পাইলে আর বিসজন করিব না, শ্রদ্ধা ভাক্ত 
প্রেমের ডোরে বাঁধয়া রাখব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরাবে 
প্রকাশ হও ॥ 


বাীরমার্গপ্রদর্শীন, এস! আর বিসর্জন কাঁরব না। আমাদের আঁখল 
জীবন অনবাচ্ছন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সব্্ব কার্যয আবরত পাবন্র প্রেমমষ 
শাক্তময় মাতিসেবারত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও ॥ 


কাহিনী 


স্বপ্ন 


একাঁট দাঁরদ্রু লোক অন্ধকার কুট্‌রীতে বাঁসয়া নিজ শোচনীয় অবস্থা 
শএরবং ভগবানের রাজ্যে অন্যায় ও আঁবচারের কথা ভাঁবতোছিল। দাঁরদ্রু আভ. 
মানের বশীভূত হইয়া বালতে লাগিল, “লোকে কম্মের দোহাই 'দিয়া ভগবানের 
সুনাম বাঁচাইতে চায়। গত জন্মের পাপে যাঁদ আমার এই দদ্দরশা হইত, 
আম যাঁদ এতই পাপী হইতাম, তাহা হইলে 'িশ্চয় এই জন্মে আমার মনে 
পাপ চিন্তার ম্রোত এখনও বাঁহত, এত ঘোর পাতকীর মন ক একাঁদনে 
নিম্মল হয়? আর ওই পাড়ার তিনকাঁড় শীল, তাঁহার যে ধনদৌলত স্বর্ণ- 
রোপ্য দাসদাসাী কর্মফল সত্য হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে তান জগাদ্বখ্যাত 
সাধু মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু কই তাহার চিহমান্রও এই জন্মে দোখ না। এমন 
নিষ্ঠুর পাজীী বদমায়েস জগতে নাই। না, কর্মবাদ ভগবানের ফাঁক, মন- 
ভুলান কথা মান্ন। শ্যামসুন্দর বড় চতুর চূড়ামাণ, আমার কাছে ধরা দেন না, 
তাই রক্ষা__নচেং উত্তম শিক্ষা দয়া সব চালাকী বাঁহর কাঁরতাম।” এই কথা 
বাঁলবা মান্র দারদ্রু দৌঁখল হঠাৎ তাহার অন্ধকার ঘর আতশয় উজ্জ্বল আলোক- 
তরঙ্গে ভাঁসয়া গেল, অল্পক্ষণ পরে আলোকতরঙ্গ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, 
আর সে দেখল তাহার সম্মুখে একটি সুন্দর কৃষ্কবর্ণ বালক প্রদীপ হাতে 
দাঁড়াইয়া রাঁহয়াছে-_মূদু হাসিতেছে, কিন্তু কোনও কথা কহিতেছে না! 
ময়রপুচ্ছ ও পায়ে নূপুর দেখিয়া দারদ্র বুঝল স্বয়ং শ্যামসুন্দর আসিয়া 
তাহাকে ধরা 'দিয়াছে। দরিদ্র অপ্রাতভ হইল, একবার ভাবল প্রণাম কার, 
1কন্তু বালকের হাঁসমূখ দৌঁখয়া কিছুতেই প্রণাম করিবার প্রবাঁ্ত হইল না,_ 
শেষে মুখ হইতে এই কথাই বাহর হইয়া গেল, “ওরে কেম্টা, তুই এল 
কেন" বালক হাসিয়া বাঁলল, “কেন, তুমি আমাকে ভাঁকলে নাঃ এইমান্র 
আমাকে চাবুক মারবার প্রবল বাসনা তোমার মনে ছিল! তা, ধরা দিলাম, 
উঠিয়া চাবকাও না।” দরিদ্র আরও অপ্রাতিভ হইল, ভগবানকে চাবুক মাঁর- 
বার ইচ্ছার জন্য অনুতাপ নহে, কিন্তু স্নেহের পাঁরবর্তে এমন সুন্দর বালকের 
গায়ে হাত লাগানটা ঠিক রুচিসঙ্গত বাঁলয়া বোধ হইল না। বালক আবার 
বাঁলল, “দেখ, হারমোহন, যাহারা আমাকে ভয় না কাঁরয়া সখার মত দেখে, 
স্নেহভাবে গাল দেয়, আমার সঙ্গে খেলা কাঁরতে চায়, তাহারা আমার বড় প্রিয়। 
আমি খেলার জন্যই জগৎ সূম্টি করিয়াছি, সব্্বদা খেলার উপযুক্ত সঙ্গী 


১০ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


খ১জতোছি। কিন্তু, ভাই, পাইতোছ না। সকলে আমার উপর ক্রোধ করে, 
দাবী করে, দান চায়, মান চায়, মুক্তি চায়, ভাঁক্তি চায়, কই আমাকে ত কেহ 
চায় না। যাহা চায়, আমি দিই। ক কাঁরব সন্তুষ্টই কাঁরতে হয়, নাহলে 
আমাকে ছিপড়য়া খাইবে। তুমিও দেঁখিতোছি, কিছু চাও। বিরক্ত হইয়া 
চাবকাইবার লোক চাও, আমাকে সেই সাধ মটাইবার জন্য ডাঁকয়াছ। চাবু- 
কের প্রহার খাইতে আসিয়াছি-_যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে। তবে যাঁদ প্রহারের 
আগে আমার মুখে শুনিতে চাও, আমার প্রণালী বুঝাইয়া দব। কেমন 
রাজী আছ ?” হরিমোহন বাঁলল, “পাঁরাঁৰ তঃ দৌঁখতোঁছি বড় বাঁকতে 
জানিস, কিন্তু তোর মত কচি ছেলে যে আমাকে কিছু [শিখাইতে পারিবে, তাহা 
1ব*বাস কারব কেন 2” বালক আবার হাসিয়া বাঁলল, “এস, দেখ, পার কি 
না।" 

এই বািয়া শ্রীকৃফ হারিমোহনের মাথায় হাত দিলেন। তখনই দরিদ্রের সর্ব্ব 
শরীরে বিদতের স্রোত খোলতে লাগল, মৃলাধারে সংপ্ত কুণ্ডাঁলনী শীক্ত আঁণন- 
ময়শ ভুজাঙ্গনর আকারে গর্জন কাঁরয়া ব্লহ্গরন্ধে ছুঁটয়া আসল, মাঁস্তিজ্ক প্রাণ- 
শাক্ত-তরঙ্গে ভাঁরয়া গেল। পর ম্যহ্র্তে হারমোহনের চারিধারে ঘরের দেওয়াল 
যেন দূরে পলাইতে লাগল, নামর্পময় জগৎ যেন তাহাকে পাঁরত্যাগ করিয়া 
অনন্তে লুক্কায়ত হইল। হারিমোহন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। যখন আবার 
চৈতন্য হইল, সে দোখল কোন অচেনা বাড়তে বালকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, 
সম্মুখে গদীতে বাঁসয়া গালে হাত দিয়া একজন বৃদ্ধ প্রগাট চিন্তায় নিমগ্ন 
রাহয়াছেন। সেই ঘোর দশ্চন্তা বিকৃত হৃদয়বিদারক িরাশা 1বমর্ষ মুখ- 
মন্ডল দোঁখয়া হরিমোহন বিশবাস কারিতে চায় নাই যে, এই বৃদ্ধ গ্রামের হর্তা 
কর্তা ?তিনকাড় শল। শেষে আতিশয় ভীত হইয়া বালককে বাঁলল, “কি 
কাঁরাল কেন্টা, চোরের মত ঘোর রান্রিতে পরের- বাড়ীতে ঢাঁকীল; পলিশ 
আসিয়া ধাঁিয়া প্রহারের চোটে দুইজনের প্রাণ বাহির করিবে যে! তিনকাঁড় 
শশলের প্রতাপ জানিস না?” বালক হাসিয়া বালল, “খুব জাঁন। 'কন্তু 
চুর আমার পূরাতন ব্যবসা, পুলিশের সঙ্গে আমার বেশ ঘাঁনষ্ঠতা আছে, ভয় 
নাই। এখন তোমাকে সক্ষদষ্টি দিলাম, বৃদ্ধের মনের ভিতর দেখ । তিন- 
কাঁড়র প্রতাপ জান, আমার প্রতাপও দেখ।” তখন হারমোহন বৃদ্ধ তিনকাঁড়র 
মন দেখিতে পাইল। দোঁখল, যেন শন্রু-আন্রমণে বিধহস্ত ধনাট্যা নগরী, সেই 
তীক্ষণ ওজাস্বিনী বুদ্ধিতে কত ভীষণ মযার্ত পিশাচ ও রাক্ষস প্রবেশ কারিয়া 
শান্ত বিনাশ কাঁরতেছে, ধ্যানভঙ্গ কাঁরতেছে, সুখ লুণ্ঠন করিতেছে । বদ্ধ 
প্রয় কনিষ্ঠপুত্রের সম্ত কলহ করিয়াছেন, তাড়াইয়া দিয়াছেন; বৃদ্ধকালের 
স্নেহের পূত্রকে হারাইয়া শোকে মিয়মাণ, অথচ ক্রোধ, গব্ব, হঠকাঁরতা হক. 
বারে অর্গল দিয়া শান্রণ হইয়া বাঁসয়া আছে। ক্ষমার প্রবেশ নিষেধ কাঁর- 


স্বপ্ন ৯১ 


তেছে। কন্যার নামে দৃশ্চারন্রা বাঁলয়া কলঙ্ক রিয়াছে' বৃদ্ধ তাঁহাকে বাড়ী 
হইতে তাড়াইয়া 'প্রয়কন্যার জন্য কাঁদতেছেন; বৃদ্ধ জানেন সে নির্দোষ, কল্তু 
সমাজের ভয়, লোকলজ্জা, অহঙ্কার, স্বার্থ স্নেহকে চাঁপিয়া ধারয়াছে। সহমত 
পাপের স্মৃতিতে বৃদ্ধ ভাত হইয়া বারবার চমকিয়া উঠিতেছে, তথাপি পাপ 
প্রবৃত্তির সংস্কারে সাহস বা বল নাই। মাঝে মাঝে মৃত্যু ও পরলোকের চিন্তা 
বৃদ্ধকে আতি নিদারুণ বিভনীষকা দেখাইতেছে। হরিমোহন দোঁখল, মরণ- 
চিন্তার পশ্চা হইতে বিকট যমদূত কেবলই উণক মারতেছে ও কপাটে ঠক 
'ঠক্‌ কারিতেছে। যতবার এইরূপ শব্দ হয় বৃদ্ধের অন্তরাত্মা ভয়ে উন্মন্ত 
হইয়া চীৎকার কাঁরয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া হারমোহন আতঙ্ডে 
বালকের দিকে চাঁহয়া বালল, “এ কিরে কেন্টা, আমি ভাবতাম বদ্ধ পরম 
সৃখী।” বালক বালল, “ইহাই আমার প্রতাপ। বল দোঁখ কাহার প্রতাপ 
বেশশী, ও-পাড়ার তিনকাঁড় শীলের, না বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীকষের 2 দেখ, হাঁর- 
মোহন, আমারও পুলিশ আছে, পাহারা আছে, গবর্ণমেন্ট আছে, আইন আছে, 
1বচার আছে, আমিও রাজা সাঁজয়া খেলা কারতে পার, এই খেলা ক তোমার 
ভাল লাগে 2” হরিমোহন বাঁলল, “না বাবা। এ ত বড় বদ খেলা। তোর 
বাঁঝ জল লাগে 2" বালক হাসিয়া বাঁলল, “আমার সব খেলা ভাল লাগে । 
চাবকাইতেও ভালবাস, চাবুক খাইতেও ভালবাস।” তাহার পর বাঁলল, “দেখ 
'হারমোহন, তোমরা কেবল বাঁহরটা দেখ, ভিতরটা দোঁখবার সক্ষমদ্ষ্ট এখনও 
[বিকাশ কর নাই। সেইজন্যই বল, তুমি দুঃখী, আর তনকাঁড় সুখী । এই 
লোকটির কোনই পার্থব অভাব নাই_অথচ তোমার অপেক্ষা এই লক্ষপতি 
কত আঁধক দৃঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে । কেন, বালিতে পার £ মনের অবস্থায 
সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ-দুঃখ মনের বিকার মান্। যাহার কিছু 
নাই বিপদই যাহার সম্পান্ত, ইচ্ছা করিলে সে বিপদের মধ্যেও পরম সুখী 
হইতে পারে। আবার দেখ তুমি যেমন নীরস পুণ্যে দিন কাটাইয়া সুখ পাই- 
তেছ না, কেবল দুঃখ িন্তা করিতেছ, ইনিও সেইরূপ নীরস পাপে দিন 
কাটাইয়া কেবলই দুঃখ চিন্তা করেন। তাই পণ্যের ক্ষাণক সখ ও পাপের 
ক্ষাণক দুঃখ বা পুণ্যের ক্ষণিক দুঃখ পাপের ক্ষাণক সুখ। এই দ্বন্দে 
আনন্দ নাই। আনন্দ-আগারের ছবি আমার কাছে: আমার কাছে যে আসে 
যে আমার প্রেমে পড়ে, আমাকে সাধে, আমার উপর জোর করে, অত্যাচার 
করে-সে আমার আনন্দের ছবি আদায় করে।” হাঁরমোহন আগ্রহপূর্ধকি 
শ্রীকষের কথা শুনিতে লাগল। বালক আবার বালল, “আর দেখ হারমোহন. 
শুজ্ক পুণ্য তোমার নিকট নীরস হইয়া পাঁড়য়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাব তুমি 
ছাড়তে পার না; সেই তুচ্ছ অহঙ্কার জয় কাঁরতে পার না। বৃদ্ধের নিকট 
পাপ নীরস হইয়া পাঁড়য়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাবে 'তানও তাহা ছাঁড়তে 


১২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


না পাঁরয়া- ইহজীবনে নরকষন্ত্রণা ভোগ কারতেছেন। ইহাকে পৃণ্যের বন্ধন 
পাপের রন্ধন বলে। অজ্ঞানজাত সংস্কার সেই বন্ধনের রজ্জু। কিন্তু বৃদ্ধের 
এই নরকবন্ত্রণা বড় শুভ অবস্থা । তাহাতে তাহার পাঁরন্রাণ ও মঙ্গল হইবে 1” 

হরিমোহন এতক্ষণ নীরবে কথা শানতোছল, এখন বলিল, “কেন্টা তোর 
কথা বড় মিঠে, কিন্তু আমার প্রত্যয় হইতেছে না। সুখ দুঃখ মনের বিকার 
হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা তাহার কাবণ। দেখ, ক্ষুধার জবালায় 
মন যখন ছট্ফট্‌ করে, কেহ ক পরম সখ হইতে পারে? অথবা যখন 
রোগে বা যন্ত্রণায় শরীর কাতর হয়, তখন ক কেহ তোর কথা ভাবিতে পারে 8% 
বালক বাঁলল, “এস, হারমোহন, তাহাও তোমাকে দেখাইব।” এই বাঁলয়া 
বালক আবার হরিমোহনের মাথায় হাত দিল, স্পর্শ অনুভব করিবামান্র হাঁর- 
মোহন দোঁখল আর িনকাঁড় শীলের বাড়ী নাই, নিন সুরম্য পর্বতের 
বায়সেোবত শিখরে একজন সন্ন্যাসী আসীন, ধ্যানে মনন, চরণ প্রান্তে প্রকান্ড 
ব্যাঘ্র প্রহরীর ন্যায় শায়িত। ব্যাঘ্র দেখিয়া হরিমোহনের চরণদ্বয় অগ্রসর হইতে 
নারাজ হইল, “কিন্তু বালক তাহাকে টাঁনয়া সন্যাসীর নিকট লইয়া গেল। 
বালকের সঙ্গে জোরে না পারিয়া হরিমোহন অগত্যা চলিল। বালক বাঁলল,' 
“দেখ হরিমোহন।” হরিমোহন চাঁহয়া দোঁখল, সন্ন্যাসীর মন তাহার চক্ষের 
সামনে খোলা খাতার মত রাহিয়াছে, তাহার পৃচ্ঠায় পৃন্ায় শ্রীকৃষ্ণ নাম সহত্র- 
বার লেখা । সন্ব্যাসণ 'না্বিকল্প সমাধির 1সংহদ্বার পার হইয়া সূর্যযালোকে 
হ্লীকষের সঙ্গে ক্রীড়া কারতেছেন। আবার দেখিল, সম্যাসী অনেকাঁদন 
অনাহারে রাঁহয়াছে, গত দুই দিন শরীর ক্ষুংপপাসায় বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে।. 
হররমোহন বাঁলল, "এ করে কেন্টা১ বাবাজশ তোকে এত ভালবামেন অথচ 
ক্ষুৎশপপাসা ভোগ কাঁরতেছেন। তোর ক কোন কাণ্ডজ্ঞান নাই ! এই নিজনি 
ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে কে তাঁহাকে আহার দিবে !” বালক বাঁলল, “আম দিব, 
কিন্তু আর এক মজা দেখ ।” হণরমোহন দখল, ব্যাঘ্র উঠিয়া তাহার থাবার এক 
প্রহারে নিকটবর্তী বল্মীক ভাঙ্গিয়া দল। ক্ষুদ্র শতশত পিপীলিকা বাহর 
হইয়া ক্রোধে সন্াসীর গায়ে উঠিয়া দংশন কাঁরতে লাগিল। সন্ন্যাসী ধ্যান- 
মগ্ন, নিশ্চল, অটল। তখন বালক সন্্যাসীর কর্ণকুহরে আত মধুর স্বরে 
একবার ডাকল, “সখে !” সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন কারলেন। প্রথমে মোহ- 
জবালাময় দংশন অনুভব করেন না, তখনও কর্ণকৃহরে সেই বিশ্ববাঞ্থত 
চিত্তহারী বংশীরব বাঁজতেছে-যেমন বৃন্দাবনে রাধার কানে বাঁজয়াঁছল :: 
তাহার পরে শত শত দংশনে বদ্ধ শরীরের দিকে আকৃষ্ট হইল।, সন্ন্যাসী 
নাড়লেন না- সাঁবজ্ময়ে মনে মনে বাঁলতে লাগলেন, "এ ক ; আমার এমন 
ত কখন হয় নাই। যাক, শ্রীকৃষ্ষ আমার সঙ্গে ক্রীড়া কাঁরতেছেন, ক্ষদু্র 
পিগীলকাচয়রূপে আমাকে দংশন কাঁরতেছেন।” হারমোহন দখল, দধশনের, 


স্বপ্ন ১৩ 


জবালা ব্দদ্ধিতে আর পেশছে না, প্রত্যেক দংশনে তিনি তীব্র শারীরিক 
আনন্দ অনুভব করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চারণপূবর্বক অধীর আনন্দে হাততালি দিয়া 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। পিপাীলিকাগ্দাল মাটিতে পাঁড়য়া পলাইয়া গেল। 
হরিমোহন সাঁবস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “কেম্টা, এ কি মায়া।” বালক হাততালি 
দিয়া দুইবার এক পায়ের উপর ঘ[রিয়া উচ্চহাস্য কারল। "আমই জগতের 
একমাত্র যাদুকর ! এ মায়া বুঝিতে পারবে না, এই আমার পরম রহস্য। 
দেখলে ১ ফন্ত্রণার মধ্যেও আমাকে ভাবতে পারলেন ত! আবার দেখ ।” 
সন্ন্যাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বাঁসলেন; শরীর ক্ষুৎপিপাসা ভোগ কাঁরতে 
লাগিল, 'িন্তু হরিমোহন দেখিল সন্ধ্যাসীর বুদ্ধ সেই শারীরক বিকার 
অনুভব কাঁরতেছে মান্র, কিন্তু তাহাতে বিকৃত বা 'লপ্ত হইতেছে না। এই 

য়ে পাহাড় হইতে কে বংশীবানান্দত স্বরে ডাকল, “সখে!" হারমোহন 
চমাঁকল। এ যে শ্যামসুন্দরেরই মধুর বংশশীবানান্দিত স্বর। তাহার পরে 
দোঁখল, শিলাচয়ের পশ্চাং হইতে একটি সন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক থালায় উত্তম 
আহার ও ফল লইয়া আসিতেছে । হারমোহন হতব্াঁদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে 
চাঁহল। বালক তাহার পার্কে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ যে বালক আসিতেছে, 
সেও আঁবকল শ্্রীকৃষ্ণ। অপর বালক আঁসয়া সন্ন্যাসাকে আলো দেখাইয়া 
বাঁলল, “দেখ্‌, কি এনেছি।” সন্ন্যাসী হাসিয়া বাঁললেন, “এলি ১ এতাঁদন 
না খাওয়াইয়া রাখাল যে 2 যাক্‌ এীল ত বোস, আমার সঞ্জে খা।” সন্ন্যাসী 
ও বালক সেই থালার খাদ্য খাইতে বাঁসল, পরস্পরকে খাওয়াইতে লাগল, 
কাড়াকাঁড় কাঁরতে লাঁগল। আহার শেষ হইলে বালক থালা লইয়া অন্ধকারে 
'মাঁশয়া গেল। 

হারমোহন কি জিজ্ঞাসা কারতে যাইতোছিল, হঠাং দেখল শ্রীকৃষষ আর 
নাই, সন্ন্যাসসও নাই, ব্যাঘ্রও নাই, পব্বতও নাই। সে একটি ভদ্র পল্লাতে বাস 
কাঁরতেছে; 'বস্তর ধনদৌলত আছে, স্ত্রী-পাঁরবার আছে, রোজ ব্রাম্মাণকে দান 
কাঁরতেছে, ভিক্ষুককে দান কাঁরতেছে, 'ন্রসন্ধ্যা কাঁরতেছে, শাস্ব্রোক্ত আচার 
সযত্ে রক্ষা কাঁরয়া রঘুনন্দনপ্রদার্শত পথে চাঁলতেছে, আদর্শ পিতা, আদর্শ 
বাম, আদর্শ পূত্র হইয়া জীবনযাপন করিতেছে । কিন্তু পর মুহূর্তে ভাত 
হইয়া দৌঁখল যে যাহারা সে ভদ্রপল্লীতে বাস করে তাহাদের মধ্যে লেশমান্র সম্তাব 
বা আনন্দ নাই, যন্্বং বাঁহরের আচার রক্ষাকেই পুণ্যবং জ্ঞান কাঁরতেছে। 
প্রথমটা হরিমোহনের যেমন আনন্দ হইয়াছিল, এখন তেমান যল্্ণা হইতে 
লাগল তাহার বোধ হইল যেন তাহার বিষম তৃষ্ণা লাঁগয়াছে, কন্তু জু 
পাইতেছে না, ধাঁল খাইতেছে, কেবলই ধাঁল কেবলই ধাঁল অনন্ত ধাঁ 
খাইতেছে। সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া সে আর এক পল্লীতে গেল, 
সেখীনে একটি প্রকাণ্ড অদ্রালকার সম্মুখে অপূর্ব জনতা ও আশা্্বাদের 


১৪ শীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


রোল উাঠিতোছল। হারমোহন অগ্রসর হইয়া দোৌখল, তিনকড় শীল দালানে 
বাঁসয়া সেই জনতার মধ্যে অশেষ ধন বিতরণ করিতেছেন, কেহই নিরাশ হইয়া 
ফারিতেছে না। হরিমোহন উচ্চহাস্য করিল। সে ভাবল, “এক স্বগ্ন! 
[তিনকড়ি শীল আবার দাতা 2” তাহার পরে সে তিনকড়ির মন দোঁখল। 
বাঁঝল, সেই মনে লোভ, ঈর্ষা, কাম, স্বার্থ ইত্যাঁদ সহম্ত্র অতৃপ্তি ও কুপ্রবৃত্তি 
দেহি দোহ রব কারতেছে। 'তিনকাঁড় পুণ্যের খাতিরে, যশের খাতিরে, গর্বের 
বশে সেই ভাবগুলি ছাপাইয়া রাঁখয়াছেন, অতৃপ্ত রাখিয়াছেন, চিত্ত হইতে 
তাড়াইয়া দেন নাই। এই সময় আবার কে হারিমোহনকে ধরিয়া তাড়াতাঁড় 
পরলোক ভ্রমণ করাইয়া আনিল। হারমোহন হন্দর নরক, মুসলমানের 
নরক, গ্রীকদের নরক, হিন্দুর স্বর্গ খ্টানের স্বর্গ, মুসলমানের স্বর্গ, 
গ্রীকদের স্বর্গ” আর কত নরক, কত স্বর্গ দেখিয়া আঁসল। তাহার পরে 
দেখল, সে নিজ বাড়ীতে পাঁরাচত ছেণ্ডা মাদুরে ময়লা তোশকে ভর "দয়া 
বাঁসয়া আছে, সম্মূখে শ্যামসুন্দর। বালক বাঁলল, “বড় রানি হইয়াছে, 
বাড়ীতে না 'ফাঁরলে সকলে আমাকে বাঁকবে, মারামার আরম্ভ কারিবে। 
সংক্ষেপে বাল। যে স্বর্গ নরক দোঁখলে, সে স্বনজগতের, কল্পনাস্ম্ট। 
মানুষ মারলে স্বর্গ নরকে যায়, গত জন্মের ভাব অন্য ভোগ করে। তুমি 
প্ব্বজন্মে পৃণ্যবান ছিলে, কিন্তু প্রেম তোমার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, না 
তুমি ঈশবরকে ভাল বাঁসিয়াছ, না মানুষকে । প্রাণত্যাগের পরে স্ব্নজগতে 
সেই ভদ্রপল্লশীতে বাস করিয়া পূর্র্ব জীবনের ভাব ভোগ করিতে লাগলে, 
ভৌগ কারিতে কাঁরতে সে ভাব আর ভাল লাগে না, প্রাণ আকুল হইতে লাগিল, 
সেখান হইতে গিয়া ধূলময় নরকে বাস করিলে, শেব জীবনের পণ্যফল 
ভোগ করিয়া আবার তোমার জন্ম হইল । সেই জীবনে ক্ষ ক্ষুদ্র নৌম্তিক 
দান ভিন্ন, নীরস বাহক ব্যবহার ভিন্ন কাহারও অভাব দূর কারবার জন্য 
কছ, কর নাই বালয়া এই জন্মে তোমার এত অভাব। আর এখনও যে নীরস 
পণ্য কারতেছ, তাহার কারণ এই যে কেবল স্বনজগতের ভোগে পাপ পদণ্য 

সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না, পৃথিবীতে কর্মফল ভোগে ক্ষয় হয়। তিনকড় গত 
জন্মে দাতাকর্ণ ছিলেন, সহস্র ব্যাক্তর আশশবর্বাদে এই জল্মে লক্ষপাঁত ও 
অভাবশূন্য হইয়াছেন, কিন্তু চিন্তশাদ্ধ হয় নাই বাঁলয়া অতৃপ্ত কুপ্রবাত্ত 
এখন পাপ দ্বারা তৃপ্ত কারতে হইয়াছে । কম্মবাদ বুঝলে কিঃ পুরস্কার 
বা শাস্তি নহে-কিন্তু অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গল সষ্টি,. এবং মঙ্গল দ্বারা 
মঙ্গল সৃষ্ট। ইহা প্রাকৃতিক 'নয়ম। পাপ অশুভ, তাহা দ্বারা দুঃখ সম্ট 
হয়; পুণ্য শুভ, তাহা দ্বারা সুখ সষ্ট হয়। এই ব্যবস্থা চিত্শাদ্ধর জন্য, 
অশুভ বিনাশের জন্য। দেখ হারিমোহন, পৃথিবী আমার বোঁচন্ময় জগতের 
আঁত ক্ষুদ্র অংশ, কিন্তু সেখানে কর্ম্ম দ্বারা অশনুভ বিনাশ কারবার জন্য 


স্বপ্ন ৪ 

তোমরা জন্মগ্রহণ কর। যখন পাপ-পুণ্যের হাত হইতে পারন্রাণ পাইয়া প্রেম- 
রাজ্যে পদাপণ কর, তখন এই কার্য হইতে অব্যাহাতি পাও। পরজন্মে 
তুমিও অব্যাহতি পাইবে । আমি আমার প্রয় ভগিনী শাক্ত ও তাহার সহ- 
চরী বিদ্যাকে তোমার কাছে পাঠাইব, 'কন্তু দেখ, এক সর্ত আছে, তুম 
আমার খেলার সাথী হইবে, মুক্তি চাঁহতে পারবে না। রাজী 2” হারমোহন 
বালল, "কেন্টা, তুই আমাকে গুণ কারাল! তোকে কোলে লইয়া আদর 
করিতে বড় ইচ্ছা করে, যেন এই জীবনে আর কোন বাসনা নাই।” 
, বালক হাসিয়া বালল, “হারিমোহন, ছু বুঝলে ?” হারমোহন বাঁলল, 
“বীঝলাম বই 'কি।” তাহার পরে একটু ভাবিয়া বাঁলল, “ওরে কেন্টা, 
আবার ফাঁক 'দাল। অশুভ সৃজন কাঁরাল কেন, তাহার ত কোন কোঁফয়ং 
দস্‌ ন।” এই বাঁলয়া সে বালকের হাত ধাঁরল! বালক হাত কাড়িয়া লইয়া 
হরিমোহনকে শাসাইয়া বাঁলল, “দূর হ! এক ঘন্টার মধ্যে আমার সব গুপ্ 
কথা বাহির কাঁরয়া লহীব 2” বালক হঠাৎ প্রদপ নিবাইয়া সাঁরয়া সহাস্যে 
বাঁলল, “কই, হারমোহন, চাবুক মারিতে একেবারে ভুলিয়া গেলে যে। সেই 
ভয়ে তোমার কোলে বাঁসলাম না, কখন বাহ্যক দুঃখে চটিয়া আমাকে উত্তম 
শক্ষা শদবে ' তোমার উপর আমার লেশমান্র ব*বাস নাই ।” হারমোহন অন্ধকারে 
হাত বাড়াইল, কিন্তু বালক আরও সায়া বাঁলল, “না, সে সুখ তোমার পর- 
জন্মের জন্য রাঁখলাম। আঁস।” এই বাঁলয়া অন্ধকার রজনীতে বালক 
কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। হারিমোহন নৃপুরধান শুনিতে শুনিতে 
জাগিয়া উঠিল। জাগয়া ভাবল, “এ কি রকম স্বপ্ন দোখলাম! নরক দৌখ- 
লাম, স্বর্গ দোখলাম, তাহার মধ্যে ভগবানকে তুই বাঁললাম, ছোট ছেলে 
বুঝিয়া কত ধমক দিলাম। কি পাপ! যা হোক, প্রাণে বেশ শান্তি অনুভব 
কারতেছি।” হারমোহন তখন কৃষ্ববর্ণ বালকের মোহন ম্ীর্ত ভাবতে বাঁসল 
এবং মাঝে মাঝে বাঁলতে লাগল, “কি সুন্দর ! কি সুন্দর !” 


ক্ষমার আদর্শ 


চন্দ্র ধীর গাঁততে মেঘের কোলের ভিতর "দিয়া বাঁহয়া যাইতোছল। নীল্চ 
নদী কুল কুল শব্দে বায়ুর সঙ্গে সুর 'মশাইয়া নাঁচিতে নাচতে বাঁহয়া 
যাইতোছল। আধ জোছনা আধ অন্ধকারে শিয়া পৃথিবীর সোন্দর্যয 
অপূক্ব দেখাইতোছিল। চারাদিকে খাঁষর আশ্রম। এক একটি আশ্রম নন্দন- 
বনকে ধিকার' প্রদান করিতোছল। এক এক খান খাঁষর কুটির তরু, পপ 
ও বক্ষলতা শোভিত হইয়া অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। একাঁদন এইর্প 
জ্যোৎস্নাপুলাকিত রান্রে ব্হ্ধার্য বাঁশিষ্ঠদেব সহধম্মণী অর্ন্ধতী দেবীকে, 
বালতেছিলেন, “দেবী, খাঁষ বিশবামিত্রের নিকট হইতে একটু লবণ ভিক্ষা 
কাঁরয়া আন।” এই প্রশ্নে অরুন্ধতী দেবী বাঁস্মত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
প্রভু, এ কি আজ্ঞা কারতেছেন, আম কিছুই বুঝিতে পাঁরতোছ না। যে 
আমার শতপূত্র হইতে ব্িত কাঁরিয়াছে_” এই কথা বাঁলতে বাঁলতে দেবীব 
সূর অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, সমস্ত পূর্বস্মৃতি জাগয়া উঠিল, সে অপূর্ব 
শান্তির আলয় গভশর হূদয় ব্যাথত হইল, 1তাঁন বাঁলতে লাঁগলেন,_“আমার 
শতপূত্র এই জোছনাশোভিত রাত্রে বেদগান কাঁরিয়া বেড়াইত, শতপন্রই 
আমার বেদজ্ঞ ও ব্রক্ষানষ্ঠ, আমার এইর্‌্প শতপুত্রই, সে 'বিনম্ট করিয়াছে : 
তাহার আশ্রম হইতে আমাকে লবণ 1ভক্ষা কাঁরয়া আনতে বাঁলতেছেন ? 
আম কিংকর্তব্যাবমূঢ় হইয়াছি।” ধীরে ধীরে খাষির মুখ জ্যোতিপূর্ণ 
হইয়া উঠিল, ধধরে ধীরে সাগরোপম হদ্রয় হইতে এই কয়া বাক্য নিসৃত 
হইল,_“দেবী, আম তাহাকে যে ভালবাঁস।” অরুন্ধতীর বিস্ময় আরও 
বার্ধত হইল, 'তাঁন বাঁললেন, “আপানি যাঁদ তাহাকে ভালবাসেন ত তাহাকে 
ব্রহ্ধার্ষ” বাঁলয়া সম্বোধন কাঁরলেই তো জগ্জাল মিয়া যাইত, আমাকেও 
শতপূত্র হইতে বাত হইতে হইত না।” ধাঁষর মুখ অপূর্্ব শ্রী ধারণ কাঁরল 
বাঁললেন, “তাহাকে ভালঝাঁস বাঁলয়াই ত তাহাকে রক্ধার্থ বাল নাই, 
আম তাহাকে ব্রক্গার্ধ বাল নাই বালয়াই তাহার রব্রঙ্গার্ধ হইবার আশা 
আছে।” 

আজ বিশ্বামিত্র ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। আজ আর তাঁহার তপস্যায় মনো- 
ানবেশ হইতেছে না। [তান সঞ্কজ্প করিয়াছেন আজ যাঁদ বাঁশম্ঠ তাঁহাকে 
হ্গার্ধ না বলেন তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ সংহার কারবেন। সত্কম্পূ কাষে। 


ক্ষমার আদর্শ ১৭ 


পাঁরণত কারবার জন্য তান তরবাঁর হস্তে কুটির হইতে বাঁহর্গত হইলেন। 
ধীরে ধীরে বাশষ্ঠদেবের সমস্ত কথা শুনিলেন। মাষ্টবদ্ধ তরবাঁর হস্তে 
শাথল হইয়া পাঁড়ল। ভাবলেন, “ক কারয়াছ, না জানিয়া কি অন্যায় 
কার্ধ্য কাঁরয়াছি, না জানিয়া কাহার 'নীর্্বকার চিত্তে ব্যথা দিতে ঢেজ্টা কাঁর- 
য়াছি।” হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন যন্ত্রণা অনুভূত হইল। অনুতাপে হৃদষ 
দ্ধ হইতে লাগল । দৌঁড়য়া গিয়া বাঁশচ্ঠের পদপ্রান্তে পাঁতত হইলেন। 
কছ'ক্ষণ বাকাস্ফার্ত হইল না, ক্ষণপরে বাললেন,_“ক্ষমা করুন, কিন্তু আমি 
'ক্ষমাভিক্ষারও অযোগ্য ।” গাব্বত হৃদয় অন্য কিছ বালতে পারল না। 
কিন্তু বাঁশন্ঠ কি কারলেন ? বাঁশিষ্ঠ দুই হাত "দয়া তাঁহাকে ধরিয়া বললেন, 
“উঠ, ব্রহ্গার্য উঠ।” দ্বগুণ' লজ্জায় িশবামত্র বাললেন, “প্রভু, কেন লজ্জা 
দেন।” বঁশষ্ঠদেব উত্তর কাঁরলেন, “আম কখনও মিথ্যা বাল না_ আজ তুম 
ব্হ্মার্য হইয়াছ, আজ তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়াছ। আজ তুমি ব্রহ্গার্ধপদ 
লাভ করিয়াছ।” বিশবামিত্র বলিলেন, “আমাকে আপনি ব্রহ্গজ্ঞান শিক্ষা 'দিন।” 
বাঁশিম্ঠ উত্তর করিলেন, “অনন্তদেবের নিকট যাও, তিনিই তোমাকে ব্রহ্গজ্ঞান 
শিক্ষা দিবেন।”  অনন্তদেব যেখানে পৃথিবী মস্তকে ধাঁরয়া আছেন বিশবা- 
মিত্র সৈথানে আসিয়া উপা্থত হইলেন। অনন্তদেব বাললেন, “আম তোমায় 
ুহ্মজ্ঞান শিক্ষা দতে পার যাঁদ তুমি এই পাথবী মস্তকে ধারণ কাঁরতে 
পার।”" তপোবলে গাব্বত ববামন্ত্র বাললেন, “আপাঁন পাথবা ত্যাগ করুন 
আমি মস্তকে ধারণ কারতেছি।” অনন্তদেব বাঁললেন, “ধারণ কর, আম 
ত্যাগ করিলাম ।” শূন্যে পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে পাঁড়তে লাগিল। 
বি*্বামত্র ডাঁকয়া বাঁলতেছেন, “আম সমস্ত তপস্যার ফল অর্পণ 
কারতোছি পৃথিবী ধৃত হউক--।”" তথাপি পাঁথবী স্থির হইল না। 
উচ্চৈঃস্বরে অনন্তদেব বাঁললেন, ণববামিত্র এত তপস্যা কর নাই যে পাঁথবী 
ধারণ করিবে, কখনও ক সাধুসঙ্গ কাঁরয়াছ ? তাহার ফল অর্পণ কর।” 
বিশবামত্র বাললেন, “এক মুহূর্ত বাঁশচ্ঠের সওগ কাঁরয়াছি।” অনন্তদেব 
বাঁললেন, “তবে সেই ফল অর্পণ কর।” বিশবামিন্্র বাললেন, “আম সেই ফল 
অর্পণ কাঁরতোছি।” ধীরে ধীরে পাঁথবী স্থির হইল। তখন বিশবামিত্র 
বাঁললেন, “এখন আমায় ব্হ্গজ্ঞান দিন।” অনন্তদেব বাঁললেন, “মূর্খ বিশবামন্র 
যাঁর এক মুহূর্ত সঙ্গফলে পাঁথবী ধৃত হইল তাঁহাকে ছাঁড়য়া আমার নিকট 
রহ্মজ্ঞান চাঁহতেছ 2” বিশবামিত্রের ক্রোধ হইল, ভাবলেন বাঁশষ্ঠদেব তাঁহাকে 
তবে প্রতারণা কাঁরয়াছেন। দূত তাঁহার িনকট গমন করিয়া বাঁললেন, “আপাঁন 
আমায় কেন প্রতারণা কারিলেন ?” বাঁশষ্ঠদেব অতি ধাঁর গম্ভীরভাবে উত্তর 
দিলেন, “আমি যাঁদ তখন তোমায় ব্রহ্গজ্ঞান শিক্ষা দিতাম, তোমার তাহাতে 
[বিশ্বাস হইত না, এখন তোমার 'বি*বাস হইবে।” বিশ্বামিন্র বাশিন্ঠের নিকট 
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্হ্মজ্ঞান শিক্ষা কাঁরলেন। ভারতে এমন খাষ ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, 
এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল। এমন তপস্যার বল ছল যাহা দ্বারা পাঁথবাঁ 
ধারণ করা যায়। ভারতে আবার সেইরূপ খাঁষ জন্মগ্রহণ কারতেছেন 
যাঁহাদের প্রভায় পূৰ্বতন খাঁষাঁদগের জ্যোতি হানপ্রভ হইয়া যাইবে, 
যাহারা আবার ভারতকে পূর্বগৌরব হইতে আঁধকতর গৌরবে প্রাত- 
ম্ঠিত করিবেন। 


ত্ব্দে 


বেদ রহস্য 


বেদসংাহতা ভারতবর্ষের ধর্ম সভ্যতা ও অধ্যাত্মজ্ঞানের সনাতন উৎস! 
"কিন্তু এই উৎসের মূল অগম্য পর্বতের গুহায় নিলীন, তাহার প্রথম শ্লোতও 
আত প্রাচীন ঘনকণ্টকময় অরণ্যে প্ীষ্পত বৃক্ষলতা ও গুল্মের 'বাচন্তর (আব- 
রণে) আবৃত । বেদ রহস্যময় । ভাষা, কথার ভঙ্গ, চিন্তার গাতি অন্য ধুগের 
সৃঁ্ট, অন্য ধরণের মনুষ্যবুদ্ধিসম্ভূত। এক পক্ষে আতি সরল, যেন নির্মল সবেগ 
গব্বতনদীর' প্রবাহ, অথচ এই চিন্তাপ্রণালী আমাদের এমনই জটিল বোধ হয়, 
এই ভাষার অর্থ এমনই সাঁন্দশ্ধ যে মূল িন্তা ও ছত্রে ছত্রে ব্যবহৃত সামান্য 
কথাও লইয়া প্রাচনকাল হইতে তর্ক ও মতভেদ চলিয়া আসিতেছে । পরম 
পাঁণ্ডত সায়নাচার্য্যর টকা পাঁড়য়া মনে এই ধারণা উৎপন্ন হয় যে বেদের কখনই 
কোনও সংলগ্ন অর্থ ছিল না, নয় যাহা ছিল তাহা বেদের পরবর্তী ব্রাক্মণ- 
রচনার অনেক আগে সব্বগ্রাপী কালের অতল বিস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন 
হইয়াছিল। 

সায়ন বেদের অর্থ করিতে শিয়া মহা বিভ্রাটে পাঁড়য়াছেন। যেন (কেহ) 
এই ঘোর অন্ধকারে মিথ্যা আলোকের পিছনে দাঁড়াইয়া বার বার আছাড় খায়, 
গর্ভে পঙ্কে ময়লা জলে পড়ে, হয়রাণ হইয়া যায়, অথচ ছাঁড়তেও পারে না। 
আধযধম্মের আসল পুস্তক, অর্থ কারিতেই হয়' 'িন্তু এমন হেশ্মালির কথা, 
এমন রহস্াময় নানা নিগূঢ় চিন্তার জাঁড়ত সংশ্লেষণ যে সহম্র স্থলে অর্থই 
করা হয় না. যেখানে কোনও রকমেই অর্থ হয় সেখানেও প্রায়ই সন্দেহের ছায়া 
আ'সয়া পড়ে । এই সঙ্কটে অনেক বার সায়ন নিরাশ হইয়া খাঁষদের মুখে এমন 
ব্যাকরণের বিরোধী ভাষা, এমন কুটিল জাঁড়ত ভগন বাকারচনা, এমন 'বাক্ষিপ্ত 
অসংলগ্ন চিন্তা আরোপ কাঁরিয়াছেন যে তাঁহার টকা পাঁড়য়া এই ভাষা ও 
চিন্তাকে আর্য না বাঁলয়া বব্ধরের বা উন্মন্তের প্রলাপ বালিতে প্রবৃত্তি হয়। 
সায়নের দোষ নাই। প্রাচীন নিরুক্তকার যাস্কও তদ্রুপ বিভ্রাট করিয়াছেন আর 
যাস্কের অনেক পূর্বব্তণ ব্রাহ্মণকারও বেদের সরল অর্থ না পাইয়া কল্পনার 
সাহায্যে 20011010৫10 1901-র আশ্রয়ে দুরূহ খক্শনালর ব্যাখ্যা কাঁর- 
বার বিফল চেস্টা কাঁরয়াছেন। 

এীতহাঁসকেরা এই প্রণালশ অনুসরণ কাঁরয়া নানান কাঁল্পত ইতিহাসের 
আড়ুম্ধরে বেদের সকৃত সরল অর্থ বিকৃত ও জটিল কারিয়া ফোলয়াছেন। একাঁট 
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উদাহরণে এই অর্থশীবকৃতির ধরণ ও মান্রা বোঝা যাইবে। পণ্পম মন্ডলের 
1দ্বতীয় সূক্তে আগনর নিম্পোষত বা ছাপান (গৃশ্ঠিত) অবস্থা আর আঁত- 
বিলম্বে তাহার বৃহৎ প্রকাশের কথা আছে। “কুমারং মাতা ফ্বাঁতিঃ সম্‌ব্ধং গুহা 
বিভার্ভ ন দদাতি পিত্রে।...কমেতং ত্বং ষুবতে কুমারং পেষী 1বিভার্ষ মাহষী 
জজান। পূবশীহ গভ শরদো ববর্ধহপশ্যং জাতং যদসৃত মাতা ।” ইহার অর্থ, 
"যুবতী মাতা কুমারকে ছাপান রাখিয়া গুহায় অর্থাৎ গৃস্ত স্থানে নিজ জরে 
বহন করেন, পিতাকে দিতে চান না। হে ষৃবতণ, এই কুমার কে, যাহাকে তুমি 
সাঁমপন্ট হইয়া অর্থাৎ তোমার সঙ্কুচিত অবস্থায় নিজের ভিতরে বহন কর ? 
মাতা যখন সঙ্কুচিত অবস্থা ছাড়িয়া মহতাঁ হয়, তখন কুমারকে জন্ম দেন। 
অনেক বংসর ধাঁরয়া গভ্থ শিশু বাঁদ্ধ পাইয়াছে, যখন মাতা তাহাকে প্রসব 
কাঁরলেন, তখন তাহাকে দোখতে পাইলাম।” বেদের ভাষা সব্্ববই একটু ঘন, 
সংহত, সারবান, অল্প কথায় বিস্তর অর্থ প্রকট কারতে চায়, ইহা সত্বেও অর্থের 
সরলতা, চিন্তার সামঞ্জস্যের হানি হয় না। এীতহাসিকেরা সুক্তের এই সরল 
অর্থ ব্ঁঝতে পারেন নাই, ষখন মাতা পেষী তখন কুমারং সম5ব্ধং মাতার 
সাম্পম্ট অর্থাৎ সঙ্কুচিত অবস্থায় কুমারেরও 'নাম্পিন্ট অর্থাৎ ছাপান অবস্থা 
হয়, খাঁষর ভাষা ও চিন্তার এই সামঞ্জস্য লক্ষ্য কিম্বা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন 
নাই। তাঁহারা পেষী দেখিয়া পিশাচ বুঝলেন, ভাবলেন কোনও 1পশাচী 
' আঁশনর তেজ হরণ কাঁরয়াছে, মহিষী দেখিয়া রাজার মহিষী বুঝিলেন, কুমারং 
সমূব্ধং দোঁখয়া কোনও ব্রাহ্মণকুমার রথের চাকায় নিষ্পোষিত হইয়া মারয়াছে 
ইহাই বাঁঝলেন। এই অর্থে বেশ একটা লম্বা আখ্যায়িকাও সৃষ্টি হইল। ফলে 
সোজা খাকের অর্থ দুরূহ হইয়া গেল, কুমার কে, জননী কে, পশাচী কে, 
আগ্নর না ব্রাহ্মণকুমারের গল্প হইতেছে, কে কাহাকে ক বিষয়ে কথা বাঁলতেছে, 
সব গণ্ডগোল । সর্্বব্রই এইরূপ অত্যাচার, অযথা কল্পনার দৌরাত্ম্যে বেদের 
প্রাঞ্জল অথচ গভশর অর্থ বিকৃত বিকলাঙ্গ হইয়া পাঁড়য়াছে, অন্য যেখানে 
ভাষা ও চিন্তা একটু জাঁটল. টীকাকারের কৃপায় দুর্রবোধ্যতা ভীষণ অস্পৃশ্য, 


গূর্তি ধারণ কাঁরয়াছে। 
স্বতন্ত্র স্বতন্ম ধক বা উপমা কেন, বেদের আসল মর্ম লইয়া আঁত প্রাচীন 
কালেও বিস্তর মতভেদ ছিল। গ্রসদেশীয় যুহেমেরের (750106700795 ) 


কুসংস্কারে ও কাঁবির উদ্দাম কল্পনায় দেবতা বানাইয়া স্বর্গে সিংহাসনারূঢ় করা 
হইয়াছে। প্রাচখন ভারতেও ফুহেমের-পল্থীর অভাব ছিল না। দচ্টান্ত স্বর্‌প৷ 
তাহারা বালতি আসলে অশ্বিদ্বয় দেবতাও নয়, নক্ষবরও নয়, বিখ্যাত দুইজন 
রাজা ছিলেন, আমাদেরই মত রক্তমাংসের মানুষ, তবে যাঁদ মৃত্যুর পরে দেব. 
ভাবাপন্ন হয়। অপরের মতে সবই 5019 7700, অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র আকাশ 


বেদ রহস্য ৩ 


তারা বাঁম্ট ইত্যাঁদ বাহ্য প্রকৃতির ভ্রীড়াকে কাবকাল্পত নামরূপে সাজাইয়া 
মন.ষ্যাকীতি দেবতা করা হইয়াছে । বৃত্র মেঘ, বলও মেঘ, আর যত দসন্য দানব 
দৈত্য আকাশের মেঘ মান্র, বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র এইসকল সূর্যাকরণের অব. 
রোধকারী জলবর্ষণে বিমুখ কৃপণ জলধরকে বিদ্ধ কাঁয়া বৃম্টিদানে পণ্ঠনদের 
সস্তনদীর অবাধ স্লোতঃ-সৃজনে ভূমিকে উব্্বরা, আর্ধকে ধনী ও এ*্বর্ধযশালন 
কাঁরয়া তোলেন। অথবা ইন্দ্র মিত্র অর্ধমা ভগ বরুণ শব সবাই সর্ষের নাম- 
রূপ মান, মন্ত্র দিনের দেবতা, বরুণ রান্রর, খাভুগণ যাঁহারা মনের বলে ইন্দের 
অ*্ব, আশবদ্বয়ের রথ নির্মাণ করেন, তাঁহারাও আর কিছুই নন, সূর্যের 
শকরণ। অপর 'দকে অসংখ্য গোঁড়া বোৌদকও ছল, তাহারা কর্ম্মকাণ্ডা 
[800211501 তাহারা বলে দেবতা মন.ষ্যাকীতি দেবতাই বটে, প্রাকৃতিক শীক্তর 
সর্বব্যাপী শীক্তধরও বটে, আঁগন একসময়েই বিগ্রহবান দেবতা এবং বেদীর 
আগুন, পার্থিব আঁগ্ন, বাড়বানল ও িদন্যং এই তিন মূর্ততে প্রকাটিত, সর- 
স্বতী নদীও বটে দেবীও বটে, ইত্যাঁদ। ইহাদের দ্‌ঢ় বি*বাস যে দেবতার৷ 
স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে স্বর্গদান, ইহলোকে বল, পন্ত্ গাভী, 
অশব, অন্ন ও বস্ত্র দান করেন, শন্রুকে সংহার করেন, স্তোতার বেআদবা 
নন্দুক সমালোচকের মাথা বজ্রাঘাতে চূর্ণ করেন, ইত্যাদ শুভ মিব্রকার্] 
সম্পন্ন কাঁরতে সব্বদা ব্যস্ত হন। প্রাচীন ভারতে এই মতই প্রবল ছিল। 
, তথাপি এমন চিন্তাশীল লোকের অভাব ছিল না যাঁহারা বেদের বেদস্বে, 
খাঁষর প্রকৃত খাঁষত্বে আস্থাবান ছিলেন, ধকসংহতার আধ্যাত্বক অর্থ বাহির 
কাঁরতেন, বেদে বেদান্তের মূল তত্ব খজতেন। তাঁহাদের মতে খাঁষরা দেবতার 
নিকট যে জ্যোতিদ্দ্শান প্রার্থনা করিতেন, সে ভৌতিক সূধষ্যের নয়, জ্ঞান- 
সূর্যোর, গায়ন্রীমন্তোক্ত সূয্ের, বিশবামিত্র যাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। 
এই জ্যোতি সেই “তৎসাবতুর্বরেণ্যং দেবস্য ভর্গঃ* এই দেবতা হীন, “যো নো 
ধিয়ঃ প্রচোদয়াং,” রান আমাদের সকল চিন্তা সত্যতত্বের দিকে প্রেরিত করেন। 
খাঁষরা তমঃ ভয় কাঁরতেন--রান্রর নহে, কিন্তু অজ্ঞানের সেই ঘোর তাঁমর। 
ইন্দ্র জীবাত্মা বা প্রাণ; বৃত্ত মেঘও নয়, কাবকাঁলপত অসুরও নয়_ যাহা 
আমাদের পরুষার্থকে ঘোর অন্ঞানের অন্ধকারে আবৃত কাঁরয়া রোধ করে, 
যাহার মধ্যে দেবগণ অগ্রে নীহত ও লুপ্ত হইয়া, (পরে) দেববাক্াজানত 
উজ্জল জ্ঞানালোকে নিস্তারিত ও প্রকট হন, তাহাই ব্ত্্। সায়নাচার্ধা ইহা- 
দের “আতআ্মীবদ” নামে আভাহত করিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের বেদব্যাখ্যার 
উল্লেখ কারয়াছেন। 

এই আত্মবিদ্কৃত ব্যাখ্যার দক্টান্তস্বরূুপ রহৃগণ পুত্র গোতম ধাঁষর 
মরুংস্তোন্র (উল্লেখ) করা যায়। সেই সূক্তে গোতম মর্দ্গণকে আহবান 
করিয়া তাঁহাদের 'নকট “জ্যোতি” ভিক্ষা করিয়াছেন 


২৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলশ 


যূয়ং তত সত্যশবস আঁবিজ্কর্ত মাহত্বনা 
বিধ্যতা বিদযতা রক্ষঃ ॥ 
গূহতা গৃহ্যং তমো বিযাত বি*বমল্লিণম্‌ 

- জ্যোতিজ্কর্তা যদুশ্মাস ॥ ১-৮৬-১০ 
কম্্মকাণ্ডীদের মতে এই খাকৃদ্বয়ের ব্যাখ্যায় জ্যোতকে ভৌতিক সূধ্েরই 
জ্যোতি বুঝিতে হয়। “যে রক্ষঃ সূয্যের আলোককে অন্ধকারে ঢাঁকয়া 
ফেলিয়াছে, মরুদূ্ণ সে-রক্ষকে বনাশ কিয়া সূর্যের জ্যোতি পুনঃ দৃ্টি- 
গোচর করুন।” আত্মীবদের মতে অন্যর্প অর্থ করা উচিত, যেমন, “তোমরা 
সত্যের বলে বলী, তোমাদের মাহমায় সেই পরমতত্ত্ প্রকাশিত হোক, তোমাদের 
বিদ্যংসম আলোকে রক্ষকে বিদ্ধ কর। হৃদরূপ গৃহায় প্রাতিষ্ঠিত অন্ধকার 
গোপন কর, অর্থাৎ সেই অন্ধকার যেন সত্যের আলোকবন্যায় নিম্ন, অদৃশ্য 
হইয়া যায়। পুরুষার্থের সকল ভক্ষককে অপসারিত কাঁরয়া আমরা যে জ্যোতি 
চাই, তাহা প্রকাটিত কর।” এখানে মরুদ্গণ মেঘহন্তা বায়ু নহেন, পঞ্প্রাণ। 
তমঃ হৃদয়গত ভাবর্‌প অন্ধকার, পুরুষার্থের ভক্ষক ষড় রিপু, জ্ঞোতিঃ পরম- 
তত্সাক্ষাংরূপ জ্ঞানের আলোক । এই ব্যাখ্যায় অধ্যাত্মতত্ব, বেদান্তের মৃলকথা, 
রাজযোগের প্রাণায়াম-প্রণালী একযোগে বেদে পাওয়া গেল। 

এই গেল বেদে' স্বদেশী বিভ্রাট । উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
কোমর বাঁধয়া আসরে নামায় এই ক্ষেত্রে ঘোরতর বদেশনী বিভ্রাটও ঘাঁটয়াছে। 
সেই বন্যার বিপুল তরঙ্গে আমরা আজ পর্য্যন্ত হাবুডুবু খাইয়া ভাঁসতেছি। 
পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতেরা প্রাচীন নিরুক্তকার ও এীতহাঁসকদের পুরোন ভাত্তর 
উপরেই নিজ চকচকে নব কল্পনা-মান্দির নিম্মাণ কারয়াছেন। তাঁহারা যাস্কের 
নিরুক্ত তত মানেন না, বর্লন ও পেব্রগ্রাদে নবীন মনোনীত নিরুক্ত তৈয়ারি 
করিয়া তাহারই সাহায্যে বেদের ব্যাখ্যা করেন। সেই প্রাচীন ভারতবষশীয় 
টীকাকারদের ১০1৭) 11)%11।-এর 'বাচত্র নবমৃর্ত বানাইয়া, প্রাচীন রঙের 
উপর নূতন রং ফলাইয়া এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া- 
ছেন। এই যুরোপাীয় মতেও বেদোক্ত দেবতা বাহ্য প্রকৃতির নানা ভ্রড়ার রূপক 
মান্র। আর্য্যরা সূর্য চন্দ্র তারা নক্ষত্র উধা রাত্র বায়ু ঝাঁটকা খাল নদী সমূদ্র 
পর্বত বৃক্ষ ইত্যাদ দৃশ্যবস্তুর পূজা করিতেন। এই সকলকে দৌখয়া বিস্ময়ে 
আঁভভূত বর্বর জাতি এইগুলির বিচিত্র গতিকে কাঁবর রুপকচ্ছলে স্তব করিত। 
আবার তাহারই মধ্যে নানা দেবতার চৈতন্যময় ক্রিয়া বাঁঝয়া সেই শাক্তধরের 
সঙ্গে সখ্য স্থাপন ও তাঁহাদের নিকট যুদ্ধে বিজয়লাভ ধনদোৌলত দনর্ঘজীবন 
আরোগ্য ও সন্তাত কামনা কাঁরতেন, রান্রির অন্ধকারে বড় ভীত হইয়া যাগ- 
যজ্ঞে সূয্যের পুনরুদ্ধার করিতেন। ভূতেরও আতঙ্ক ছিল, ভূত তাড়াইবার 
জন্য দেবতার নিকটে কাতরোঁক্ত কাঁরতেন। ঘযঙ্ছে দবর্গলাভের আশা 


বেদ রহস্য চু 


ও প্রবল (ইচ্ছা) ইত্যাঁদ ইত্যাদ প্রাগোতহাঁসিক বর্বরের উচিত ধারণা ও 
কুসংস্কার । 

যুদ্ধে বিজয়লাভ, যুদ্ধ কাহার সঙ্গে 2 ইন্হারা বলেন, পণ্নদনিবাসণ 
আর্ধজাতির সমর আসল ভারতবাসণ দ্রাবড়জাতির সঙ্গে, আর প্রতিবেশীদের 
মধ্যে যে য্দ্ধাবিগ্রহ সতত ঘাঁটয়া আসে, সেই আর্ধযতে আর্ধাতে ভিতরের কলহ। 
যেমন প্রাচীন এতিহাসিক বেদের স্বতল্ত্র স্বতন্ত্র খক্‌ বা সূক্তকে আধার কাঁরিয়া 
নানান ইতিহাস গঠন কাঁরতেন, ই*হাদেরও ঠিক সেই প্রণালী । তবে 'বাঁচন্র আতি- 
প্রাকৃতঘটনায় ভরা বিচিত্র গল্প না বানাইয়া, জার (জরপনত্র) বৃষ খাঁষর সারথ্যে 
ব্রাহ্মণকুমারের রথচন্রে নিম্পেষণ, মন্ত্প্রয়োগে পনজশীবন দান, পিশাচশকৃত আগ্মি- 
তেজের হরণ ইত্যাঁদ ইত্যাদি অদ্ভূত কল্পনা না করিয়া আর্ধ্য ব্রিংসৃরাজ 
সুদাসের সত্যে মশ্রজাতনয় দশজন রাজার যুদ্ধ, একাঁদকে বাঁশন্ঠ অপরাঁদকে 
[বিশবামিন্রের পৌরোহিত্য, পব্্বতগ্হানিবাসী দ্রাবড় জাতি দ্বারা আর্যদের 
গাভন হরণ ও নদীর ম্রোত বন্ধন, দেবশুনি সরমার উপমা-ছলে দ্রাবিড়দের নিক 
আর্ধদৌত্য বা রাজদূতাঁ প্রেরণ, প্রভাতি সত্য বা মিথ্যা সম্ভব ঘটনা লইয়া 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস 1লাঁখতে চেস্টা করেন। এই প্রাকাতিক ক্রীড়ার পর- 
স্পর-বিরোধা রূপকের আর তাহার সঙ্গে এই হাতহাস সম্বন্ধী রূপকের মিল্‌ 
পরতে গিয়া পাশ্চাত্য পাণ্ডতমণ্ডলশী বেদের যে অপুর্ব গোল করিয়া ফৌলি- 
য়াছেন, তাহা বর্ণনাতত । তবে তাঁহারা বলেন না কি, আমরা ক কাঁরব, প্রাচীন 
বর্বর কথিদের মন গোলমেলে ছিল, সেই জন্যই এইরুপ গোঁজামিল কারিতে 
হইয়াছে, আমাদের বাখ্যা কিন্তু ঠিক, খাঁটি, 'নর্ভুল। সে বাহাই হৌক, ফলে 
প্রাচ্য পাণ্ডতদের ব্যাখ্যায় বেদের অর্থ যেমন অসংল*ন গোলমেলে দুরূহ ও 
জটিল হইয়াছিল, পাশ্চাত্যদের ব্যাখ্যায় সেইরূপই রাহয়াছে। সবই বদলাইয়রাছে, 
অথচ সবই সমান। টেমস, সেন.( 5611)০ )ও নেবা (০৮৪) নদীর শত শত 
বজ্রধ্র আমাদের মস্তকের উপর নব পাণ্ডিত্যের স্বর্গীয় সস্তনদশ বর্ষণ কাঁরয়া- 
ছেন সত, তাঁহাদের কেহও বৃত্রকৃত অন্ধকার সরাইতে পারেন নাই । আমরা 
যেই 'তিমিরে, সেই তিমিরে। 


তপোদেৰ অগ্রি 


এই যজ্ঞে জীবই যজমান, গৃহস্বামী, জন্বের প্রকীতি গৃহপত্রী, যজমানের 
সহধাঁম্ণী, কিন্তু পুরোহিত কে হইবে £ জাব যাঁদ স্বয়ং স্বযজ্ঞের পৌরো- 
হিত্য সম্পাদন কাঁরতে যায়, যজ্ঞ সৃচারুর্পে পরিচালিত হইবার আশা নাই-ই 
বলা যায়; কারণ জব অহঙ্কার দ্বারা চালিত, মানসিক প্রাণক ও দৌহক 
'ন্রাবধ বন্ধনে জাঁড়ত। এই অবস্থায় স্বপৌরোঁহত্য গ্রহণ করায় অহঙ্কারই 
হোতা খাত্বক এমন কি যজ্ঞের দেবতা সাজে, তাহা হইলে অবৈধ যজ্জরবিধানে 
মহং অনর্থ ঘাঁটবার আশঙকা। প্রথমে নিতান্ত বদ্ধ অবস্থা হইতে সে মুক্ত 
চায়। আর যাঁদ বন্ধনমূক্ত হইতে হয়, স্বশাক্ত ভিন্ন অন্য শীক্তর আশ্রয় লই- 
তেই হইবে। ন্িবিধ যৃপরজ্জুর শাথলীকরণের পরেও যজ্ঞ চালাইবার মত 
নদ্দষ জ্ঞান ও শাক্ত হঠাৎ প্রাদুভ্ভিত বা সত্বরে সুগাঁঠিত হয় না। দিব্য জ্ঞান 
ও দিব্য শাক্তর প্রয়োজন, তাহার যজ্ঞ দ্বারাই আবির্ভাব ও সুগঠন সম্ভব । 
আর জীব মুক্ত হইলেও, 'দব্জ্ঞানী ও 'দব্যশাক্তমান হইলেও যজ্ঞের ভর্তা 
অনুমন্তা ঈশবরও বজ্জফলের ভোক্তা হয়, কিন্তু কম্মকর্ভা হয় না। দেবতাকেই 
পুরোহতরূপে বরণ করিয়া বেদীর উপর সংস্থাঁপিত কারতে হইবে । দেবতা 
স্বয়ং মানব হয়ে প্রাবন্ট প্রকাশিত ও প্রাতচ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মানবের 
পক্ষে দেবত্ব ও অমরত্ব অসাধ্য, সত্য বটে দেবতা জাগ্রত হওয়ার আগে সেই বোধ- 
নার্থে মন্তদ্ুস্টা খাঁষগণ যজমানের পৌরোহিত্য "স্বীকার করেন, বাঁশম্ঠ ও 
িশবামিত্র স্‌দাস ন্ূসদসব্য ও ভরতপূুতর্রের হোতা হন। কিন্তু দেবতাকে আহ্বান 
কাঁরয়া বেদীর উপরে পুরোহত ও হোতার স্থান দবার জন্যেই সেই মন্ত্র 
প্রয়োগ ও হবিঃপ্রয়োগ। দেবতা অন্তরে জাগ্রত না হইলে কেহ জীবকে তরণ 
কাঁরতে পারে না। দেবতাই ভ্রাণকর্তা। দেবতাই যজ্ঞের একমান্র 'সা্ধদাতা 
পুরোহিত । 

দেবতা যখন পুরোহিত হন তখন তাঁহার নাম অনি, তাঁহার রূপ 
আঁগন। আগ্নর পোৌরোহিত্য সর্ব্বঙ্গসুন্দর সফল যজ্ঞের মুখ্য উপায় ও 
প্রার্ভ। এইজন্যই খগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সস্তের প্রথম খকে আশ্নর 
পৌরোহত্য 'নীর্্দস্ট করা হইয়াছে । 

এই অশগিন কে ঃ অগ্‌ ধাতুর অর্থ শক্তি, যিনি শাক্তমান তান আগ্নি' 
আবার অগ ধাতুর অর্থ আলোক বা জবালা, ষে-শাক্ত জবলন্ত জ্ঞানের আলোকে 


তপোদেব আন ২৭ 


উদ্ভাঁসত, জ্ঞানের কর্্মবল স্বরূপ, সেই শাক্তর শীক্তধর আগ্নরূ্প। আবার 
অগ্‌ ধাতুর অন্য অর্থ পৃর্বত্ব ও প্রধানত্ব, যে-জ্ঞানময় শাক্ত জগতের আঁদত্ত 
হইয়া জগতের আভব্যক্ত সকল শীক্তর মূল ও প্রধান, সেই শাক্তর শাক্তধর 
আঁশন। আবার অগ্‌ ধাতুর অর্থ নয়ন (প্রচালন), জগতাঁদ সনাতন পুরাতন 
প্রধান শাক্তর যে শাক্তধর জগৎকে 'নার্দম্ট পথে নাদ্দিষ্ট গন্তব্যধামের দিকে 
লইয়া অগ্রসর হইতেছেন, ষে কুমার দেবসেনার সেনানী, 'যাঁন পথে প্রদর্শক, 
যান প্রকৃতির নানা শাক্তকে জ্ঞানে বলে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবার্তত কারিয়া 
সৃপথে চালিত করেন, সেই শীক্তধর আঁগ্ন। বেদের শত শত সূক্তে অ্নর 
এই সকল গৃণ ব্যক্ত স্তৃত হইয়াছে । জগতের আদ, জগতের প্রত্যেক স্ফ্‌রণে 
নাহত, সকল শাক্তর মূল ও প্রধান, সকল দেবতার আধার, সকল ধম্মের 
নিয়ামক, জগতের গুড উদ্দেশ্য ও গড় সত্যের রক্ষক এই আগিন আর 
কিছুই নন, ভগবানের ওজন-তেজঃ-দ্রাজঃ-স্বরূপ সর্্কজ্ঞানমাণ্ডত পরম-্জানাত্মক 
তপঃশাক্ত। 

সাচ্চদানন্দের সততত্ত চিন্ময় । এই যে সতের চিৎ, সে-ই আবার সতের শাক্ত। 
চিংশাক্তই জগতের আধার, িংশাক্তই জগতের আদিকারণ ও স্রষ্টা, চিংশীক্তই 
জগতের নিয়ামক ও প্রাণস্বরূপ। চিন্ময় যখন সংপুরদষের বক্ষস্থলে মদখ 
লূকাইয়া স্তামতলোচনে কেবল সতের স্বরুপ চিন্তা করেন, তখন অনন্ত চিৎ. 
শ্বাক্ত নিস্তব্ধ হয়, সেই অবস্থা প্রলয় অবস্থা" নিস্তব্ধ আনন্দসাগরস্বরুূপ | 
আবার যখন চিন্যয়ী মুখ তৃলিয়া নয়ন উন্মীলন কারয়া সংপুরুষের মুখ ও 
তনু সপ্রেমে দেখেন, সংপুরুষের অনন্ত নাম ও রুপ ধ্যান করেন, কান্িম বচ্ছেদ- 
মিলন জনিত সম্ভোগের লীলা স্মরণ করেন, তখন সেই আনন্দের অজন্্র প্রবাহ 
তাহার উন্মত্ত বিক্ষোভ 'িশবানন্দের অনন্ত তরঙ্গ সৃষ্টি করে। চংশাক্তির এই 
নানা ধ্যান এই একমুখী অথচ বহুমুখী সমাধিই তপঃশাক্তির নামে আভাহত। 
সংপ্রুব যখন তাঁহার চিংশাক্তকে কোনও নামর্পস্জন, কোনও তত্বীবকাশ, 
"কানও অবস্থাপ্রাপ্তর উদ্দেশ্যে সংগৃহীত, সন্টালত, স্বাবষয়ের উপর 
সংস্থাপিত করেন, তখন তপঃশীক্তর প্রয়োগ হয়। এই তিপঃপ্রয়োগই যোগে; 
*বরের ফোগ। ইহাকেই ইংরাজশীতে 10110 5111 বা 0091010 $৬111 বলে। 
এই 1015106৮111 বা তপঃশাক্ত দ্বারা জগৎ সম্ট, চাঁলত' রাক্ষিত হয়। 
আশিনই এই তপঃ। 

িৎশক্তির দৃই দিক দোখি, চিন্ময় ও তপোময়, সব্বজ্ঞানস্বরূপ ও সব্বশীত 
স্বরুপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দৃইটিই এক। ভগবানের জ্ঞান সব্বশাক্তময়. 
তাঁহার শক্ত সব্বজ্ঞানময়। তিনি আলোকজ্ঞান কারলেই আলোকসষ্টি আঁন- 
বায, কারণ তাহার জ্ঞান তাঁহার শাক্তর চিন্ময় স্বরূপ মান্র। আবার জগতের 
যে কোন জড়স্পন্দনেও, যেমন অণুর নৃত্যে বা বিদ্যুতের লম্ফনে, জ্ঞান নীহত, 


২৮ শ্রাঅরবিন্দের মূল বাঙ্গালা রচনাবলী 


কারণ তাঁহার শাক্ত তাঁহার জ্ঞানের স্ফুরণ মান্র। কেবল আমাদের মধ্যে আবদ্যার 
ভেদব্দ্ধিতে, অপরা প্রকাতির ভেদগাঁততে, জ্ঞান ও শাক্ত 'বাভন্ন অসম ও 
পরস্পরে যেন কলহাপ্রয় বা আমলে 'ক্লিম্ট ও খব্বাঁকৃত হইয়া পাঁড়য়াছে অথবা 
ক্রীড়ার্থে সেইরূপ অসমতা ও কোন্দলের ঢং করে। প্রকৃতপক্ষে জগতের ক্ষুদ্র 
তম কর্ম্ম বা সপ্টারে ভগবানের সব্্বজ্ঞান ও সর্বশীক্ত নাহত, ইহার ব্যতিরেকে 
বা ইহার কমেতে সে কর্ম বা সণ্টার ঘটাইব:র কাহারও শাক্ত নাই। যেমন 
খাষির বেদবাক্যে বা শাক্তধর মহাপুরুষের যুগপ্রবর্তনে, তেমান মূর্খের [নিরর্থক 
বাচালতায় বা আন্রগান্ত ক্ষুদ্র কীটের ছট্ফটানিতে এই সব্বজ্ঞান ও সব্বশাক্ত 
প্রযুক্ত হয়। তুমি আম যখন জ্ঞানের অভাবে শীক্তর অপচয় কার বা শাক্তর 
অভাবে জ্ঞানের নিম্ষল প্রয়োগ কার, সব্বজ্ঞানী সব্বশাক্তমান আড়ালে বাঁসয়া 
সেই শীক্তপ্রয়োগকে তাঁহার জ্ঞান দ্বারা, সেই জ্ঞানপ্রয়োগকে তাঁহার শাক্তদ্বার৷ 
সামলান ও চালান বাঁলয়া সেই ক্ষুদ্র চেষ্টায় জগতে একটা কিছ, হয়। নাদ্দষ্ট 
কর্ম হইয়া উঠিল, তাহার উচিত কম্মফলও সাঁধত হইল। ইহাতে আমার 
তোমার অজ্ঞ মনোরথ ও প্রত্যাশা ব্যর্থ হইল বটে, কিন্তু সেই বৈফল্যেই তাঁহার 
গ্‌ঢ় অভিসন্ধি সাঁধত হয় এবং সেই বৈফল্যেই আমাদের কোনও ছদ্মবেশন 
কল্যাণ ও জগতের মহান উদ্দেশ্যের এক ক্ষুদ্রতম অংশের ক্ষুদ্র আধাশক অথচ 
অত্যাবশ্যক উপকার 'সদ্ধ হয়। অশুভ, অজ্ঞান ও বৈফল্য ছদ্মবেশ মান্রু। 
অশুভে শুভ অজ্ঞানে জ্ঞান, বৈফল্য 'সাদ্ধ ও শাক্ত গৃপ্ত হইয়া অপ্রত্যাশিত 
কর্ম সম্পাদন করে। তপঃআঁ্নির ?নগ্‌ঢড় অবাস্থাত ইহার কারণ। এই 
আঁনবার্যয শুভ, এই অখণ্ডনীয় জ্ঞান, এই আঁবতথ শীক্ত ভগবানের আশ্নরুপ। 
যেমন সংপুরুষের চিং ও তপঃ এক, যেমন দুইটিই আনন্দের স্পন্দন, সেইরূপে 
তাঁহার প্রাতানাধ-স্বরূপ এই আশ্নরও জ্ঞান ও শাক্ত আবাচ্ছিন্ন এবং দুহটিই 
শুভ ও কল্যাণকর । 

জগতের বাঁহরের আকৃতি অন/রূপ, সেখানে অনৃত, অজ্ঞান, অশুভ, 
বৈফল্যই প্রধান। অথচ এই ছেলেকে ভয় দেখান মুখোসের ভিতরে মাতৃমুখ 
লুক্কায়ত। এই অচেতন, এই জঁড়, এই নিরানন্দ ভেল্কী মাত্র ভিতরে জগৎ- 
শপতা জগল্মাতা জগতাত্মা সাঁচ্চদানন্দ আসীন। এইজন্য বেদে আমাদের 
সাধারণ চৈতন্য রান্রী নামে আভাহত।॥। আমাদের মনের চরম বকাশও 
জ্যোত্নাপুলাকত তারানক্ষত্রমাণ্ডত ভগবতাঁ রান্রীর বহার মান্ত। কন্তু এই 
রানীর কোলে তাঁহার ভাঁগনঈ দৈবী উষা অনন্তপ্রসৃত ভাবী 'দিব্যজ্ঞানের 
আলোক লইয়া লুক্কায়ত। পার্থবচৈতনোযোর এই রাান্রতেও তপঠ-আশন পন" 
পুনঃ জাজহল্যমান হইয়া উষার আভাতে আলোক বিস্তার করেন। তপঃ- 
আঁগ্নই অন্ধ জগতে সত্যচৈতন্যময়শ উষার জল্মমূহূর্ত প্রস্তুত কারতেছেন। 
পরম দেবতা এই তপঃ-আঅশিনকে জগতে প্রেরণ ও স্থাপন করিয়াছেন, প্রত্যেক 
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পদার্থ ও জীবজন্তুর অন্তরে নাহত হইয়া বিশ্বের সমস্ত গাঁতকে আঁগ্নই 
নিয়মন করিতেছেন। ক্ষাণক অনৃতের মধ্যে সেই আঁশনই চিরন্তন সত্যের রক্ষক, 
অচেতনে ও জড়ে আঁশ্নই অচেতনের নিগ্‌ঢ চৈতন্য, জড়ের প্রচণ্ড গাঁত শাক্ত। 
অজ্ঞানের আবরণে অশ্নিই ভগবানের গট জ্ঞান, পাপের বৈরৃপ্যে আঁদনই তাঁহার 
সনাতন অকলগ্ক শুদ্ধতা, দুঃখ-দৈন্যের বিমর্ষ কুয়াশায় আঁগ্নই' তাহার জহলস্ত 
বিশবভোগাঁ আনন্দ, দুৰ্্বলতা ও জড়তার মালন বেশে আঁগ্নই তাঁহার সর্্ব- 
বাহক সব্বক্ষম বিশারদ ন্রিয়াশীক্ত। একবার এই কৃষ্ণ আবরণ ভেদ কাঁরয়া যাঁদ 
আঁগ্নকে আমাদের অন্তরে প্রজবালত প্রকাশিত উন্মুক্ত ও উদ্ধর্গগামী কারতে 
পাঁর, তিনিই দৈবী উষাকে মানবচৈতন্যে আনিয়া দেবগণকে ভিতরে জাগাইয়া 
অনৃত অজ্ঞান 'নরানন্দ বৈফল্যের কৃষ্ণ আবরণকে সরাইয়া আমাদগগকে অমর 
ও দেবভাবাপন্ন কাঁরয়া তুলিবেন। আগ্নই অন্তরস্থ দেবতার প্রথম ও প্রধান 
জাগ্রত রূপ । তাঁহাকে হৃদয়বেদীতে প্রজালিত করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ 
কারয়া--তাহার সংবর্ণ প্রকাশক জবালা জ্ঞান, তাহার সব্বদাহক ও পাবক জবালা 
শক্ত সেই জ্ঞানময় শক্তিময় জবল*্ত আগুনে আমাদের এই সকল তুচ্ছ সুখ- 
দুঃখ, এই সকল ক্ষদদ্র পরিমিত চেস্টা ও বৈফল্য, এই সমুদয় মিথ্যা ও মৃতু, 
সমার্পিত কার। পুরাতন ও অনৃত ভস্মীভূত হৌক, নূতন ও সতা জাজবল্য 
গুন সাবন্রীরুপে গনস্প্শী তপঃ-অপ্ন হইতে আঁবর্ভৃত হইবে। 

ভূলিও না যে সকলই আমাদের অন্তরে, মানবের ভিতরেই আঁ্ন, ভিতরেই 
বেদ, হবিঃ ও হোতা, ভিতরেই খাঁষ, মন্ন ও দেবতা, ভিতরেই রঙ্গের বেদগান, 
ভিতরেই ব্র্গদ্বেষী রাক্ষস ও দেবদ্বেষী দৈত্য, ভিতরেই বৃত্র ও বৃত্রহন্তা, 
1ভতরেই দেঝদত্য যুদ্ধ, ভিতরেই বাঁশষ্ঠ বি*বামিত্র আঁঙ্গরা আঁত্র ভৃগু অথব্ব্বা 
সুদাস গ্রসদস:য দাসজাতি ও পণ্টাবধ ব্রহ্মান্বেষী আর্ধগণ। মানবের আত্মা 
ও জগৎ এক। তাহার ভিতরেই দূর ও নিকট, দশ দিক, দুই সমুদ্র, সপ্ত নদী 
সপ্ত ভূবন। দুই গুপ্ত সমুদ্রের মাঝখানে আমাদের এই পার্থব জীবন প্রকা- 
[শত । নিম্নের সমুদ্র সেই গৃহ্য অনন্ত চৈতন্য যাহা হইতে এই সমুদয় ভাব 
ও বৃত্তি, নাম ও রূপ অহরহঃ মুহূর্তে মুহূর্তে প্রাদুর্ভূতি, যেমন ভগবতী 
রাত্রীর কোলে তারানক্ষত্র প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকে আধুনিক ভাষায় অচেতন 
( 10001050101). ) বা অচেতন-চৈতন্য (51119001750161)0) বলে, বেদের অপ্র- 
কেতং সলিলং, প্রজ্ঞাহীন সমুদ্র। প্রজ্ঞাহীন হইলেও সে অচেতন নয়, তাহার 
মধ্যে প্রজ্জাতত বিশবচৈতন্য সব্বর্জানে জ্ঞানী সব্্বকম্রে সমর্থ হইয়া যেন 
অবশ সণ্চরে জগতের সাঁন্ট ও গাঁত সম্পাঁদত করে। উপরে গুহ মুক্ত অনন্ত 
চৈতন্য যাহাকে আতিচৈতন্য (5113610011501611) বলে, যাহার ছায়া এই 
অচেতন-চেতন। সেখানে সাঁচ্চদানন্দ জগতে পূর্ণপ্রকাশিত,_সত্যলোকে 
অনন্ত "পতর্পে তপলোকে অনন্ত চিংরূপে, জনলোকে অনল্ত আনন্দর্পে, 


৩০ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


মহলোকে বিশাল বিশব-আত্মার সত্যরূপে। মধ্যস্থ পার্থ চৈতন্য বেদোক্ত 
পৃথিবী। এই পাঁথবী হইতে জীবনের আরোহণীয় পর্বত গগনে উঠে, তাহার 
প্রত্যেক সান? আরোহণের একটি সোপান, প্রত্যেক সানু সপ্তলোকের একাঁট 
লোকের অন্তঃস্থ রাজ্য। দেবতারা আরোহণের সহায়, দৈত্যরা শন ও পথ- 
রোধক। এই পব্বতারোহণই বোদিক সাধকের যজ্জরগাত, যজ্ঞের সাহত পরম- 
লোকে পরম আকাশে আলোকসমদ্রে উাঠতে হইবে । আরোহণের এই আঁন্নিই 
সাধনস্বরূপ, এই পথের নেতা, এই যুদ্ধের যোদ্ধা, এই যজ্ঞের পুরোহিত; 
বোদক কাঁবগণের অধ্যাত্সজ্ঞান এই মূল উপমার উপর প্রাতাষ্ঠত যেমন বৃন্দা- 
বনবাসী প্রেমক গোপ-গোপীর উপর বৈষ্বদের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গ্রানসকল। 
এই উপমার অর্থ সর্বদা মনে রাখলে বেদতত্ব হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হইয়া উঠে। 


ঝাথেদ 
ভূমিকা 


“আর্য?” পান্রকায় “বেদ রহস্যে” বেদ সম্বন্ধে ষে নূতন মত প্রকাঁশত 
হইতেছে, এইগ্দাীল সেই মতের অনূযায়ী অনুবাদ। সেই মতে, বেদের প্রকৃত 
অর্থ আধ্যাত্বক, কিন্তু গৃহ্য ও গোপনীয় বাঁলয়া অনেক উপমা, সঙ্কেত-শব্দ. 
বাহ্যক ধজ্ভঅনৃ্ঠানের যোগ্য বাক্যসকল দ্বারা সেই অর্থ আবৃত। আবরণ 
সাধারণের পক্ষে অভেদ্য, দীক্ষিত বোদকের পক্ষে পাতলা ও সত্যের সব্ববাঙ্গ- 
প্রকাশক বস্তু মান্র ছিল। উপমা ইত্যাদর পিছনে এই অর্থ খজতে হইবে। 
দেবতাদের "গুস্ত নাম” ও স্ব স্ব ভরিয়া, “গো” “অ*্ব” “সোমরস” ইত্যাঁদ 
সঙ্কেতশব্দের অর্থ, দৈত্যদের কর্ম ও গড় অর্থ, বেদের রূপক, হ90) 
ইত্যাঁদর তাৎপর্য জানতে পারলে বেদের অর্থ মোটামুটি বোঝা যায়। 
অবশ্য তাহার গড় অর্থের প্রকৃত ও সুক্ষত্ন উপলাব্ধ বিশেষ জ্ঞান ও সাধনার 
ফল, বিনা সাধনে কেবল বেদাধ্যয়নে হয় না। 

এই সকল বেদতত্ বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে উপাঁস্থত কাঁরতে ইচ্ছা 
রাহয়াছে। আপাততঃ কেবল বেদের মৃখ্য কথা সংক্ষেপে বাঁলব। সেই কথা এই 
জগৎ ব্রহ্গময় 1কন্তু ব্রক্মতত্ মনের অজ্দ্েয়। অগস্ত্য খাঁষ বাঁলয়াছেন “তৎ 
অদ্ভূতং” অর্থাং সকলের উপরে ও সকলের অতাঁত, কালাতীত। আজও নহে, 
কল্য নহে. কে তাহা জানিতে পাঁররাছে ঃ আর সকলের চৈতন্যে তাহার সণ্চার, 
[কল্তু মন যাঁদ ?নকটে 'গয়া নিরীক্ষণ কারবার চেস্টা করে, “তৎ” অদশ্য হয়। 
কেনোপাঁনষদের রূপকেরও এই অর্থ, ইন্দ্র বন্ষের দিকে ধাবিত হন, নিকটে 
এলেই ব্রহ্ম অদৃশ্য । তথাপি তৎ “দেব”-রূপে জ্ঞেয়। 

দেবও “অদ্ভূত”, কিন্তু 'ত্রধাতুতে প্রকাঁশত-_-অর্থাং দেব সম্ময়, চংশাক্ত- 
ময়, আনন্দময় । আনন্দতত্তে দেবকে লাভ করা যায়। দেব নানারূপে, 'বাবধ 
নামে জগৎকে ব্যাস্ত করিয়া ও ধারণ কাঁরয়া রাহয়াছে। এই নামরুপসকল 
বেদের দেবতা সকল। 

বেদে বলে, প্রকাশ্য জগতের উপরে ও 'িনম্নে দুই সমুদ্র আছে। নিম্ন 
অপ্রকেত “হদ্য“ বা হৃদসমদদ্র, ইংরাঁজতে যাহাকে 50190010502 বলে_ 
উপরে সৎসমূদ্র, ইংরাজিতে যাহাকে ১91১0০0175016৮ বলে। দুটিকে 
গৃহা বা গৃহ্যতত্ব বলে। ব্ষণন্পাঁত অপ্রকেত হইতে বাক্‌ দ্বারা ব্যন্তকে 
প্রকাশ করেন, রুদ্র প্রাণতত্তে প্রাবস্ট হয়ে রূদদ্রশাক্তদ্বারা বিকাশ করেন, উপরের 


৩২ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


দিকে জোর করিয়া তোলেন, ভীম তাড়নায় গন্তব্যপথে চালান, বিষণ ব্যাপক 
শাক্তদ্বারা ধারণ কাঁরয়া এই নিতাগাতির সংসমূদ্র বা জীবনের সপ্ত নদীর 
গন্তব/স্থল অবকাশ দেন। অন্য সকল দেবতা এই গাঁতির কর্্মকারক, সহায়, 
উপায়। 

সূর্য্য সত্যজ্যোতির দেবতা, সাবতা অর্থাৎ সৃজন করেন, ব্যক্ত করেন, 
পৃষা অর্থাৎ পোষণ করেন, “সর্য্য” অর্থাৎ অনতের অজ্ঞানের রান্র হইতে 
সত্যের জ্ঞানের আলোক জল্মাইয়া দেন। আঁশ্ন চিংশাক্তর “তপঃ,” জগংকে 
[নম্মাণ করেন, জগতের সব্ববন্তুর ভিতরে রাহয়াছেন। তিনি ভূতত্বে আঁগ্ন, 
প্রাণতত্তে কামনা ও ভোগপ্রেরণা, যাহা পান তাহা ভক্ষণ করেন, মনস্তত্ব চিস্তাময় 
প্রেরণা ও ইচ্ছাশীক্ত, মনের অতাঁত তত্বে জানময় ক্রিয়াশাক্তর অধাশ্বর। 


প্রথম মন্ডল-_সূক্ত ১ 
মূল ও ব্যাখ্যা 


আগ্নম্‌ ঈড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবম্‌ খাঁত্বজম, | 
হোতারং রত্রধাতমম্‌ ॥ ১0 


আঁগনকে ভজনা কাঁর 'যাঁন যজ্ঞের দেব পুরোহিত, খাত্বক, হোতা এবং 
আনন্দ-এ*বর্যের বিধানে শ্রেজ্ঠ। 
ঈড়ে_ভজাম, প্রার্থয়ে, কাময়ে। ভজনা কাঁর। 
পুরোহিতং_যে যজ্ঞে পুরঃ সম্মুখে স্থাঁপত; যজমানের প্রাতানাধ ও যজ্ঞের 
সম্পাদক । 
খাত্জমূ-যে খতু- অনুসারে অর্থাং কাল দেশ ীনামত্ত অনুসারে যজ্ঞ 
সম্পাদন করে। 
হোতারং--যে দেবতাকে আহ্বান করিয়া হোম নি্পাদন করে। 
রত্রধা-_সায়ন রত্বের অর্থ রমণীয় ধন কাঁরয়াছেন। আনন্দময় এবর্ষ বাঁললে 
যথার্থ অর্থ হয়। 
"ধা"-র অর্থ যে ধারণ করে বা বিধান করে বা যে দঢ়ভাবে স্থাপন করে। 

আঁশ্নি পূর্বোভর্‌ খাঁষাঁভর্‌ ঈড্যে নৃতনৈতর্‌ উত। 
স দেবা এহ বক্ষাতি ॥২॥ 

যে আঁগ্ন পূর্ব খাঁগণের ভজনীয় ছিলেন, তিনি নূতন খাঁষদেরও (উত) 

ভজনীয়। কেননা তান দেবগণকে এই স্থানে আনয়ন করেন। 


ধাঞ্বেদ ৩৩ 


ভজনীয়ত্বের কারণ নির্্দন্ট হইতেছে, “স' শব্দ সেই আভাস দেয়। 

এহ বক্ষাতি- ইহ আবহাতি। আঁগন স্বরথে দেবতাঁদগকে আনয়ন করেন। 
আগ্ননা রায়ম্‌ অশ্নবৎ পোষম্‌ এব দিবে 1দবে 
যশসং বীরবন্তমম ॥ ৩ ॥ 
রাঁয়ং__রত্রর যে অর্থ, রায়ঃ, রাধঃ, রায়ঃ ইত্যাঁদর সেইই অর্থ। তবে রত্র শব্দে 
“আনন্দ” অর্থ আঁধক প্রস্ফুট। 
অ*নবৎ-অশ্নুয়াৎ। প্রাপ্ত হয় বা ভোগ করে। 
পোষম্‌ প্রভাতি রায়র বিশেষণ। পোষং অর্থাৎ যে পুন্ট হয়, যে বাদ্ধ পায়। 
যশসং_সায়ন যশ শব্দের অর্থ কখন কীর্ত কখন অন্ন কারয়াছেন। আসল 
অর্থ বোধহয় যেন সাফল্য, লক্ষ্যস্থান প্রাপ্তি ইত্যাদ। দীপ্তি অর্থও সঙ্গত 
কিন্তু এখানে তাহা খাটে না। 
অশ্নে যম্‌ যজ্ঞম্‌ অধবরং বিশ্বতঃ পরিভূর আস 
স ইদ দেবেষ্‌ গচ্ছাতি ॥ ৪ ॥ 

যে অধবর যজ্ঞের সব্বাঁদকে তুমি ঘাঁরয়া প্রাদুর্ভূত, সেই যজ্ঞ দেবদের নিকট 
গমন কুরে। 

অধবরংধৰ্‌ ধাতু হিংসা করা । সায়ন “আহংাঁসত যজ্ঞ” অর্থ কারয়াছেন। 

“অধবর” শব্দ স্বয়ং যজ্ভবাচক হইয়া গিয়াছে, “আহংাঁসত” শব্দের সেই- 
রূপ পাঁরণাম অসম্ভব । অধৰন্‌ অর্থ পথ, অধবর পথগামী বা পথস্বরূপই 
হইবে। যজ্ঞ দেবধাম গমনের পথ ছিল আবার যজ্ঞ দেবধামের পাঁথক বাঁলয়। 
সব্্বন্র খ্যাত। এই অর্থ সঙ্গত। অধর যে অধ্বনের মত অধ্‌ ধাতু সম্ভূত, 
ইহার এই' প্রমাণ পাওয়া যায় যে অধবা ও অধবর দুইটিই আকাশ অর্থে ব্যবহৃত 
1ছল। | 
পাঁরভূঃ_পাঁরতো জাতঃ। 
দেবেষ্‌- সপ্তমী দ্বারা লক্ষ্যস্থান 'র্নীদ্দস্ট। 
ইৎ_-এব 


অন,বাদ 


যাঁন দেবতা হইয়া আমাদের যজ্ঞের পুরোহিত, খাত্বক ও হোতা সাজেন৷ 
এবং অশেষ আনন্দ বিধান করেন, সেই তপোদেব আগনকে ভজনা কার। ১ 
যেমন্ব প্রাচীন খাঁষদের তেমনই আধুনিক সাধকদেরও এই তপোদেতা 
ভজনার যোগ্য । গতাঁনই দেবগণকে এই মর্তযলোকে আনয়ন করেন। ২ 
৩ 


৩৪ মীঅরাঁবন্দের মূল বাগ্গলা রচনাবল+ 


তপঃ-আগন দ্বারাই মানুষ দিব্য এম্বর্ধ্য প্রাপ্ত হয়। ুসই এশ্বর্ধা আঁগ্ন- 
বলে দিন দিন বার্ধত, অঠিনবলে বিজয়স্থলে অগ্রসর, আনলে বহ্‌ল বার- 
শাক্তসম্পন্ন হয়। ৩ 

হে তপঃ-অগ্নি, ষে দেবপথগামী যজ্ঞের সব্বাঁদকে তোমার সত্তা অনুভূত, 
সেই আত্ম-প্রয়াসই দেবতার নিকট পহঠ্ছয়া [সিদ্ধ হয়। ৪ 

এই তপঃ-আগ্ন যান হোতা, সত্যময়, সত্যদ্াঞ্ঠিতে যাহার করম্ম্মশীক্ত 
স্থাপিত, নানাবিধ জ্যোতিম্্ময় শ্রোতজ্ঞানে যান শ্রেণ্ঠ তানই দেববৃন্দকে 
লইয়া যজ্ঞে নাঁময়া আসুন। &* 

হে তপঃ-আগন, যে তোমাকে দেয়, টিন্রিনানির শেয়ঃ সংস্টি কাঁরবেই, 
ইহাই তোমার সত্যসত্তার লক্ষণ। ৬* 

অঁ্নি, প্রতিদিন দিবারান্রে আমরা তোমার নিকট বাদ্ধর চিন্তা দ্বারা 
আত্মসমর্পণকে উপহারস্বরূপে বহন কাঁরয়া আগত হই। ৭৯ 
ধামে সব্্বদা বাদ্ধত হইতেছেন, তাহারই নিকট আগত হই। ৮* 

যেমন পিতার সামীপ্য সন্তানের সুলভ, তুমিও সেইরূপ আমাদেন নিকট 
সুলভ হও। দ়সঙ্গী হইয়া কল্যাণগাঁতি সাঁধত কর। ৯৯ 


*আশ্নিহেোতা কাবিরুতুঃ সত্যশ্চন্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবোভরাগম্ৎ ॥ €& 
মদঙ্গ দাশ্‌ষে ত্বমগ্নে ভদ্ুং কারষাঁস। তবে সত্যমা্গরঃ ॥ ৬ 

উপ ত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাবস্তার্ধিয়া বয়ম্‌। নমো ভরন্ত এমাস॥ ৭. 
রাজন্তমধবরাণাং গোপামৃতস্য জীদাবমৃ। বর্ধমানং দ্বে দমে ॥ ৮ ' 
স নঃ িতেব সনবেহগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বন্তয়ে ॥ ৯ 


খণ্বেদ ৮৫ 


বিশবজীবন একটি বৃহৎ যজ্ঞস্বরূপ। সেই যজ্ঞের দেবতা স্বয়ং ভগবান, 
প্রকীত যজ্ঞদাতা। ভগবান শিব, প্রকীতি উমা, উমা হৃদয়ের অন্তরে বশিবরূপকে 
ধারণ করিয়াও প্রত্যক্ষ-শিবরূপহারা, প্রত্যক্ষ শবরুপকে পাইবার জন্য লালা- 
[য়ত। এই লালসা বে*বজনীবনের 'নগৃড অর্থ। 

1কন্তু কি উপায়ে সফল মনোরথ হয় ঃ পুরুষোত্তমকে পহধাছয়া পাইবার 
কোন্‌ পথ প্রকাতির 'নাঁদ্দস্ট £ ানজ স্বরূপে পহ্যীছয়া পুরুষোত্তমের স্বরূ- 
পকে পাইবার কি উপায় 2 চক্ষে অজ্ঞানের আবরণ, চরণে স্থুলের সহস্র নিগড়। 
স্থূল সন্তা অনন্ত সংকেও যেন সান্তে বদ্ধ কাঁরয়া রাঁখিয়াছে, নিজেও যেন 
বন্দী হইয়া পাঁড়য়াছে, স্বয়ংগাঠিত এই কারাগারের হারান চাঁব আর হাতে 
পায় না। জড়-প্রাণশাক্তর অবশ সণ্টারে অনন্ত উন্মুক্ত চৎ-শাক্ত যেন বিমূঢ়। 
নিন, আভভত, অচেতন হইয়া পাঁড়য়াছে। অনন্ত আনন্দ যেন তুচ্ছ সুখ- 
দুঃখের অধীন প্রাকৃত চৈতন্য সাঁজয়া ছদ্মবেশে বেড়াইতে বেড়াইতে ানজের 
স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছে, আর তাহাকে খন্াজয়া পায় না, খখাঁজতে খাঁজতে আরও 
দুঃখের অসীম পঙ্কে নিমাঁজ্জত হইয়া যায়। সত্য যেন অনৃতের 'দ্বধাময় তরঙ্গে 
ড্রাবয়া 'গিয়াছে। মানসাতীত বজ্ঞানতত্ব অনন্ত সত্যের প্রাতজ্ঠাস্থল। 1বজ্ঞান- 
তত্তের ক্রিয়া পার্থবচৈতন্যে হয় 'নাঁষদ্ধ নয় বিরল, যেন আড়াল হইতে ক্ষণিক 
শবদ্যতের উন্মেষ মান্র। সত্যানৃতে দোলায়মান ভীরু খঞ্জ বমুঢ় মানসতত্ব 
ঘুঁরয়া 'ফাঁরয়া সত্যকে অন্বেষণ কারতেছে, রাক্ষসন প্রয়াসে সত্যের আভাসকে 
পাইতেও পারে িন্তু সত্যের পূর্ণ প্রকৃত জ্যোতিম্ময় অনন্ত রুপকে আর 
পায় না। যেমন জ্ঞানে, তেমনই কর্মেও সেই-ই বিরোধ, সেই-ই অভাব, সেই-ই 
বৈফল্য। সহজ সত্যকর্মের হাস্যময় দেবনৃত্যের স্থানে প্রাকৃত ইচ্ছাশীক্তর 
গনগড়বদ্ধ চেম্টা, সত্য-অসত্য পাপ-পুণ্য বিষ-আঁবষ কর্ম্মঅকর্ম্মীবিকর্ম্মের 
জাঁটল পাশে ছটফট কাঁরতেছে। বাসনাহশীন বৈফল্যহীন আনন্দময় প্রেমময় 
এঁক্যরসে মন্ত ভাগবতণ ক্রিয়া-শীক্ত মুক্ত, অকুশ্ঠিত, অসফাঁলত। তাহার 
স্বাভাবক সহজ ব*বময় সণ্টরণ প্রাকৃত ইচ্ছাশীক্তর অসম্ভব। সান্তের অনৃত- 
ফাঁদে পড়া এই পার্ব প্রকৃতির সেই অনন্ত সৎ, সেই অনন্ত চিৎশীক্ত, সেই 
অনন্ত আনন্দ-চৈতন্য লাভ কারবার ি বা আশা, ক বা উপায় £ 

যন্জই উপায়। যজ্ঞের অর্থ আত্মসমর্পণ, আত্মবলিদান। যাহা তুমি আছ, 
যাহা তোমার আছে, যাহা ভাঁবষ্যতে স্বচেস্টায় বা দেবকৃপায় হইতে পার, যাহা 
কম্মপ্রবাহে অর্জন বা সণয় কাঁরতে পার, সবই সেই অমৃতময়ের উদ্দেশে 


৩৬ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঞ্গলা রচনাবলী 


হবিঃরুপে তপঃ আনতে ঢাল। ক্ষুদ্র সব্্বস্ব দানে অনন্ত সর্বস্ব লাভ করিবে। 
যজ্ঞে যোগ 'নীহত। যোগে আনন্ত্য, অমরত্ব ও ভাগবত আনন্দপ্রাপ্তি বাহত। 
ইহাই প্রকৃতির উদ্ধারের পথ। 

জগত দেবী সেই রহস্য জানেন। অতএব সেই বিপুল আশায় [তান আঁন- 
'দ্রত অশান্ত, দিনরাত্রি বংসর পর বংসর যুগ পরে যুগ তানি যজ্ঞই কাঁরতেছেন। 
তাঁহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত চেষ্টা সেই ি*বযজ্ের অঞ্গমান্র। যাহাই উৎপাদন 
কাঁরতে পারিয়াছেন, তাহাই বাল দিতেছেন। তানি জানেন, সকলের 1ভতরে 
সেই লীলাময় অকুণ্ঠিত মনে রসাস্বাদন কারতেছেন, যজ্ঞ বাঁলয়া সব্র্ব চেস্টা 
সব্্ব তপস্যা গ্রহণ করিতেছেন। তাঁনই বিশবযজ্ঞকে আস্তে আস্তে ঘাঁরয়া 
ঘ্ারয়া বাঁকয়া বাঁকিয়া উত্থানে পতনে জ্ঞানে অজ্ঞানে জীবনে মৃত্যুতে 'নার্দ্দন্ট 
পথে নীদ্দ্্ট গন্তব্যধামের দিকে সব্বদাই অগ্রসর করাইয়া দিতেছেন। তাঁহার 
ভরসায় প্রকৃতিদেবী নিভশীক অকুণ্ঠিত িচারহীীন। সব্ব্ব্রই সব্্বদাই ভাগবতী 
প্রেরণা বুঝিয়া সজন ও হনন, উৎপাদন ও বিনাশ, জ্ঞান ও অজ্ঞান, সুখ দুঃখ, 
পাপ পুণ্য, পকৰ অপকব, কুৎীসং সুন্দর, পাঁবন্ন অপাঁবন্র, যাহা হাতে পান সবই 
সেই বৃহৎ চিরন্তন হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ কারতেছেন। স্থূল সূক্ষম যজ্ঞের হাবঃ, 
জীব যজ্ঞের বদ্ধ পশু। যজ্ঞের মন-প্রাণদেহরূপ ন্রিবন্ধনযুক্ত ষুপকান্ে 
জীবকে বাঁধয়া রাখিয়া প্রকৃতি তাহাকে অহরহঃ বাল দতেছেন। মনের 
বন্ধন অজ্ঞান, প্রাণের বন্ধন দুঃখ, বাসনা ও রোধ, দেহের বন্ধন মৃত্যু 

প্রকাতির উপায় 'নার্দ্দস্ট হইল, কন্তু এই বদ্ধ জীবের কি উপায় হইবে ? 
উপায় যজ্ঞ, আত্মদান, আত্মবাঁল। তবে প্রকৃতির অধীন না হইয়া, প্রকৃতির 
বারা দত্ত না হইয়া স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইয়া জমান সাজয়া সব্্বস্ব দিতে হইবে । 
ইহাই বিশ্বের নিগৃঢ় রহস্য যে পুরুষই যেমন যজ্ঞের দেবতা, পুরদষও যজ্ঞের 
বস্তু। জীবও পুরুষ । পুরুষ নিজ শরীর মন প্রাণ বাঁলরুপে, যজ্ঞের প্রধান 
উপায়র্পে, প্রকৃতির হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহার এই আত্মদানে এই 
গপ্ত উদ্দেশ্য নিহত রহিয়াছে যে একাঁদন চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাতিকে নিজ 
হাতে লইয়া প্রকৃতিকে যজ্ঞের সহধাম্মণন কাঁরয়া স্বয়ং যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। 
এই গৃপ্ত কামনা পূরণার্থে নরের সৃস্টি। নরমূর্ততে তিনি সেই লঈলা 
কাঁরতে চান। আত্মস্বরুপ, অমরত্ব, অনন্ত আনন্দের 'বাঁচন্ন আস্বাদন, অনন্ত 
জ্ান, অনন্ত শীক্ত, অনন্ত প্রেম নরদেহে নরচৈতন্যে ভোগ কাঁরতে হইবে। এই 
সকল আনন্দ প্রুষের নিজের মধ্যে আছেই, পুরুষ নিজের মধ্যে সনাতনরূপে 
সনাতন ভোগ কাঁরতেছেন। কিন্তু মানবকে সৃষ্টি করিয়া বহতে একত্ব, সাল্তে 
অনন্ত, বাহ্যতে আন্তারকতা, ইন্দ্রিয় অতীশীন্দ্য়, পার্থিবে অমরলোকত্ব, এই 
পরত রস গ্রহণে 'তাঁন তৎপর। আমাদেরই মধ্যে মনের উপরে, ,ব্দাদ্ধর 
ওপারে গুপ্ত সত্যময় বিজ্ঞানতত্তে বাঁসয়া, আবার আমাদেরই মধ্যে হৃদয়ের নীচে 


ধাশেবদ ৩৭ 


চিত্তের যে গ্বপ্ত স্তর, যেখানে হৃদয়গুহা, যেখানে বনাহত গৃহ্য চৈতন্যের 
সমদদ্র, হৃদয় মন প্রাণ দেহ বাদ্ধ যে সমুদ্রের ক্ষুদ্র তরঙ্গ মানত, সেইখানে 
বাঁসয়া এই পুরুষ প্রকীতির অন্ধ প্রয়াস, অন্ধ অন্বেষণ, দ্বন্দ্ব প্রীতঘাতে এঁকা- 
স্থাপনের চেষ্টার রসাস্বাদন করিতেছেন। উপরে সন্ঞানে ভোগ, শীনম্নে 
অজ্ঞানে ভোগ, এইরূপ দুইটাই একসঙ্গে চাঁলতেছে। কিন্তু চিরাঁদন এই 
অবস্থায় মগ্ন হইলে তাঁহার 'নগঢ় প্রত্যাশা, তাঁহার চরম উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় 
না। এইজন্য প্রত্যেক মানুষের জাগরণের দিন 'বাহত। অন্তরস্থ দেবতা 
একাদন অবশ পণ্যহন প্রাকৃত আত্মবাঁল ত্যাগ কাঁরিয়া সম্ভ্রানে সমন্দ্রে যজ্ঞ 
সম্পাদন আরম্ভ কারবেন। এই সঙ্জান সমন্ত যজ্ বেদোক্ত “কম্ম”। তাহার 
উদ্দেশ্য দিবাবধ, বিবময় বহৃত্বে সম্পূর্ণতা, যা বেদে ব*বদেব্য ও বৈশবানরত্ব 
বলে, আর একাত্মক পরমদেবসত্তায় অমরত্বলাভ। এই বেদোক্ত দেবগণ অব্বাচনন 
সাধারণের হেয় ইন্দ্র আন বরুণ নামক ক্ষদদ্র দেবতা নন, ইহারা ভগবানের 
জ্যোতিম্ময় শীক্তধর নানা মার্ত। আর এই অমরত্ব পূরাণোক্ত তুচ্ছ স্বর্গ 
নয়, বোদক খাঁষদের আঁভলাষত “স্বর্‌”, অনন্তলোকের প্রতিষ্ঠা, বেদোত্ত 
অমরত্ব, সাঁচ্চদানন্দময় অনন্ত সত্তা ও চৈতন্য। 


প্রথম মণ্ডল_-সক্ত ১৭ 


মল 


ইন্দ্রাবরুণয়োরহং সম্রাজোরব আ বৃণে। তা নো মূড়াত ঈদ্‌শে ॥১॥ 
গন্তারা হি স্থোহবসে হবং বিপ্রস্য মাবতঃ | ধর্তারা চর্যণীনাম্‌ ॥২॥ 
অনুকামং তর্পয়েথামন্দ্রাবরূণ রায় আ। তা বাং নোদিষ্ঠমীমহে ॥৩॥ 
যবাকু হি শচীনাং যবাকু সুমতীনাম। ভূয়াম বাজদাব্নাম 0৪1 
ইন্দ্রঃ সহম্রদাব্যাং বরুণঃ শংস্যানামূ। ক্রুতুর্ভবত্যুকথ্যঃ 0৫॥ 
তয়োরিদবসা বয়ং সনেম নি চ ধীমাহ। স্যাদুত প্ররেচনম্‌ ৬] 
ইন্দ্রাবরূণ বামহং হবে চিন্রায় রাধসে। অস্মানংস্‌ জিগ্যষস্কৃতম্‌ ॥ ৭ ॥ 
ইন্দ্রারর্ণ নূ নু বাং পিষাসন্তীষু ধাীন্বা। অস্মভ্যং শর্ম যচ্ছতম্‌ 0৮॥ 
প্র«বামশ্নোতু সংস্ট্বীতীরন্দ্রাবরুূণ যাং হুবে। যামৃধাথে সধস্তৃতিম্‌ ॥৯॥ 
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হে ইন্দ্র, হে বরুণ, তোমরাই সম্রাট, তোমাঁদগকেই আমরা রক্ষকরূপে বরণ 
কার, সেই যে তোমরা এইরূপ অবস্থায় আমাদের উপর উদয় হও। ১ 

কারণ, যে জ্ঞানী শাক্ত-ধারণ কারতে পারেন, তোমরা তাঁহার যক্ঞস্থলে 
রক্ষণার্থে উপাঁস্থত হও। তোমরাই কার্যয সকলের ধারণকর্তা। ২ 

আধারের আনন্দ-প্রাচুর্যোে যথা-কামনা আত্মতৃপ্তি অনুভব কর, হে ইন্দ্র ও 
বরুণ, আমরা তোমাদের আঁতিনিকট সহবাস চাই। ৩ 

যে সকল শাক্ত এবং যে সকল সৃবুদ্ধি আন্তারক খাদ্ধ বর্ধন করে, সেই 
সকলের প্রবল আঁধপত্যে আমরা যেন প্রাতীচ্ঠত থাঁক। ৪ 

যাহা যাহা শাক্তদায়ক ইন্দ্র তাহার এবং যাহা যাহা প্রশস্ত ও মহৎ বরুণ 
তাহারই স্পৃহণীয় প্রভূ হন। ৫ 

এই দুই জনের রক্ষণে আমরা স্থির সুখে নিরাপদে থাকি এবং গভনর 
ধ্যানে সমর্থ হই। আমাদের সম্পূর্ণ শাদ্ধ হোক। ৬ 

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, আমরা তোমাদগের নিকট চিন্রাবিচিন্ত্র আনন্দলাভার্থে 
যজ্ঞ কার, আমাদগকে সব্বদা জয়শ কর। ৭ 

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, আমাদের বাঁদ্ধর সকল বাস্ত যেন বশ্যতা স্বীকার 
করে, সেই ব্.স্তসকলে আঁধাষ্ঠিত হইয়া আমাদিগকে শান্তি দান কর। ৮ 

হে ইন্দ্র, হে বরুণ, এই যে সুন্দর স্তব তোমাদিগকে যজ্ঞর্পে অর্পণ কাব, 
সে যেন তোমাদের ভোগ্য হয়, সেই সাধনার্থ স্তববাক্য তোমরাই পুষ্ট ও 
[সাঁদ্ধযুক্ত কারতেছ। ৯ 


ব্যাখ্যা 


প্রাচীন খষিগণ যখন আধ্যাত্মক যুদ্ধে আন্তর শত্রুর প্রবল আক্রমণে দেবতাদের 
সহায়তা লাভ প্রার্থনা করিতেন, সাধনপথে কি অগ্রসর হইয়া অসম্পূর্ণতা 
বোধে পূর্ণতা প্রাতষ্ঞা মানসে “বাজঃ” বা শাক্তর স্থায়ী জমাট অবস্থা কামনা 
কাঁরতেন অথবা অন্তর-প্রকাশ ও আনন্দের পাঁরপূর্ণতায় তাহারই প্রাতিষ্ঠা 
কারতে যোগ কাঁরতে বা রক্ষা কাঁরতে দেবতাদের আহবান কাঁরতেন, তখন 
আমরা প্রায়ই তাহাদিগকে যুগ্মর্পে অমরগণকে একবাক্যে একস্তবে ডাকিয়া 
মনের ভাব জানাইতে দৌখ। আবনদ্বয়, ইন্দ্র ও বায়, মিত্র ও বরুণ এইরূপ 
সংযোগের উদাহরণ। এই স্তবে ইন্দ্র ও বায়ু নহে, মিত্র ও বরুণ নহে, ইন্দ্র 
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ও বরণের এইরূপ সংযোগ কাঁরয়া কন্ববংশজ মেধাঁতাঁথ আনন্দ, মহত্বীসাদ্ধ 
ও শান্তির প্রার্থনা কারতেছেন। তাঁহার এখন উচ্চ বিশাল ও গম্ভীর মনেই 
ভাব। 'তাঁন চান ম.ক্ত ও মহৎ কর্ম, চান প্রবল তেজম্বী ভাব কিন্তু সেই 
বল স্থায়ী ও গভীর বিশ্দ্ধ জ্ঞানে প্রাতীষ্ঠিত হইবে, সেই তেজ শান্তির বিশাল 
পক্ষদ্বয়ে আরুঢ় হইয়া কম্্ম-আকাশে বিচরণ করিবে, তিনি চান আনন্দের অনন্ত 
সাগরে ভাসমান হইয়াও, আনন্দের চিন্রাবচিন্র তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াও সেই 
স্থৈ্য;, মাহমা ও চিরপ্রাতিষ্ঠার অনুভব । 'তাঁন সেই সাগরে মজয়া আজ্ঞান 
হারা হইতে, সেই তরঙ্গে লু'লিতদেহ হইয়া হাবুডুবু খাইতে আনিচ্ছক। এই 
মহৎ আকাঙ্ক্ষা লাভের উপযুক্ত সহায়তাকারী দেবতা ইন্দ্র ও বরুণ । রাজা ইন্দ্র 
সম্রাট বরুণ। সমস্ত মানীসকবৃত্তি, আঁস্তত্ব ও কম্মকারতার কারণ যে মান- 
সক তেজ ও তপঃ, ইন্দ্রই তাহার দাতা এবং বৃত্রদের আক্রমণ হইতে তাহার 
রক্ষা করেন। চিত্ত ও চরিত্রের যত মহৎ ও উদার ভাব, যাহার অভাবে মনের 
এবং কম্মের ওদ্ধত্য, সংকীর্ণতা, দ্দবর্বলতা বা শাথিলতা অবশ্যম্ভাবী, বরূণহ 
তাহার স্থাপন করেন ও রক্ষা করেন। অতএব এই সক্ক্তের প্রারম্ভে খাঁষ মেধা- 
তাঁথ এই দুজনেরই সহায়তা ও সখ্য বরণ করেন। ইন্দ্রাবরুূণয়োরহমব আবূণে। 
“সমাজোঃ”-কেননা তাহারাই সম্রাট। অতএব “ঈদ্‌শে”, এই অবস্থায় বা 
অবসরে (যে মনের অবস্থার বর্ণনা কাঁরলাম) তান নিজের জন্যে ও সকলের 
জন্যে তাহাদের প্রসন্নতা প্রার্থনা করেন-তা নো মূড়াত ঈদৃশে। যে অবস্থায় 
দেহের, প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানাংশের সকল বান্তি ও চেষ্টা স্বস্থানে সমারূঢ় ও 
সংবৃত, কাহারও জাবের উপর আঁধপত্য, বিদ্রোহ বা যথেচ্ছাচার নাই, সকলেই 
স্ব স্ব দেবতার পরাপ্রকীতির বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়া স্ব স্ব কর্ম ভগবখানাদ্দন্ট 
সময়ে ও পাঁরমাণে সানন্দে কাঁরতে অভ্যস্ত, যে অবস্থায় গভনর শান্তি অথচ 
তৈজস্বী সামারাহত প্রচণ্ড কম্মশীক্ত, যে অবস্থায় জব স্বরাজ্যের স্বরাট, 
নিজ আধাররূপ আন্তাঁরক রাজ্যের প্রকৃত সম্রাট, তাহারই আদেশে বা তাহারই 
আনন্দার্ে সকলবৃন্তি সুচারুরূপে পরস্পরের সহায়তা পূর্বক কর্ম করে 
অথবা তাহার ইচ্ছা হইলে গভীর তমোরাহত নিজ্কম্মতায় মগ্ন হইয়া অতল 
শান্তি আনব্বচনীয় রসাস্বাদন করে, প্রথম যুগের বৈদান্তিকেরা সেই অবস্থাকে 
সবারাজ্য বা সাম্রাজ্য বালতেন। ইন্দ্র ও বরুণ সেই অবস্থার বিশেষ আঁধকার? 
তাহারাই সম্রাট। ইন্দ্র সম্রাট হইয়া আর সকল বৃত্তিকে চাঁলত করেন, বরুণ 
সম্রাট হইয়া আর সকল বাঁত্তকে শাসন করেন এবং মাহমান্বিত করেন। 

এই মাহমান্বিত অমরদ্বয়ের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভে সকলে আঁধকারণ 
নহেন। যিনি জ্ঞানী, যিনি ধৈর্য প্রাতিষ্ঠিত, তাঁনই আধিকারী। বিপ্র হওয়া 
চাই, মাবান হওয়া চাই। বিপ্র ব্রাহ্মণ নহে, 'বি ধাতুর অর্থ প্রকাশ, বিপ্‌ ধাতুর অর্থ 
প্রকাশের্‌ ক্রীড়া, কম্পন বা পূর্ণ উচ্ছবাস, যাঁহার মনে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, 
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যাহার মনের দ্বার জ্ঞানের তেজীয়সী ক্রীড়ার জন্য মুক্ত, তানই বিপ্র। মা 
ধাতুর অর্থ ধারণ। জননী গর্ভে সন্তানের ধারণকন্রী বাঁলয়া মাতা শব্দে আঁভ- 
হিত। আকাশ সকল ভূতের সকল জীবের জন্ম, ক্রীড়া ও মৃত্যু স্বকুক্ষিতে 
ধারণ করিয়া 'স্থর আঁবচাঁলত হইয়া থাকে বাঁলয়া সকল কম্মের প্রাতজ্ঞাতা 
প্রাণস্বরূপ বায়ুদেবতা মাতরি*বা নামে খ্যাত। আকাশের ন্যায় যার ধৈর্য ও 
ধারণশাক্ত, প্রচণ্ড ঘার্ণবায় যখন দিউমন্ডলকে আলোকিত কাঁরয়া প্রচণ্ড 
হুগকারে বৃক্ষ, জন্তু, গৃহ পর্যন্ত টানিয়া রূদদ্রু ভয়ঙ্কর রাসলীলার নৃত্য আভি- 
নয় করে, আকাশ যেমন সেই ব্রীঁড়াকে সহ্য করে, নীরবে স্বসুখে মনন হইয়া 
থাকে, যান সেইরূপ প্রচণ্ড বিশাল আনন্দ, প্রচণ্ড রুদ্র কম্মস্রোত এমন ক 
শরীর বা প্রাণের অসহ্য যন্রণাকেও, স্বীয় আধারে সেই ক্রঁঁড়ার উন্মুক্ত ক্ষেত্র 
দিয়া আবচাঁলত ও আত্মসুখে প্রফুল থাঁকয়া সাক্ষীর্পে ধারণ কাঁরতে সমথ+ 
তাঁনই মাবান। যখন এইরূপ মাবান বিপ্র, এইরুপ ধার জ্ঞানী স্বীয় আধারকে 
বেদণ কাঁরয়া যজ্ঞার্থে দেবতাদের আহবান করে, ইন্দ্র ও বরণের সেইখানে অকুণ্ঠ 
গাঁতি, তাঁহারা স্বেচ্ছায়ও উপাস্থত হন, যজ্ঞ রক্ষা করেন, তাহার সকল অভন- 
রিনার দালািরিরিকিরারি বাহার 
শক্ত ও জ্ঞানপ্রকাশ প্রদান করেন। 


প্রথম মন্ডল-_সূক্ত ৭৫ 
নল 
জুষস্ব সপ্রথস্তমং বচো দেবপ্সরস্তমমূ। হব্যা জুহবান আসান ॥ ১ ॥ 
অথা তে আঁঙ্গরস্তমাগ্নে বেধস্তম প্রিয়ম্‌। বোচেম বক্ষ সানাস ॥ ২॥ 
কস্তে জামজনানামখ্নে কো দাশবধহর। কো হ কাস্মল্লাস শ্রিতঃ ॥ ৩ ॥ 


ত্বং জামনানমণ্নে মিনত্রো আসি প্রিয়ঃ। সখা সাঁখভ্য ইড্যঃ ॥ ৪ ॥ 
যজা নো মন্রাবরূণা যজা দেবাঁ। বৃহৎ খতং অগ্নে যক্ষি ত্বং দমমূ ॥ ৫ ॥ 


অনধবাদ 


যাহা ব্যক্ত কারতোছ তাহা আঁতশয় বিস্তৃত ও বৃহৎ এবং দেবতার.ভোগের 


ধান্বেদ ৪১ 


সামগ্রী, তাহা তুম সপ্রেমে আত্মসাৎ কর। যতই হব্য প্রদান কর, তোমারই মূখে 
অর্পণ কর। ১ 

হে তপঃ-দেব ! শাক্তধরের মধ্যে শ্রেম্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বিধাতা, আম যে হৃদয়ের 
মল্ল ব্যক্ত কারতোছি তাহা তোমার প্রিয় এবং আমার আভিলাষতের বিজয়ী 
ভোক্তা হোৌক। ২ 

হে তপঃ-দেব অগন! জগতে কে তোমার সঙ্গী ও ভ্রাতা 2 তোমাকে দেব- 
গামী সখ্য দতে কে সমর্থ? তুমি বাকে? কার অন্তরে আন্নি আশ্রত ? ৩ 

আশ্ন' তুমিই সব্ব্প্রাণ''র ভ্রাতা, তুমিই জগতের 'প্রয় বন্ধু, তুমিই সখা 
এবং তোমার সখাদের কাম্য। ৪ 

মন্ত্র ও বরণের উদ্দেশ্যে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে বৃহৎ সতোর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ 


কর। আঁগ্ন! সেই সত্য তোমারই গনজের গৃহ, সেই লক্ষ্যস্থলে ঘজ্জকে প্রীত. 
্ঠত কর। ৫ 


তৃতীয় মণ্ডল-_সূক্ত ৪১ 
* মল 


ধুধয়স্য তে বৃষভস্য স্বরাজ উগ্রস্য যূনঃ স্থাবরস্য ঘৃত্বেঃ। 
অজুযতো বাঁজণো বীর্যাহণীন্দ্ শ্রুতস্য মহতো মহানি ॥১॥ 

মহাঁ আঁস মাহষ বৃষ্যেভির্ধনস্পৃদুগ্র সহমানো অন্যান্‌। 

একো বিশ্বস্য ভূবনস্য রাজা স যোধয়া চ ক্ষয়য়া চ জনান- ॥২% 

প্র মান্রাভী রারচে রোচমানঃ প্র দেবৌভার্বি*শবতো অপ্রতীতিঃ। 

প্র মজ্মনা দিব ইন্দ্রঃ পাঁথব্যাঃ প্রোরোম্মহো অন্তারক্ষাদৃজীষী ॥৩। 
উরুং গভনরং জন.ষাভ্যুইগ্রং বিশ্বব্চসমবতং মতীনাম্‌। 

ইন্দ্রং সোমাসঃ প্রাদাব সূতাসঃ সমদদ্রং ন সরবত আঁবশন্তি 1৪] 

যং সোমমিন্দ্র পাথবাদ্যাবা গর্ভং ন মাতা বিভৃতসত্ায়া। 

তং তে হিন্বন্তি তমু তে ম্‌জন্ঠ্যধৰর্যবো ব্ষভ পাতবা উ ॥৫॥ 


অন্যবাদ 


স্বে দেবতা পুরুষ যোদ্ধা ওজস্বণ স্বরাট, যে দেবতা নিত্যযুবা স্থিরশাক্ত 


৪২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঞ্গলা রচনাবলী 


প্রখরদীপ্তিরূপ ও অক্ষয়, আত মহৎ সেই শ্রাতধর বদ্দরধর ইন্দ্র, আঁতমহং 
তাঁহার বাঁরকর্ম্ম সকল। ১ 

হে বিরাট, হে ওজস্বাঁ, মহান তুমি, তোমার 'বিস্তার-শীক্তর কর্ম দ্বারা 
তুমি আর সকলের উপর জোর কাঁরয়া তাহাদের নিকট আমাদের আভলাঁষত 
ধন বাঁহর কর। তুমি এক, সমস্ত জগতে যাহা যাহা দক্ট হয় তাহার রাজা, 
মানুষকে যুদ্ধে প্রেরণা দিয়ো, তাহার জেতব্য 'স্থিরধামে তাহাকে স্থাপন 
করো। ২ 

ইন্দ্র দীপ্তির্পে প্রকাশ হইয়া জগতের মান্রা সকল অতিক্রম কাঁরয়া যায়, 
দেবদেরও সকল দকে অনন্তভাবে অতিক্রম কাঁরয়া সকলের অগম্য হয়। 
সঙ্গে খজ.গামী এই শীক্তধর তাঁহার ওজাঁস্বতায় মনোজগতে, উরু ভূলোক এবং 
মহান প্রাণজগংকে অতিক্রম কাঁরয়া যায়। ৩ 

এই বিস্তৃত ও গভীর, এই জন্মতঃ উগ্র ও ওজস্বাঁ, এই সর্ব্বাবকাশক ও 
সব্বাচন্তাধায়ক ইন্দ্ররূপ সমুদ্রে জগতের মদ্যকররসপ্রবাহ সকল মনোলোকের 
মূখে অভিব্যক্ত হইয়া স্রোতাঁম্বন নদনদাঁর মত প্রবেশ করে। ৪ 

হে শীক্তধর, এই আনন্দমাঁদরা মনোলোক ও ভূলোক মাতা যেমন অজাত 
শিশুকে ধারণ করে সেইরূপে তোমারই কামনায় ধারণ করে। অধবরের অধবষণ্য 
তোমারই জন্যে হে বৃষভ, তোমারই পানার্থে সেই আনন্দপ্রবাহকে ধাঁবত করে, 
তোমারই জন্যে সেই আনন্দকে মাঁজতি করে। ৫ 


নবম মণ্ডল-_সূক্ত ১ 


মল 


স্বাঁদজ্তয়া মাঁদচ্তয়া পবস্ব সোম ধারয়া। 
ইন্দ্রায় পাতবে সৃতঃ ॥ ১ ॥ 
স্বাদৃতম মাদকতম ধারায় পৃতস্রোতে বহ, সোমদেব, ইন্দ্পানার্থে তু 
আভষূত হইয়াছ। ১ 


উপনিষদ 


উপনিষদ, 


, আমাদের ধম্ম আত বিশাল ও নানা শাখা-প্রশাখা-শোভিত। তাহার মূল 
গভীরতম জ্ঞানে আরুট, তাহার শাখাগ্ঁল কম্মের আত দর প্রান্ত পর্য্যন্ত 
বিস্তৃত। যেমন গীতার অশ্বশথবৃক্ষ, উদ্ধর্মূল ও অধঃশাখঃ, তেমনই এই ধর্ম 
জ্ঞানপ্রাতিষ্ঠিত, কম্্মপ্রেরক। 'নবৃত্তি তাহার ভাত্তি, প্রবৃত্ত তাহার গৃহ ছাদ 
দেওয়াল, মনক্ত তাহার চুড়া। মানবজাতির সমস্ত জীবন এই বশাল 'হিন্দ্‌- 
ধর্ম-বৃক্ষের আশ্রত। 

সকলে বলে বেদ হিন্দুধর্মের প্রাতিষ্ঠা, কিন্তু অলপ লোকেই সেই প্রাতি- 
গার স্বরুপ ও মন্্ অবগত আছে; প্রায়ই শাখাগ্রে বাসয়া আমরা দুই 
একাঁট সুস্বাদ; নশ্বর ফলের আস্বাদে মাঁজয়া থাঁক, মূলের কোনও সন্ধান 
রাখি না। আমরা শুনিয়াছ বটে যে বেদের দুই' ভাগ আছে, কর্মকাণ্ড ও ভ্ঞান- 
কাণ্ড, কিন্তু আসল কর্মকাণ্ড কি বা জ্ঞানকান্ড কি তাহা জান না। আমরা 
মোক্ষমূল্পর* কৃত খণ্বেদের ব্যাখ্যা পাঁড়য়া থাঁকতে পার বা রমেশচন্দ্র দত্তের 
বাঙ্গালা অনুবাদ পাঁড়য়া থাকতে পার, কিন্তু খচ্বেদ ক তাহা জান না। 
মোক্ষমূল্লর ও দত্ত মহাশয়ের নিকট এই জ্ঞান পাইয়াছি যে খচ্বেদের ধষিগণ 
প্রকীতির বাহ্য পদার্থ বা ভূতসকলকে পূজা কাঁরতেন, সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অশিন 
ত্তান। আমরা ইহাই 'বশবাস কাঁরয়া বেদের, খাঁষদের ও 'হন্দুধন্মের অবমাননা 
কারয়া মনে কার যে আমরা বড়ই বিদ্বান, বড়ই “আলোকপ্রাপ্ত”। আসল 
বেদে সত্য সত্য কি আছে, কেনই বা শঙ্করাচার্ধয প্রভৃতি মহাজ্ঞানী ও মহা- 
পুরুষগগণ এই স্তবস্তোন্রগাঁীলকে অনাদ্যনন্ত সম্পূর্ণ অদ্রান্ত জ্ঞান বাঁলয়া 
মাঁনতেন, তাহার কোন অনুসন্ধান কার না। 

উপাঁনষদই বা কি, তাহাও অত্যল্প লোক জানে। যখন উপনিষদের কথা 
বাল, আমরা প্রায়ই শশুকরাচার্ষের অদ্বৈতবাদ, রামানূুজের 'বাশম্টাদ্বতবাদ. 
মধেবর দ্বৈতবাদ ইত্যাঁদ দার্শীনক ব্যাখ্যার কথা ভাবি। আসল উপাঁনষদে ক 
লেখা রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি, কেন পরস্পরাবরোধী ষড়ূদর্শন এই 
এক মূল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ষড়দর্শনের অতাঁত কোন্‌ নিগ্‌ঢ় অর্থ সেই 


* মাক্সমূলার (1৬7 117101101) 


৪৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলঈ 


জ্তানভাণ্ডারে লভ্য হয়, এই চিন্তাও কার না। শঙ্কর যে অর্থ কারয়া শিয়াছেন, 
আমরা সহম্ত্র বর্ষকাল সেই অর্থ গ্রহণ কাঁরয়া আঁসয়াছি, শঙ্ুকরের ব্যাখ্যাই 
আমাদের বেদ, আমাদের উপাঁনষদ, কস্ট কাঁরয়া আসল উপানষদ কে পড়ে 2 
যাঁদ পাঁড়, শঙ্করের ব্যাখ্যার বিরোধী কোন ব্যাখ্যা দেখিলে আমরা তখনই তাহা 
ভুল বাঁলয়া প্রত্যাখ্যান করি। অথচ উপানিষদের মধ্যে কেবল শঙকরলব্ধ জ্ঞান 
নহে, ভূত বর্তমান ভীবষ্যতে ষে আধ্যাত্বক জ্ঞান বা তত্বজ্ঞান লব্ধ হইয়াছে বা 
হইবে, সেইগুলি আর্ধ্য খাঁষ ও মহাযোগী আতি সবীক্ষ*্তভাবে নি অর্থ- 
প্রকাশ শ্লোকে নীহত করিয়া গিয়াছেন। 

উপনিষদ কিঃ যে অনাদ্যনন্ত গভীরতম সনাতন জ্ঞানে সনাতন ধর্ম 
আরুঢ়মূল, সেই জ্ঞানের ভাণ্ডার উপাঁনষদ। চতুব্রদের সক্তাংশে সেই জ্ঞান 
পাওয়া যায়, কিন্তু উপমাচ্ছলে স্তোন্রের বাহ্যক অর্থ দ্বারা আচ্ছাঁদত, যেমন 
আদর্শে মানবের প্রাতিমূর্ত। উপানিষদ অনাচ্ছন্ন পরমজ্ঞান, আসল মনুষ্যের অনা- 
বৃত অবয়ব। খণ্বেদের বক্তা খাঁষগণ এ*বাঁরক প্রেরণায় আধ্যাত্মিক জ্ঞান শব্দ 
ও ছন্দে প্রকাশ কারয়াছিলেন, উপানিষদের খাঁষগণ সাক্ষাদ্দর্শনে সেই জ্ঞানের 
স্বরূপ দৌখয়া অল্প ও গম্ভীর কথায় সেই জ্ঞান ব্যক্ত কারলেন। অদ্বৈতবাদ 
ইত্যাদ কেন, তাহার পরে যত দাশশীনক চিন্তা ও বাদ ভারতে, যুরোপে, 
এঁশয়ায় সৃষ্ট হইয়াছে, 07011091151), [২০৪1157), শুন্যবাদ, ডারডীয়নের 
ক্লমাবকাশ, কমৃতের 1১931015157), হেগেল, কান্ত, স্পনোজা, শোপনহাওর 
[011111911901917) [760010151॥, সকলই উপানষদের খাঁষগণের সাক্ষাদ্দর্শনে 
দষ্ট ও ব্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু অন্যন্র যাহা খণ্ডভাবে দম্ট, সত্যের অংশমান্র 
হইয়াও সম্পূর্ণ সত্য বাঁলয়া প্রচাঁরত, সত্যমথ্যা মাশ্রত করিয়া বিকৃতভাবে 
বার্ণত, তাহা উপাঁনষদে সম্পূর্ণভাবে, নিজ প্রকৃত সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া, শব্ধ 
অন্রান্তভাবে াপবদ্ধ হইয়াছে । অতএব শঙ্করের ব্যাখ্যায় বা আর-কাহারও 
ব্যাখ্যায় সীমাবদ্ধ না হইয়া উপাঁনষদের আসল গভনর ও অখণ্ড অর্থগ্রহণে 
সচেম্ট হওয়া উচিত। 

উপানষদের অর্থ গৃঢ় স্থানে প্রবেশ করা। খাঁষগণ তর্কের বলে, বিদ্যার 
প্রসারে, প্রেরণার স্লোতে উপাঁনষদচুক্ত জ্ঞানলাভ করেন নাই, যে গুঢুস্থানে সম্যক 
জ্ঞানের চাঁব মনের নিভৃত কক্ষে ঝূলান রাঁহয়াছে, যোগম্বারা আঁধকারা হইয়া 
সৈই কক্ষ প্রবেশ কাঁরয়া সেই চা নামাইয়া তাঁহারা অনন্ত জ্ঞানের বিস্তীণ 
রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। সেই চাঁব হস্তগত না হইলে উপনিষদের প্রকৃত 
অর্থ খালয়া যায় না। কেবল তর্কবলে উপানষদের অর্থ করা ও 'নাবড় 
অরণ্যে উচ্চ উচ্চ বক্ষাগ্র মোমবাতির আলোকে নিরাক্ষণ করা একই কথা 
সাক্ষাদ্দর্শনই সূর্যালোক, যাহা দ্বারা সমস্ত অরণ্য আলোকিত হইয়া অন্বেষণ 
কারীর নয়নগোচর হয়। সাক্ষান্দ্শন যোগেই লভ্য ' 


উপনিষদে পূর্ণ যোগ 


পুর্ণ যোগ, নরদেহে দেবজীবন, আত্মপ্রাতীষ্ঠিত, ভগবংশাক্তচাঁলত পূর্ণ- 
লঈলা, যাহাকে আমরা মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য নিদ্দেশ করিয়া প্রচার কারি, 
এই সিদ্ধান্তের মূল 'ভাত্ত যেমনই বাদ্ধ-গাঠত নূতন িন্তা নহে, তেমনই 
কোনও প্রাচীন পাথর হরফ, কোনও লেখা-শাস্ত্ের প্রমাণ বা দার্শানক সুত্রের 
দোহাই তাহার নহে। ভন্ত পূর্ণতর অধ্যাত্মজ্ঞান, ভিত্তি আত্মায় বুদ্ধিতে 
হৃদয়ে প্রাণে দেহে ভাগবত সত্তার জলন্ত অনুভূতি। এই জ্ঞান কিছু নৃতন 
আঁবজ্কার নয়, আতি পুরাতন, নিতান্ত সনাতন। এই অনুভূতি বেদের প্রাচীন 
খাঁষর, উপাঁনষদের সত্যদ্রষ্টা চরম জ্ঞানীর,_“সত্যশ্রুত কবয়ঃ” যাহারা, তাঁহা- 
দেরই অনুভূতি। কলির পাঁতত ভারতের নৈরাশ্যেঘেরা, ক্ষূদ্রাশয়তায় ও 
1বফল প্রযত্ন প্রাণে নূতন শোনায় বটে, যেখানে আধকাংশই আধ-মানূষ হইয়া 
জীবন যাপন কাঁরতে সন্তুষ্ট, পুরা মনুষ্যত্বের সাধনা কজন করে, সেখানে নব- 
দেবত্বের কা কথা । কিন্তু এই আদর্শ লইয়াই আমাদের শাক্তধর আর্য পূর্ব 
পুরুষেরা জাঁতর প্রথম জীবন গঠন কারলেন। এই জ্ঞানসূর্ষের উল্লাসভরা 
উষাকালে আত্মস্থ আনন্দাবহঙ্গের সোমরস-প্রাবতকণ্ঠে বেদগানের আহবান 
ধ্বনি উঠিয়া িশ্বদেবতার চরণপ্রান্তে পেপশীছল। মনৃষ্যের আত্মায়, মনুষ্যের 
জশীবনে সব্বাবিধ দেবত্ব গঠন দ্বারা সেই অমর বিশববেদের মহায়সী প্রাতমূর্তি 
স্থাপন করার উচ্চাশা ছল ভারত-সভ্যতার বীজমল্ত। ক্রমশঃ সেই মন্ত্র ভুলিয়া 
যাওয়া, হ্রাস করা, বিকৃত করা, এই দেশের ও এই জাতর অবনাত ও দগ্গাঁতর 
কারণ। আবার সেই মন্ত্র উচ্চারণ, আবার সেই 'সাঁদ্ধর সাধনা, পুনরুথান ও 
উন্নতির একমাত্র শ্রেম্ঠপথ ও একমান্র আনন্দ্য উপায়। কেননা, ইহাই পূর্ণ 
সত্য, যেমন ব্যম্টর তেমাঁন সমাম্টর সাফল্য এইখানে । মনুষ্যের সাধনা, 
জাতির গঠন, সভ্যতার সাঁন্ট ও ক্রমাবকাশ, এই সকলের গুঢ় তাৎ- 
পর্য্য ইহাই। অন্য যে সকল উদ্দেশ্যের পিছনে আমাদের প্রাণ ও 
বুদ্ধ হয়রান হয়, সে সকল গৌণ উদ্দেশ্য, আংাঁশক, দেবতাদের সত্য 
আভসান্ধর সহায় মান্। অন্য যে সকল খণ্ড-সাঁদ্ধ লইয়া আমরা উল্ল- 
সত হই, সেই সকল কেবল পথের আরামগৃহ, মার্গস্থ পর্ব তাঁশখরে 
জয়পত্মুকা প্রোথত করা। আসল উদ্দেশ্য আসল 'সীদ্ধ মন-ষ্যের মধ্যে, 
কয়েকজন বিরল মহাপুরুষ নয়, সকলের মধ্যে জাতিতে, বিশবমানবে ব্লকের 


৪৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


বিকাশ ও স্বয়ং-প্রকাশ, ভগবানের প্রকট শীক্তসগ্ারণ, জ্ঞানময় আনন্দময় 
লঈলা। 

এই জ্ঞান, এই সাধনের প্রথম রূপ ও অবস্থা আমরা দোখতে পাই খগ্বেদে। 
ভারত-ইতিহাসের মুখেই আর্যধম্্ম মান্দিরের দ্বারস্থ স্তৃূপে খোঁদত আঁদ- 
লিপি। খগ্বেদই যে তাহার আদম বাণী, সেকথা আমরা ঠিক নিঃসন্দেহে 
বালতে পাঁর না, কারণ খগ্বেদের খাঁষগণও স্বীকার করেন যে তাঁহাদের 
অগ্রবর্তী যাঁহারা ছিলেন, আর্য জাতির আঁদ পূর্বপুরুষেরা, “পৃৰ্রে পিতরো 
মনুষ্যা” এই পল্থা আঁবন্কার কারয়াছলেন, তাঁহাদেরই দেবজীবনলাভের 
সাধনমার্গ পরবর্তী মানবের সত্যের ও অমৃতত্বের পল্থা। তবে ইহাই বলেন, 
প্রাচীন খাঁষরা যাহা দেখাইয়াছলেন নূতন খাঁষরাও তাহাই অনুসরণ কার. 
তেছেন, যে 'দব্য বাক্‌ উচ্চারণ করিয়াছিলেন পতৃগণের সেই বাণীর প্রাত- 
ধ্বনি দোঁখতে পাই খগ্বেদের মন্ম, অতএব খগ্বেদে এই ধর্মের যে স্বরূপ 
দেখিতে পাই তাহাকেই তাহার আঁদরূপ বলা যায়। ইহারই আত মহৎ আত 
উদার রূপান্তর উপ্পাঁনষদের জ্ঞান, বেদান্তের সাধনা । বেদের বৈ“বদেব্য জ্ঞান ও 
দেবজীবন সাধনা, উপানষদের আত্মজ্ঞান ও রন্গপ্রাপ্তর সাধনা দুইটি সমন্বয়- 
ধম্মের উপর প্রীতীষ্ঠিত__বিম্বপুরুষ ও 'ববশীক্তর নানা দিক, রন্গের 
সকল তত্বকে একত্র করিয়া বৈশ্বদেব্য, সব্্বম্‌ ব্রন্মের অনুভূতি ও অনুশীলম 
তাহার মূল কথা। তাহার পরে বশ্লেষণের যুগ আরম্ভ হয়। সত্যের 
একাঁট না' একটি খণ্ড দর্শন লইয়া বেদান্তের পূবর্ব ও উত্তর মীমাংসা, 
সাংখ্য যোগ ন্যায় বৈশোঁষক 'বাভন্ন সাধনা সৃষ্টি করে; শেষে খণ্ড দর্শনের 
খণ্ড লইয়া অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, 'বাঁশস্টাদ্বৈতবাদ, বৈষ্ণব শৈব পুরাণ তন্ন 
সমন্বয়ের চেম্টাও কোনও দিন থামে নাই, গীতায়, তন্ন, পরাণেও সেই চেস্টা 
দোঁখি, প্রত্যেকে কতকটা কৃতার্থও হইয়াছে, অনেক নূতন অধ্যাত্ম অনুভূতিও 
অজ্জন করা হইয়াছে, তবে বেদ উপানিষদের তুল্য ব্যাপকতা আর পাই না। 
ভারতের আদম আধ্যাত্ব-বাণী যেন ব্াম্ধর অতাঁত কোনও সর্বব্যাপী উজ্জবল 
জ্ঞানালোক হইতে উদ্ভূত, যাহাকে আতিক্রম করা দূরের কথা, যেখানে পেশছানও 
বাদ্ধপ্রধান পরবন্তশ যুগদের অসাধ্য বা কঠিন হইয়া যায়। 


ঈশ উপনিষদ 


৬ 


ঈশ উপনিষদের সোজা অর্থ গ্রহণ করার এবং তাহার 'নাহত ব্রহ্গতত্ত 

আত্মতত্ব ও ঈশ্বরতত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পক্ষে প্রধান অন্তরায় শঙকরাচার্ষ্ের 
প্রচারিত মায়াবাদ আর উপানষদের উপর শঙ্কর-প্রণশত ভাষ্য। সাধারণ মায়া- 
বাদ নিবৃত্তর একমুখী প্রেরণা ও সন্ষ্যাসীর প্রশংসিত কম্মাবমুখতার সাহত 
ঈশ উপনিষদের সম্পূর্ণ বিরোধ, শ্লোকগ্দালর অর্থকে টানিয়া 1হ্চড়াইয়া 
উল্টা অর্থ সৃষ্ট না করিলে এই বিরোধের সমাধান করা অসম্ভব । যে উপ- 
নিষদে লেখা আছে 

কব্বনেবেহ কম্মণাঁন জিজশীবষেচ্ছতং সমাঃ 
আর লেখা আছে 

ন কর্ম [ালপ্যতে নরে 
যে,উপাঁনষদ সাহস করিয়া বাঁলয়াছে 

অন্ধং তমঃ প্রাবশান্তি য আবিদ্যামূপাসতে 

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ 
আরও বাঁলয়াছে 

আবদ্যয়া মৃত্যুং তদর্তা 
আর ইহাও বাঁলয়াছে 
সেই উপাঁনষদের সঙ্গে মায়াবাদ ও 'িনবাত্ত-পথের মিল হইবে কি প্রকারে ? 
শঙওকরের পরে যাঁদ দাক্ষিণাত্যে অদ্বৈত মতের প্রধান নিয়ন্তা, সেই বিদ্যারণ্য 
ইহা বাঁঝিয়াই এই বারট প্রধান উপাঁনষদের তালিকা হইতে নর্্বাচন করিয়া 
তাহারই স্থানে নাঁসংহতালীয় উপানষদকে বসাইয়া 1দয়াছেন। শশ্করাচার্য] 
প্রচালত 1াবধানকে উল্টাইয়া সেইরূপ দুঃসাহস করেন নাই। তান বুঝিলেন, 
ইহা শ্রুতি, মায়া শ্রুতির প্রাতপাদ্য তত্ব” অতএব এই শ্রীতর অর্থও প্রকৃত 
মায়াবাদের অনুকূল ভিন্ন প্রাতকূল হইতে পারে না। 

জগত যাঁদ পাঁথবীই হয়, তাহা হইলে বাঁঝতে হইবে, এই সকল যাহা! 

কিছু গমনশীলা পাঁথবীতে গমনশনীল হয়, অর্থাৎ যত মননষ্য, পশহ, কট, 
পাখী, নদ, নদী ইত্যাদি। এই অর্থ বড় অসম্ভব। উপাঁনষদের ভাষায় 
সর্্বামদ শব্দে সব্বত্রই জগতের যাবৎ বস্তু লক্ষিত হয়, পাঁথবীর নয়। 


৪ 


৫০ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


অতএব জগতাী শব্দে বুঝিতে হইবে জগতর্পে প্রকাঁটত গমনশীলা শাঁ্ত, 
জগৎ শব্দে যত িছ প্রকৃতির গাঁতর একটা গতি, হয় প্রাণীরূপে 
অথবা পদার্থরূপে বিদ্যমান। বিরোধ হয় ঈশ্বর ও জগতের যা-কিছ, এই 
দুইটির মধ্যে। যেমন ঈশ্বর স্থাণ্দ, প্রকীতি ও শীক্ত গমনশীলা, সব্্বদা কর্মে 
ও জগবব্যাপী গাতিতে ব্যাপৃত, সেইরূপ জগতে যাহা কিছ; আছে তাহার গাঁতর 
ক্ষুদ্র একাঁট জগৎ তাহাও সর্বদাই প্রাত মুহূর্তে সৃম্ট-স্থাতি-প্রলয়ের সান্ধি- 
স্থল, চণ্টল, নম্বর, স্থাণুর বিপরীতি। একাঁদকে ঈশ্বর, একদিকে পাঁথবা 
ও পাঁথবীতে যাহা কিছু জঙ্গম, ইহাতে সেই নিত্য বিরোধ ফুটে না। এক- 
[দিকে স্থাণ্‌ ঈশবর, অপর 'দকে চণ্লা প্রকীতি ও তাহার সৃষ্ট জগতের নধ্যে 
প্রকৃতির আঁধকৃত যাহা কিছ আছে, যাবতীয় অস্থায়ী বস্তু, এই সব্বজন- 
লক্ষিত িত্যাবরোধ লইয়া উপানিষদের আরম্ভ। 

এই বিরোধ ও তাহার সমাধানের উপর সমস্ত উপাঁনষদ গাঠিত। পরে 
ঈশ্বর কি আর জগৎ কি তাহার বিচার কারতে গিয়া উপ্পানষংকার তিনবার 
তাহাই অন্যপ্রকারে উত্থাপন কাঁরয়াছেন। প্রথম ব্রন্মের বেলায় পুরুষ ও 
প্রকীতির বিরোধ অনৈজদ্‌ এবং মনসো জবাীয়ঃ...তদ্‌ এজাত তন্নৈেজাতি- এই 
কয়ট শব্দে তিন বুঝাইয়াছেন যে দুইটি ব্রহ্গ, পুরুষও ব্রন্ম, প্রকৃতি আর 
প্রকীতরূপনী জগৎও ব্রহ্দ। তাহার পর আত্মার কথায়, ঈশবর ও যাহা কিছু 
জগতের তাহাদের বিরোধ। আত্মাই ঈশ্বর, পুরুষ... 

[নংড়াইলে নিশ্চয় প্রকৃত ল:ক্কায়ত অর্থ অর্থাৎ মায়াবাদ- যন্ত্রণায় বাধ্য 
হইয়া বাহর হইয়া আসবে। এই উপলাব্ধর বশীভূত হইয়া শঙ্করাচার্যয 
ঈশ উপানিষদের ভাষ্য প্রণয়ন কাঁরয়াছেন। 

দেখা যাক একাদকে শাঙ্কর ভাষ্য কি বলে আর অপর দকে সত্য সত্য 
উপাঁনষদই কি বলে। উপাঁনষংকার ঈশ্বরতত্্ ও জগৎংতত্কে প্রথমেই পর- 
»পরের সম্মুখ কাঁরম্না মিলাইয়া এই দুইটির মূল সম্বন্ধ 1নদ্দেশ কাঁরলেন। 

ঈশা বাস্যামদং সব্ববং যং ক জগত্যাং জগৎ 
ইহার সোজা অথথ “ঈশ্বরের বাস করিবার অর্থে এই সকল বিদ্যমান, যাহা 
ণকছ্‌ জগতীর মধ্যে জগৎ” অর্থাৎ গমনশশলার মধ্যে গমনশনীল। ইহা সহজে, 
বোঝা যায় যে বশবাঁবকাশে দুইটি তত্ব প্রকাঁটিত হয়, স্থাণ ও জগতাঁ, নশচল 
সবর্বব্যাপণ নিয়ামক পুরুষ ও গরমনশশলা প্রকীত। ঈশ্বর ও শীক্ত। স্থাণুকে 
যখন ঈশবর নাম দেওয়া হইয়াছে, তখন বাঁঝতে হইবে যে পুরুষ ও প্রকাতির 
সম্বন্ধ এই যে, জগতী ঈশ্বরের অধীন, তাঁহা দ্বারা 'নিয়ীন্তত, তাঁহার ইচ্ছায় 
প্রকীত সকল কন্ম করেন। এই পুরুষ শুধু সাক্ষী ও অনহমন্তা নয়, জ্ঞাতা 
ঈশ্বর, কর্মের নিয়নতা, প্রকীত কর্মের নিয়ল্তী নহে, নিয়াত মান্র, করুণী বটে 
কিন্তু কর্তার অধীনে, পুরুষের আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার কার্য/কারিণী শীক্ত। 


ঈশ উপাঁনষদ &১ 


তাহার পর ইহাও দেখা যায় যে, এই জগত শদধু গমনশীলা শক্ত, শুধু 
জগংকরণস্বর্প তত্ব নয়, সে জগংরূপেও বর্তমান। জগত শব্দের সাধারণ 
অর্থ পাথবী, তবে এখানে তাহা খাটে না। “জগত্যাম্‌ জগৎ” এই দুই 
শব্দের সংযোগে উপাঁনষকার হীঙ্গত কাঁরয়াছেন যে দুইটির ধাতুগত অর্থ 
উপেক্ষণীয় নহে। তাহার উপর জোর দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। 


ঈশ উপনিষদ 


ঈশ উপাঁনবদ পূর্ণ যোগ-তত্ব ও পূর্ণ আধ্যাত্বীসাদ্ধ-পাঁরচায়ক, অল্পতে 
বহ্‌ সমস্যা সমাধানকারী, আতি মহৎ অতল গভীর অর্থে পাঁরপূর্ণ শ্রাত। 
আঠার শ্লোকে সমাপ্ত কয়েক ক্ষুদ্রাকার মন্তরে জগতের ততোধক মৃ্য সত্য 
ব্যাখ্যাত। এইরূপ 'ক্ষদ্রু পাঁরসরে অনন্ত অমূল্য সম্পার্ত-_07017166 
1101)09 118 2, 11010 10017) শ্রুতিতেই পাওয়া যায়। 

সমন্বয়-জ্ঞান সমন্বয়-ধম্ম” বিপরীতের মিলন ও একীকরণ এই উপনিষ- 
দের প্রাণ। পাশ্চাত্য দর্শনে একটি নিয়ম আছে যাহাকে 14৮৮ ০0£ 
00100180106101। বলে, বপরদতের পরস্পর বাহন্করণ বলা যায়। দুইটি [বপ- 
রীত 'সদ্ধান্ত একসঙ্গে টিকতে পারে না, মিলিত হইতে পারে না, দুইটি 
বিপরীত গুণ এক সময়ে এক স্থানে এক আধারে এক বস্তুর সম্বন্ধে ফগপৎ 
সত্য হইতে পারে না। এই নিয়ম অনুসারে বপরীতের মিলন ও একীকরুণ 
হইতেই পারে না। ভগবান যাঁদ এক হন, [তানি হাজার সব্বশাক্তমান হউন 
বহ হইতে পারেন না। অনন্ত কখন সান্ত হয় না। অরুপের রূপ হওয়া 
অসাধ্য, সে সর্প হইলে তাহার অরুপত্ব ীবনম্ট হয়। ব্রহ্ম ষে এক সময়েই 
ির্গণ ও সগ্ৃণ, উপানষদ যেমন ভগবানের সম্বন্ধে বলে যে তান শনগর্নণো 
গুণ”, এই সিদ্ধান্তকেও এই যুক্তি উড়াইয়া দেয়। ব্রক্ষর নগর্ণত্ব, অরুপত্ব, 
একত্ব, অনন্তত্ব যাঁদ সত্য হয়, তাহার সগণত্ব, সরূপত্ব, বহত্ব, সান্ততা মিথ্যা, 
ব্রহ্ম সত্যং জগান্মথ্যা” মায়াবাদীর এই সব্বধৰংসী সিদ্ধান্ত এই দার্শানক 
[নিয়মের চরম পাঁরণাতি। ঈশ উপাঁনষদের দ্রম্টা খাঁষ প্রাতপদে এই 'নয়মকে 
দলন কাঁরয়া প্রাত শ্লোকে তাহার যেন অসারত্ব ঘোষণা কাঁরয়া বৈপরত্যের 
মধ্যে বিপরীত তত্বের গুপ্ত হৃদয়ে মিলন ও একীকরণের স্থান বাঁহর কাঁরয়া 
চালতেছেন। গাঁতশশল জগৎ ও স্থাণ্‌ পুরুষের একত্ব, পূর্ণ ত্যাগে পর্ণ 
ভোগ, পূর্ণ কর্ম্মে সনাতন মুক্তি, ব্রন্মের গাতির মধ্যেই চিরস্থাণ্ত্ব, চিরন্তন 
দ্থাণৃত্বে অবাধ আঁন্ত্য গাঁত, অক্ষর ব্রহ্ম ও ক্ষর জগতের একত্র, নিগর্দণ ব্রহ্ম 
ও সগণ 'ব*বপুরুষের একত্ব, যেমন আঁবদ্যায় তেমন বিদ্যায় পরম অমরত্ব 
লাভের অভাব, যুগপৎ বিদ্যা আবিদ্যা সেবনে অমরত্ব, জন্মচন্তঘদরণেও নয়, 
জন্মাবনাশেও নয়, যুগপৎ সম্ভূতি ও অসম্ভাতির 'সাদ্ধতে পরম মহুক্তি ও পরম 
সাদ্ধ, এইগীলই উপানিষদের উচ্চকণ্টে প্রচাঁরত মহাতথ্য। 


ঈশ উপানষদ &৩ 


দুর্ভাগ্যবশতঃ উপনিষদের অর্থ লইয়া অনর্থক গোল করা হইয়াছে। 
শঙকরাচার্য্য উপনিষদের প্রধান প্রায়ই সর্্বজনস্বীকৃত টাঁকাকার, ধিল্তু এই 
সকল [সিদ্ধান্ত যাঁদ গৃহীত হয়, শঙ্করের মায়াবাদ অতল জলে ডুবিয়া যায়। 
মায়াবাদের প্রাতিষ্ঠাতা দার্শানকদের মধ্যে অতুল্য অপাঁরমেয় শীক্তশালী। 
ঘমুনানদী স্বপথত্যাগ্ে আনচ্ছূক হওয়ায় তৃষিত বলরাম যেমন লাঙ্গলাকর্ষণে 
তাহাকে টানিয়া হিপ্চড়াইয়া চরণপ্রান্তে হাঁজর করিয়া দিলেন, শঙুকরও গন্তব্য- 
স্থলের পথে এই মায়াবাদনাশী উপানষদকে পাইয়া তাহার অর্থ টানিয়া 
[হপ্চড়াইয়া স্বমতের সাঁহত 'মিলাইয়া ছাঁড়য়া দিয়াছেন। তাহাতে উপানিষদের 
কি দুদ্দশা হইয়াছে, দুয়েকাঁট দৃজ্টান্তে বোঝা যায়। উপানিষদে বলা আছে 
যাহারা একমান্র আঁবদ্যাকে উপাসনা করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে পাঁতত হয়, 
আবার যাহারা একমান্ত্র দ্যাকে উপাসনা করে, তাহারা যেন আরও গাঢ় 
অন্ধকারে প্রবেশ করে। শঙ্কর বলেন, বিদ্যা ও আবদ্যা এই স্থলে সাধা- 
রণ অর্থে আম বুঝব না, বিদ্যার অর্থ এখানে দেববিদ্যা। উপ- 
নদে বলা আছে, “বনাশেন মৃত্যুং তীর্বা সম্ভবেনামৃতমশ্নতে” অস- 
মভাঁতি দ্বারা মৃত্যুকে জয় কাঁরয়া সম্ভূতি দ্বারা অমরত্ব ভোগ কাঁরব। শঙ্কর 
8৬০ অর্থ এখানে জন্ম। দ্বৈতবাদী 
একজন টণ্কাকার ঠিক এইভাবে “তত্মীস” কথা পাইয়া বলেন, “অত ত্বমাঁস” 
পাঁড়তে হইবে । শঙ্করের পরবর্তী একজন প্রধান মায়াবাদী আচার্য অন্য উপায় 
অবলম্বন কাঁরয়াছেন, ঈশ উপাঁনষদকে মূখ্য প্রমাণস্বরূপ উপানষদের তাঁলকা 
হইতে বাঁহচ্কৃত কারয়া নৃঁসংহোত্তরতাপনীয়কে তাহার স্থলে “প্রমোট? 
(77077016) কাঁরয়া চাঁরতার্থ হইলেন। বাস্তবিক এইরূপ গায়ের জোরে 
স্বমত স্থাপনের প্রয়োজন নাই। উপাঁনষদ অনন্ত ব্রদ্মের অনন্ত দিক, কোন 
একমান্র দার্শীনক মতের পাঁরপোষক নয় দেখায় বাঁলয়া সহস্র দার্শানক মত এই 
এক কীজ হইতে অত্কারত হইয়াছে। প্রত্যেক দর্শন অনন্ত সত্যের এক একাঁট 
দক বৃদ্ধির সম্মুখে শৃঙ্খলিতভাবে উপাঁস্থত করে। অনন্ত ব্ল্মের অন্ত 
গবকাশ, অনন্ত রন্ষে পেশীছবার পথও অগণ্য। 


পুরাণ 


পুরাণ 


পূর্ব প্রবন্ধে উপনিষদের কথা 'িলখিয়াছ এবং উপানষদের প্রকৃত ও 
সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিবার প্রণালী দেখাইয়াছ। উপাঁনষদ যেমন 'হন্দুধর্মের 
প্রমাণ, পুরাণও প্রমাণ; শ্র2াত যেমন প্রমাণ, স্মৃতিও প্রমাণ, িল্তু একদরের 
নহে। শ্রুতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের সঙ্গে যাঁদ স্মাতির বিরোধ হয়, তাহা হইলে 
দ্মৃতির প্রমাণ গ্রহণীয় নহে। যাহা যোগাসদ্ধ দিব্যচক্ষ-প্রাপ্ত খাঁষগণ দর্শন 
কাঁরয়াছেন, অন্তর্ধযামী জগদ্‌গুরু তাঁহাদের বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে শ্রবণ করাইয়া- 
ছেন, তাহাই শ্র্ীতি। প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যা, যাহা পুরুষপরম্পরায় রক্ষিত 
হইয়া আঁসয়াছে, তাহাই স্মত। শেষোক্ত জ্ঞান অনেকের মুখে অনেকের 
মনে পারবার্তত, বিকৃতও হইয়া আসতে পারে, অবস্থান্তরে নূতন নূতন মত 
ও প্রয়োজনের অনুকূল নূতন আকার ধারণ কারয়া আসতে পারে। অতএব 
স্মৃতি শ্রাতর ন্যায় অন্্রান্ত বলা যায় না। স্মৃতি অপৌরুষেয় নহে, মনূষ্যের 
সীমাবদ্ধ পাঁরবর্তনশশল মত ও বুদ্ধির সৃন্ট। 

পরাণ স্মৃতির মধ্যে প্রধান। উপাঁনষদের আধ্যাত্মক তত্ব পুরাণে উপ- 
ন্যাস ও রূপকাকারে পরিণত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ভারতের ইতিহাস, িন্দু- 
ধর্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধ ও আঁভব্যাক্ত, পুরাতন সামাঁজক অবস্থা, আচার, 
পূজা, যোগসাধন, চিন্তা-প্রণালশর অনেক আবশ্যক কথা পাওয়া যায়। ইহা 
ভিন্ন পুরাণকার প্রায় সকলে হয় সিদ্ধ, নয় সাধক; তাঁহাদের জ্ঞান ও সাধন- 
লব্ধ উপলাব্ধ তাঁহাদের রচিত পুরাণে 'লাপবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বেদ ও 
উপানিষদ শহন্দঃধম্মের আসল গ্রন্থ, পুরাণ সেই গ্রন্থের ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা আসল 
গ্রন্থের সমান হইতে পারে না। তুমি যে ব্যাখ্যা কর আম সেই ব্যাখ্যা না-ও 
কাঁরতে পার, গকন্তু আসল গ্রন্থ পাঁরবর্তন বা অগ্রাহ্য কারবার কাহারও আঁধ- 
কার নাই। যাহা বেদ ও উপাঁনষদে মিলে না, তাহা হিন্দুধর্মের অঙ্গ বাঁলয়া 
গৃহশত হইতে পারে না, কিন্তু পুরাণের সঙ্গে মিল না হইলেও নূতন চিন্তা 
গৃহীত হইতে পারে। ব্যাখ্যার মূল্য ব্যাখ্যাকর্তার মেধাশীক্ত, জ্ঞান ও বিদ্যার 
উপরে নির্ভর করে। যেমন, ব্যাসদেবের রচিত পুরাণ যাঁদ বদ্যমান থাকত 
তাহার আদর প্রায় শ্রাতির সমান হইত; তাহার অভাবে ও লোমহর্ষণ রাঁচিত 
পুরাণের অভাবে যে অষ্টাদশ পুরাণ বিদ্যমান রাহয়াছে, তল্মধ্যে সকলের সমান 
আদর শ্রা করিয়া বিষ ও ভাগবত পুরাণের ন্যায় যোগাঁসদ্ধ ব্যাক্তর রচনাকে 


৫৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


আঁধক মূল্যবান বাঁলতে হয়, মাকরষ্ডেয় পুরাণের মত পাঁণ্ডিত অধ্যাত্মাবিদ্যা. 
পরায়ণ লেখকের রচনাকে শব বা আগনপুরাণ অপেক্ষা গভীর জ্ঞানপূর্ণ 
বালয়া চানতে হয়। তবে ব্যাসদেবের পুরাণ যখন আধাঁনক পুরাণগীলর 
আদগ্রন্থ, এইগ্যালর মধ্যে যোট নিকৃষ্ট তাহাতেও হিন্দুধর্মের তত্ৃপ্রকাশক 
অনেক কথা নিশ্চয় রাঁহয়াছে, এবং যখন নিকৃষ্ট পুরাণও জিজ্ঞাস বা ভক্ত 
যোগাভ্যাসরত সাধকের লেখা, তখন রচয়িতার স্বপ্রয়াস-লব্ধ জ্ঞান ও চিন্তাও 
আদরণনয়। ্‌ 
বেদ ও উপাঁনষদ হইতে পরাণকে স্বতল্ করিয়া বোদক ধর্ম ও পৌরাণিক 
ধর্ম বাঁলয়া ইংরাজীশাক্ষিত লোক যে মথ্যা ভেদ করিয়াছে, তাহা ভ্রম ও 
অন্তানসম্ভূত। বেদ ও উপানিষদের জ্ঞান সব্্বসাধারণকে বূঝায়, ব্যাখ্যা করে, 
বিদ্তারতভাবে আলোচনা করে, জীবনের সামান্য সামান্য কার্যে লাগাইবার 
চেষ্টা করে বলিয়া পুরাণ হিন্দুধর্মের প্রমাণের মধ্যে গৃহীত। যাহারা বেদ 
ও উপানিষদ ভুলিয়া পুরাণকে স্বতন্ত্র ও যথেষ্ট প্রমাণ বালিয়া গ্রহণ করেন, 
তাঁহারাও ভ্রান্ত। তাহাতে ীহন্দুধম্মের অন্রান্ত ও অপৌরুষেয় মূল বাদ 
দেওয়ার ভ্রম ও মিথ্যাজ্ঞানকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, বেদের অর্থ লোপ পায়, পুরা- 
ণের প্রকৃত অর্থও লোপ পায়। বেদের উপর পূরাণকে প্রাতিষ্ঠিত কাঁরয়া 
পুরাণের উপযোগ কাঁরতে হয়। 


রী 


গীতার ধর্ম 


যাঁহারা গীতা মনোযোগপূব্্বক পাঁড়য়াছেন, তাঁহাদের মনে হয়ত এই প্রশ্ন 
উত্ভিতে পারে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বার বার যোগ শব্দ ব্যবহার কারয়াছেন ও যুক্তা- 
বস্থার বর্ণনা করিয়াছেন; কই সাধারণ লোকে যাহাকে যোগ বলে, তাহার সঙ্গে 
তাহার মিল ত হয় না; শ্রীকৃষ্ণ স্থানে স্থানে সন্ব্যাসের প্রশংসা কারয়াছেন, আন- 
দ্দেশ্য পরব্রন্মের উপাসনায় পরম গাঁতও না্'স্ট করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অতি 
সংক্ষেপে সাঙ্গ করিয়া গীতার শ্রেম্ঠাংশে ত্যাগের মহত্ব ও বাসদেবের উপর 
শ্রদ্ধায় ও আত্মসমর্পণে পরমাবস্থাপ্রাপ্ত বাবধ উপায়ে অশুনকে বুঝাইয়া- 
ছেন। ষচ্ঠ অধ্যায়ে রাজযোগের কিৎ বর্ণনা আছে, কিন্তু গঁতাকে রাজ- 
যোগাখ্যাপকগ্রল্থ বলা যায় না। সমতা, অনাসাক্ত, কর্ম্মফলত্যাগ, শ্রীকৃষে 
সম্পূর্ণ আত্মপমর্পণ, নিজ্কাম কর্ম, গুণাতনত্য ও স্বধর্মসেবাই গীতার মূল- 
তত্ব। এই শিক্ষাকেই ভগবান পরম জ্ঞান ও গৃঢ্তম রহস্য বাঁলয়া কীর্তন 
কাঁরয়াছেন। আমাদের বিশ্বাস গীঁতাই জগতের ভাবীধম্মের সব্বজনসম্মত 
শাস্ত্র হইবে। কিন্তু গীতার প্রকৃত অর্থ সকলের হূদয়ঙ্গম হয় নাই। বড় 
বড় পণ্ডিত ও শ্রেন্ঠ মেধাবী তীঁক্ষাবৃদ্ধি লেখকও ইহার গন্ডার্থ গ্রহণে অক্ষম। 
একাঁদকে মোক্ষপরায়ণ ব্যাখ্যাকর্তা গীতার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও সন্ব্যাসধম্মের 
শ্রেন্ঠতা দোঁখয়াছেন, অপরদিকে ইংরাজ-দর্শনাসদ্ধ বাঁঙকমচন্দ্রু গণতায় কেবল- 
মান্র বীরভাবে কর্তব্যপালনের উপদেশ পাইয়া সেই অর্থই তরুণমণ্ডলশর মনে 
ঢুকাইবার চেষ্টা কাঁরয়াছেন। সন্যাসধম্্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম, সন্দেহ নাই, কিন্তু 
সে ধর্ম অল্পসংখ্যক লোক আচরণ কাঁরতে পারে। সব্বজনসম্মত ধর্মে এমন 
আদর্শ ও তর্ীশক্ষা থাকা আবশ্যক যে সব্্বসাধারণে তাহা স্ব স্ব জীবনে ও 
কম্ম-ক্ষেত্রে উপলা্ধ কাঁরতে পারে, অথচ সেই আদর্শ সম্পূর্ণ আচরণ করায় 
অল্পজনসাধ্য পরম গতি প্রাপ্ত হইবে। বারভাবে কর্তব্যপালন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম 
বটে, তবে কর্তব্য কি, এই জাঁটলসমস্যা লইয়া ধর্ম ও নীতির যত বিভ্রাট । 
ভগবান বাঁলয়াছেন, গহনা কম্মণো গাতঃ, ি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, কি কর্ম্ম, 
ক অকম্ম, কি বিকর্্ম তাহা নির্ণয় কারিতে জ্ঞানও বিব্রত হইয়া পড়েন, আমি 
কিন্তু তোমাকে এমন জ্ঞান দিব যে তোমার গন্তব্যপথ নির্ধারণে বেগ পাইতে 
হইবে না, কম্মজীবনের লক্ষ্য ও সর্বদা অনুষ্ঠেয় নিয়ম এককথায় বশদরুপে 
ব্যাখ্যাত*হইবে। এই জ্ঞানটা ি, এই লাখ কথার এক কথা কোথায় পাইব ? 


৬২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাগ্গলা রচনাবলণী 


আমাদের বিশ্বাস গাঁতার শেৰ অধ্যায়ে ভগবান যেখানে তাঁহার সর্্বগূহ্যতম 
পরম বক্তব্য অর্জুনের নিকট বালিতে প্রাতশ্রুত হন, সেইখানেই এই দুর্লভ 
অমূল্য বস্তু অন্বেষণ কাঁরলে পাওয়া যায়। সেই সব্ব্বগূহ্যতম পরম কথা কি £ 
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদযাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষ্যাস সত্যং তে প্রাতিজানে প্রিয়োহাঁস মে ॥ 
সব্বধম্মান্‌ পারত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সব্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ 
এই দুটি শ্লোকের অর্থ এক কথায় ব্যক্ত হয়, আত্মসমর্পণ। 'যাঁন যত 
পারমাণে শ্রীক্ের নিকট আত্মসম্পণ করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে তত 
পাঁরমাণে ভগবদ্দত্ত শাক্ত আ'সয়া পরম মঙ্গলময়ের প্রসাদে পাপমুক্ত ও দেব- 
ভাবপ্রাপ্ত করে। সেই আত্মসর্মপণের বর্ণনা প্রথম শ্লোকার্দর্ধে করা হইয়াছে। 
তন্মনা তদ্ভক্ত তদযাজী হইতে হয়। তন্মনা অর্থাৎ সব্্বভূতে তাঁহাকে দর্শন 
করা, সবর্বকালে তাঁহাকে স্মরণ করা, সব্্বকার্ষেয সর্ববঘটনায় তাহার শীক্ত জ্ঞান 
ও প্রেমের খেলা বাঁঝয়া পরমানন্দে থাকা। তদ্ভক্ত অর্থাৎ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ 
শ্রদ্ধা ও প্রীতি স্থাপন কাঁরয়া তাঁহার সাহত যুক্ত থাকা। তদযাজী অর্থাং 
ক্ষুদ্ধ মহত সব্র্ককর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্যে য্জরূপে অর্পণ করা এবং স্বার্থ ও কম্ম- 
ফলে আসীক্ত ত্যাগ কাঁরয়া তদর্থে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত হওয়ঃ। সম্পূর্ণ আত্ম- 
সমর্পণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু অল্পমান্র চেষ্টা কাঁরলে স্বয়ং ভগবান 
অভয়দানে গরু, রক্ষক ও সুহৃদ হইয়া যোগপথে অগ্রসর করাইয়া দেন। 
্বজ্পমপ্যস্য ধম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াং। তানি বালয়াছেন এই ধর্ম আচ- 
রণ করা সহজ ও সুখপ্রদ। বাস্তাঁবকই তাহাই, অথচ সম্পূর্ণ আচরণের ফল 
আনব্বচনীয় আনন্দ, শুদ্ধি ও শীক্তলাভ। মামেবৈষ্যাঁস অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত 
হইবে, আমার সহিত বাস করিবে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। এই বথায় 
সাদশ্য, সালোক্য ও সাষ্‌জ্য ফলপ্রাপ্তি ব্যক্ত হইয়াছে। "যান গুণাতীত তীনই 
ভগবানের সাদশ্যপ্রাপ্ত। তাঁহার কোনও আসীক্ত নাই, অথচ তান কর্ম্ম করেন, 
পাপমুক্ত হইয়া মহাশাক্তর আধার হন ও সেই শক্ত সব্্বকার্ষ্যে আনন্দিত 
হন। সালোক্যও কেবল দেহপতনান্তর ব্রক্মলোকগাঁতি নয়, এই শরীরেও 
সালোক্য হয়। দেহযস্ত জীব যখন তাঁহার অন্তরে পরমে্বরের সাঁহত ক্লাড়া 
করেন, মন তাঁহার দত্ত জ্ঞানে পূলাকত হয়, হৃদয় তাঁহার প্রেমস্পর্শে আনন্দপ্রুত 
হয়, বুদ্ধি মুহূমরহত তাঁহার বাণী শ্রবণ করে ও প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহারই 
সী জ্ঞাত হয়, ইহাই মানবশরণীরে ভগবানের সাঁহত সালোক্য। সায-জ্যও 
এই শরীরে ঘটে । গীতায় তাঁহার মধ্যে নিবাস করার কথা পাওয়া যায়। যখন 
সব্বজণীবে 'তাঁন, এই উপলান্ধ স্থায়ীভাবে থাকে, হীন্দ্রয়সকল তাঁহাকেই দর্শন 
করে, শ্রবণ করে, আঘ্বাণ করে, আস্বাদন করে, স্পর্শ করে, জীব সব্বল তাঁহার 
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মধ্যে অংশভাবে থাকতে অভ্যস্ত হয়, তখন এই শরীরেও সাযূজ্য হয়। এই 
পরমগাঁত সম্পূর্ণ অনুশীলনের ফল। কল্তু এই ধর্মের অল্প আচরণেও 
মহত? শীক্ত, বিমল আনন্দ, পূর্ণ সুখ ও শুদ্ধতা লাভ হয়। এই ধর্ম বাঁশন্ট- 
গুণ-সম্পন্ন লোকের জন্য সূন্ট হয় নাই। ভগবান বাঁলয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষানয়, 
বৈশ্য, শূদ্র, পুরুষ, স্ত্রী, পাপযোনি-্রাপ্ত-জীবসকল পর্যন্ত তাঁহাকে এই ধর্ম 
দ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারে। ঘোর পাপাঁও তাঁহার শরণ লইয়া অল্পাঁদনের মধ্যে 
শুদ্ধ হয়। অতএব এই ধম্ম সকলের আচরণীয়। জগন্নাথের মান্দরে জাতি 
?বচার নাই। অথচ ইহার পরমগাঁতি কোনও ধরম্মানাদ্দ্টি পরমাবস্থার ন্যুন নয়। 
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পূর্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, গণীতোক্ত ধর্ম সকলের আচরণীয়, গীতোক্ত 
যোগে সকলের আঁধকার আছে অথচ সেই ধর্মের পরমাবস্থা কোনও ধম্মোন্ত 
পরমাবস্থাপেক্ষা ন্যন নহে । গীতোক্ত ধর্ম 'নন্কাম কম্মণীর ধম্ম। আমাদের 
দেশে আর্ধধর্মের পুনরুগথানের সাহত একটি সন্্যাসমূখী ম্রোত দেশময় ব্যাপ্ত 
হইতেছে। রাজযোগ-প্রয়াসী ব্যাক্তির মন সহজে গৃহকর্মমে বা গৃহবাসে সন্তুষ্ট 
থাকিতে চায় না। তাঁহার যোগাভ্যাসে ধ্যান-ধারণার বহুলায়াসপূর্ণ চেষ্টা আব- 
শ্যক। অজ্প মনঃক্ষোভে অথবা বাহ্যস্পর্শে ধ্যান-ধারণার 'স্থরতা বচাঁলত 
হয় বা সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। গৃহে এইরূপ বাধা প্রচুর পারমাণে বর্তমান। 
অতএব যাহারা পূর্্বজন্প্রাপ্ত যোগাঁলপ্সা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের 
পক্ষে তরুণ বয়সে সন্গ্যাসের দিকে আকৃষ্ট হওয়া একান্ত স্বাভাঁবক। যখন 
এইরূপ-জন্মপ্রাপ্ত যোগাঁলপ্সাদগের সংখ্যা আঁধক হইয়া দেশময় সেই শাঁক- 
সংক্রামণে ষুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসমূখী ম্রোত প্রবল হয়, তখন দেশের 
কল্যাণ-পথের দ্বারও উন্মুক্ত হয়, সেই কল্যাণ-সংশ্লিম্ট বিপদের আশঙ্কাও 
হয়। বলা হইয়াছে, সন্ন্যাসধম্্ম উৎকৃষ্ট ধর্ম কিন্তু সেই ধর্ম্ম গ্রহণে অল্প 
লোকই আঁধকারা । যাঁহারা 'বনা আঁধকারে সেই পথে প্রবেশ করেন, তাঁহারা 
শেষে অজ্পদূর অগ্রসর হইয়া অর্ধপথে তামাসক অপ্রবৃত্তজনক আনন্দের 
অধীন হইয়া নিবৃত্ত হন। এই অবস্থায় ইহজীবন সুখে কাটে বটে, কিন্তু 
জগতের হিতও সাধিত হয় না, যোগের উদ্ধর্বতম সোপানে আরোহণও দুঃসাধ্য 
হইয়া উঠে। আমাদের যেরূপ কাল ও অবস্থা আগত, তাহাতে রজঃ ও সত্ত্ব অর্থাৎ 
প্রবৃত্ত ও জ্ঞান জাগাইয়া তমোবজনপৃবর্বক দেশের সেবায় ও জগতের সেবায় 
জাতির আধ্যাত্মক শাক্ত ও নোৌতিক বল পুনরুজ্জীবিত করা এখন প্রধান 
কর্তব্য । এই জীর্ণশীর্৫ তমঃ-পীডিত স্বার্থসীমাবদ্ধ জাতির ওরসে জ্ঞানন, 
শীক্তমান ও উদার আর্ধজাতির পুনঃস্ম্ট কারতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধ- 
নার্থই বঙ্গদেশে এত শীঁক্তীবাশম্ট যোগবলপ্রাপ্ত জীবের জন্ম হইতেছে। 
ইহারা যাঁদ সন্ন্যাসের মোঁহনী শাক্ত দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া স্বধর্ম্ম ত্যাগ ও 
ঈশবরদত্ত কম্্ম প্রত্যাখ্যান করেন, তবে ধম্মনাশে জাতির ধ্বংস হইবে। তরুণ- 
সম্প্রদায় যেন মনে করেন ষে, ব্রহ্গচর্য্যাশ্রম শিক্ষা ও চাঁরন্র গঠনের সময়ের জন; 
নার্দ্দস্ট; এই আশ্রমের পরবর্তী অবস্থা গৃহস্থাশ্রম বাহিত আছে। যখন কুল্‌- 
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রক্ষা ও ভাবী আর্ধজাতি গঠন দ্বারা পূর্বপুরুষদের নিকট খণমুক্ত হইতে 
পারব, যখন সৎকম্ম ধনসণয় দ্বারা সমাজের খণ এবং জ্ঞান দয়া প্রেম ও শীক্ত 
[বতরণে জগতের খণ শোধ হইবে, যখন ভারতজননীর তা উদার ও মহৎ 
কর্ম্ম সম্পাদনে জগন্মাতা সন্তুষ্ট হইবেন, তখন বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আচরণ করা৷ 
দোষাবহ হইবে না। অন্যথা ধম্্মসঙ্কর ও অধম্মবাদ্ধ হয়। পূব্বজল্মে খণমুক্ত 
বালসন্ন্যাসীদের কথা বাঁলতেছি না; কিন্তু অনাধকারাীর সন্যাসগ্রহণ 'নন্দনীয়। 
অযথা বৈরাগ্যবাহদুল্যে ও ক্ষান্রয়ের স্বধম্মত্যাগপ্রবণতায় মহান ও উদার বৌদ্ধ- 
ধর্ম দেশের অনেক হিত সম্পাদন কারয়াও আনম্ট করিয়াছে এবং শেষে ভারত 
হইতে 1বতাঁড়ত হইয়াছে । নবষূগের নবীন ধর্মের মধ্যে যেন এই দোষ প্রাবষ্ট 
না হয়। 

গীতায় শ্রীকৃ পুনঃ পুনঃ অর্জুনকে সন্ন্যাস আচরণ করিতে নিষেধ 
কাঁরয়াছেন কেন ঃ তিনি সন্ন্যাসধম্মের গুণ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু বৈরাগ্য 
ও কৃপাপরবশ পার্থ বার বার জিজ্ঞাসা করাতেও শ্রীকৃষ্ণ কম্মপথের আদেশ 
প্রত্যাহার করেন নাই। অজুন জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, যাঁদ কম্ম হইতে কামনারাঁহত 
যোগযুক্ত বুদ্ধিই শ্রেম্ঠ হয়, তবে তুম কেন গুরুজনহত্যার্প আত ভীষণ 
কর্মে আমাকে নিষুক্ত কারতেছে; অনেকে অর্জুনের প্রশ্ন পুনরুখাপন কাঁরয়া- 
ছেন, এক-একজন শ্রীকৃফকে 'নকৃষ্ট ধর্মোপদেষ্টা ও কুপথপ্রবর্তক বাঁলতেও 
কুঁণ্ঠত হন নাই। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন যে, সন্ম্যাস হইতে ত্যাগ শ্রেম্চঠ, 
স্বেচ্ছাচার হইতে ভগবানকে স্মরণ কাঁরয়া 'নিম্কামভাবে স্বধম্মসেবাই উৎকৃষ্ট । 
ত্যাগের অর্থ কামনাত্যাগ, স্বার্থ ত্যাগ, সেই ত্যাগ শিক্ষার জন্য পব্বতে বা 
নিজনস্থানে আশ্রয় লইতে হয় না, কম্মক্ষেত্রেই কর্ম দ্বারা সেই শিক্ষা হয়, 
কম্মই যোগপথে আরোহণের উপায়। এই 'বাঁচন্র লীলাময় জগং জীবের আনন্দ- 
উৎপাদনের জন্য স্‌স্ট। ইহা ভগবানের উদ্দেশ্য নহে যে, এই আনন্দময় ব্রুীড়া 
সাঙ্গ হউক। 'তাঁন জীবকে তাঁহার সখা ও খেলার সাথী করিয়া জগতে 
আনন্দের ম্লোত চালাইতে চান। আমরা যে অজ্ঞান অন্ধকারে আছি, ক্রীড়ার 
সুবিধার জন্য তিনি দূরে রাহয়াছেন বাঁলয়াই সে অন্ধকার 'ঘাঁরয়া থাকে। 
তাঁহার নী্্দস্ট এমন অনেক উপায় আছে যাহা অবলম্বন কাঁরলে অন্ধকার 
হইতে নিন্কীত লাভ করিয়া তাঁহার সান্নধ্যপ্রাপ্তি হয়। যাঁহারা তাঁহার ব্রীড়ায় 
শবরক্ত বা শবশ্রামপ্রার্থ হন, তান তাঁহাদের আঁভলাষ পূর্ণ করেন। কিন্তু 
যাঁহারা তাঁহারই জন্য সেই উপায় অবলম্বন করেন, ভগবান তাঁহাঁদগকেই ইহ- 
লোকে বা পরলোকে খেলার উপযুক্ত সাথী করেন। অজনুন শ্রীকৃষের 'প্রয়তম 
সখা ও ক্রীড়ার সহচর বালয়া গীতার গতম শিক্ষা কি, তাহা হীতিপূর্ে 
বুঝাইবার চেস্টা করা হইয়াছে। ভগবান অিনকে বাঁললেন, কর্ম্মসন্ন্যাস 
জগতে পক্ষে আনস্টকর এবং ত্যাগহণন সন্গ্যাস বিড়ম্বনা মান্র। সন্যাসে যে 


্ে 


৬৬ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঞঙ্গলা রচনাবলী 


ফললাভ হয়, ত্যাগেও সেই ফললাভ হয়, অর্থাং অজ্ঞান হইতে মুক্তি, সমতা 
শাক্তলাভ, আনন্দলাভ, শ্রীকফলাভ। সর্্বজনপৃঁজত ব্যাক্ত যাহা করেন, লোকে 
তাহাই আদর্শ করিয়া আচরণ করে, অতএব তুমি যাঁদ কর্ম্মসন্ন্যাস কর, সকলে 
সেই পথের পথিক হইয়া ধর্্মসঙ্কর ও অধম্মপ্রাধান্য সৃষ্টি করবে। তুমি 
কম্মফলস্পৃহা ত্যাগ করিয়া মানুষের সাধারণ ধর্ম আচরণ কর, আদর্শস্বরূপ 
হইয়া সকলকে নিজ নিজ কর্্মপথে অগ্রসর হইবার প্রেরণা দাও, তাহা হইলেই 
আমার সাধম্ম প্রাপ্ত ও প্রয়তম সুহৃদ হইবে। তাহার পরে তান বুঝাইয়াছেন 
যে, কম্মদবারা শ্রেয়পথে আরুঢ় হইয়া সেই পথে শেষ অবস্থায় শম অর্থাৎ 
সব্ব-আরম্ভ-ত্যাগ্রই বাহত। ইহাও কর্ম্মসন্ন্যাস নহে, তাহা অহওকার-বর্জন- 
পূব্বক বহলায়াসপূর্ণ রাজসিক চেষ্টাত্যাগ্গে ভগবানের সাঁহত হুুক্ত হইয়া, 
জীবের এই স্থায়ী জ্ঞান হয় যে আম কর্তা নাহ, আমি দ্রষ্টা, আম ভগবানের 
অংশ, আমার স্বভাবরচিত এই দেহরূপ কম্মময় আধারে ভগবানের শীক্তই 
লীলার কার্য করে। জাব সাক্ষী ও ভোক্তা, প্রকীতি কর্তা, পরমে*বর অনু- 
মন্তা। এই জ্ঞানপ্রাপ্ত পুরুষ শাক্তর কোনও কার্য্যারম্ভে কামনারুপ সাহায্য বা 
বাধা দতে ইচ্ছুক হন না। শীক্তর অধীন হইয়া দেহ-মন-বাঁদ্ধ ঈ*বরাদিষ্ট 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকান্ডও যাঁদ ভগবানের অনুমত হয় 
এবং স্বধম্্মপথে যাঁদ তাহাই ঘটে, তাহাতেও আলিপ্তব্দাদ্ধ কামনারাহিত জ্ঞার্ন- 
প্রাপ্ত জীবের পাপস্পর্শ হয় না। কিন্তু ইহা আতি অল্পলোকের লভ্য জ্ঞান 
ও আদর্শ, ইহা সাধারণ ধর্ম হইতে পারে না। তবে এই পথের সাধারণ 
পাঁথকের কর্তব্য কর্ম কিঃ তাহারও এই জ্ঞান কতক পাঁরমাণে প্রাপ্য যে. 
[তান যন্তী আম যন্ত্র। সেই জ্ঞানের বলে ভগবানকে স্মরণ কাঁরয়া স্বধর্ম্ম- 
সেবাই তাহার পক্ষে আদিম্ট। 
শ্রেয়ান্‌ স্বধম্মো িগৃণঃ পরধম্মাৎ স্বনাচ্ঠিতাং। 
স্বভাবাঁনয়তং কর্ম্ম কুব্্বান্নাগ্নোতি কিল্বিষম্‌ ॥ 

স্বধম্্ম স্বভাবাঁনয়ত কম্ম। কালের গাঁততে স্বভাবের আভব্যক্তি ও পারিণাত 
হয়। কালের গাঁততে মানুষের যে সাধারণ স্বভাব গঠিত হয়, সেই স্বভাবানিয়ত 
কর্ম যুগধন্ম। জাতির কম্গাঁততে যে জাতীয় স্বভাব গাঁঠত হয়, সেই 
স্বভাবাঁনয়ত কর্ম জাতির ধর্ম্ম। ব্যাক্তর কর্ম্মগাঁততে যে স্বভাব গঠিত হয়, সেই 
স্বভাবাঁনয়ত কম্্ম ব্যাক্তর ধর্্ম। এই নানা সনাতন ধম্মের সাধারণ আদর্শ দ্বার' 
পরস্পর-সংযুক্ত ও শৃঙ্খাঁলত হয়। সাধারণ ধাঁম্মকের পক্ষে এই ধম্মহি স্বধর্্ম। 
ব্রহ্মচারী অবস্থায় এই ধর্ম সেবার জন্য ও শক্ত সাত হয়, গৃহস্থাশ্রমে এই 
ধম্্ম অনভ্ঠিত হয়, এই ধর্মের সম্পূর্ণ অনুম্ঠানে বানপ্রস্থে বা সম্াসে 
আধকার-প্রাপ্ত হয়। ইহাই ধর্মের সনাতন গাঁতি। 


বিশ্বরূপ দর্শন 
গীতায় বিশ্বরূপ 


“বন্দেমাতরম্‌” শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু 'বাঁপনচন্দ্রু পাল 
কথা প্রসঙ্গে অজদিনের বিশ্বরূপদর্শনের উল্লেখ কাঁরয়া 'লাখয়াছেন যে 
গীতার একাদশ অধ্যায়ে যে বিশবরুপদর্শনের বর্ণনা লাখিত হইয়াছে, তাহা 
সম্পূর্ণ অসত্য, কাঁবর কল্পনা মান্র। আমরা এই কথার প্রাতবাদ কারিতে বাধ্য। 
বিশবরুপদর্শন গীতার আতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অর্জুনের মনে যে দ্বিধা ও 
সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগভ* উীক্ত দ্বারা নিরসন 
কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয় তাহা অদপ্রাত- 
ভ্ঠিত, যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই দ়ুপ্রীতষ্ঠা হয়। সেই- 
জন্য অজদন অন্তর্ধযামীর অলাক্ষত প্রেরণায় বিবরূপদর্শনের আকাঙ্ক্ষা 
জানাইলেন। িশ্বরুূপদর্শনে অর্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য 'তিরোহিত 
হইল, বাঁদ্ধ পৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। 
বিশ্বরুপদর্শনের পূর্বে গীতায় যে জ্ঞান কাঁথত হইয়াছিল, তাহা সাধকের 
উপযোগণ জ্ঞানের বাহরঞ্গ; সেই রূপদর্শনের পরে যে জ্ঞান কাঁথত হয়, সেই 
জ্ঞান গূঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা । এই [ীবশ্বরূপদর্শনের বর্ণনাকে 
যাঁদ কাঁবর উপমা বলি, গীতার গাম্ভনর্ধয, সত্যতা ও গভীরতা নস্ট হয়, যোগ- 
লন্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনক মত ও কাঁবর কল্পনার সমাবেশে 
পাঁরণত হয়। িশবরুপদর্শন কল্পনা নয়, উপমা নয়, সত্য; আতিপ্রাকৃত সত্য 
নহে, কেননা শব প্রকীতির অন্তর্গত, বি*বরূপ আঁতপ্রাকৃত হইতে পারে না। 
বিশ্বরূপ কারণজগ্তের সত্য, কারণজগতের রূপ দব্যচক্ষুতে প্রকাশ হয়। 
দিব্যচক্ষ-প্রাপ্ত অরুন কারণজগতের িশ্বরূপ দেখিলেন। 


সাকার ও নিরাকার 


যাহারা নিঞ্রণ নিরাকার ব্রন্ষের উপাসক, তাঁহারা গুণ ও আকারের কথা 
রূপক ও উপমা বাঁলয়া উড়াইয়া দেন; যাঁহারা সগ্‌ণ নিরাকার ব্রন্মের উপাসক, 
তাঁহারা শাস্তের অন্যরূপ ব্যাখ্যা কারয়া নিগ্গণত্ব অস্বীকার করেন এবং 
আকারের কথা রূপক ও উপমা বাঁলয়া উড়াইয়া দেন। সগণ সাকার ব্রন্গের 
উপাসক এই দুইজনেরই উপর খড়াহস্ত। আমরা এই তিন মতকেই স্কীর্ণ 


৬৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্ভূত বলি। কেননা যাঁহারা সাকার ও নিরাকার, দ্বাবধ 
্রহ্মকে উপলাব্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা রূপে এককে সত্য, অপরকে অসত্য 
কল্পনা বাঁলয়া জ্ঞানের আন্তম প্রমাণ নস্ট কারবেন এবং অসাম ব্রহ্কে সীমার 
অধীন কাঁরবেন ? যাঁদ ব্লন্ষের নির্গণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার কার, আমরা 
ভগবানকে খেলো কার, এই কথা সত্য; 'কন্তু যাঁদ বন্ষের সগণত্ব ও সাকারত্ব 
অস্বীকার কার, আমরা ভগবানকে খেলো কার, এই কথাও সত্য। ভগবান 
রূপের কর্তা, শ্রম্টা, অধীশ্বর, তান কোন রূপে আবদ্ধ নহেন; 'কলন্তু যেমন 
সাকারত্ব দ্বারা আবদ্ধ নহেন, সেইরূপ নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। 
ভগবান সব্বশীক্তমান, স্থ্লপ্রকীতির নিয়ম বা দেশকালের নিয়মরূপ জালে 
তাঁহাকে ধাঁরবার ভান কাঁরয়া আমরা যাঁদ বাল, তুমি যখন অনন্ত, আমি 
তোমাকে সান্ত হইতে দিব না, চেস্টা কর দোখ, তুমি পারবে না, তুমি আমার 
অকাট্য তর্ক ও যুক্তিতে আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালে ফার্ডনান্দ- এ 
1ক হাস্যকর কথা, এ কি ঘোর অহতও্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরাহত, নিরাকার 
ও সাকার, সাধককে সাকার হইয়া দর্শন দেন, সেই আকারে পূর্ণ ভগবান রাঁহ- 
য়াছেন অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ বহ্গান্ড ব্যাপ্ত কাঁরয়া রাঁহয়াছেন। কেননা 
ভগবান দেশকালাতণশত অতকণ্ঠিম্য, দেশ ও কাল তাঁহার খে্লোর সামগ্রী, দেশ ও 
কাল রূপ জাল ফোঁলয়া সর্র্বভূতকে ধাঁরয়া ক্রীড়া কাঁরতেছেন, আমরা ?কল্তু 
তাঁহাকে সেই জালে ধাঁরতে পারব না। যতবার তক ও দার্শীনক য্াক্ত প্রয়োগ 
কয়া সেই অসাধ্য সাধন করিতে যাই, ততবার রঙ্গময় সেই জালকে সরাইয়া 
আমাদের অগ্রে, পিছনে, পারে দূরে, চারাঁদকে মৃদু মৃদ হাসিয়া বিশবরূপ 
ও বিশবাতীত রূপ প্রসার কাঁরয়া বাঁদ্ধকে পরাস্ত করে। ষে বলে আম 
তাঁহাকে জানিতে পারলাম, সে কিছুই জানে না; যে বলে আমি জানি অথচ 
জান না, সেই প্রকৃত জ্ঞানী। 


1বশ্বরপ 


যান শীক্তর উপাসক, কম্মযোগণী, যন্ত্র যন্ত্র হইয়া ভগবদ্বানাদ্দ্ট 
কার্য কাঁরতে আঁদম্ট, তাঁহার চক্ষে ব*বরূপদর্শন আত প্রয়োজনীয় । বশব- 
রূপদর্শনের পূৃব্বেও তান আদেশ লাভ কাঁরতে পারেন, কিন্তু সেই দর্শনলাভ 
না হওয়া পর্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রূজ; হইয়াছে, পাশ হয় নাই। 
সেই পর্য্যন্ত তাঁহার কম্মীশক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। বশবরূপদর্শনে 
কম্মের আরম্ভ। বিশ্বরৃপদর্শন অনেক প্রকার হইতে পারে-যেমন সাধনা, 
যেমন সাধকের স্বভাব। কালীর বিশবরূপদর্শনে সাধক জগত্ময় অপরুপ নারা- 
রূপ দেখেন, এক অথচ অগণন দেহযযুক্ত, সব্বন্ত সেই 'নাঁবড়তিমির-প্রসারক 


বিশবরূপ দর্শন ৬৯ 


ঘনকৃষ্ণ কুন্তলরাশি আকাশ ছাইয়া রাহয়াছে, সব্বন্র সেই রক্তাক্ত খড়গের আভা 
নয়ন ঝলাসিয়া নৃত্য করিতেছে, জগতময় সেই ভাষণ অন্রুহাঁসর ম্রোত বিশ্ব- 
রহ্ধান্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছে । এই সকল কথা কবির কল্পনা নহে, আঁত- 
প্রাকৃত উপলাব্ধকে অসম্পূর্ণ মানবভাষায় বর্ণনা করিবার বিফল চেষ্টা নহে। 
ইহা কালীর আত্মপ্রকাশ, ইহা আমাদের মায়ের প্রকৃত রূপ” যাহা দিব্যচক্ষুতে 
দেখা হইয়াছে, তাহার অনাতরাঞ্জত সরল সত্য বর্ণনা। অর্জুন কালীর বিশব- 
রূপ দেখেন নাই, দেখিয়াছলেন কালরুপ শ্রীকৃষ্ণের সংহারক বিশবরূপ। একই 
কখা। 'দিব্যচক্ষুতে দোঁখলেন, বাহ্যজ্ঞানহীন সমাধিতে নহে-যাহা দোঁখলেন, 
ব্যাসদেব তাহার আবকল অনাতিরাঞ্জত বর্ণনা কীরিলেন। স্বপ্ন নহে, কল্পনা 
নহে- সত্য, জাগ্রত সত্য। 


কারণজগতের রূপ 


ভগগবদ-আধষ্ঠিত তিন অবস্থার কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়. প্রাজ্ঞ-আধাষ্ঠত 
সুষুপ্তি, তৈজস বা িরণ্যগর্ভ-আঁধাষ্ঠত স্বপ্ন, বিরাট-আধাষ্ঠিত জাগ্রত । 
প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগৎ। সুষ্প্তিতে কারণজগৎ, স্বপ্নে সক্ষমজগৎ, 
জাগ্রুতে স্থলজগৎ। কারণে যাহা নির্ণীত হয় আমাদের দেশ-কালের অতাঁত 
সূক্ষেন তাহা প্রাতভাসিত, ও স্থলে আধাঁশকভাবে স্থুলজগতের ?ানয়ম অনু- 
সারে আভনীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বাঁললেন, আম ধার্তরাষ্ট্রগণকে 
পৃব্রেই বধ করিয়াছি, অথচ স্থূলজগতে ধার্তরাস্ট্রগ্ণ তখন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্‌- 
নের সম্মুখে দন্ডায়মান, জরীবত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভগবানের এই কথা অসত্য 
নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিনি তাহাঁদগকে বধ করিয়াছলেন, নচেং 
ইহলোকে তাঁহাদের বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত জীবন কারণে, স্থুলে 
তাহার ছায়া মান্র পড়ে। কন্তু কারণজগতের নিয়ম, দেশ, কাল, রূপ, নাম 
স্বতন্ন। ীববরূপ কারণের রুপ, স্থলে ?দব্চক্ষুতে প্রকাশিত হয়। 


দব্যচক্ষ; 


দব্যচক্ষু কঃ কল্পনার চক্ষু নহে, কাঁবর উপমা নহে। যোগলব্ধ 
দৃম্টর তিন প্রকার আছে-সুক্ষমদুম্টি, বিজ্ঞানচক্ষ ও দিব্যচক্ষ7:। সুক্ষ" 
দৃষ্টিতে আমরা স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় মানীসক মূর্ত দোখ, বিজ্ঞানচক্ষুতে 
আমরা সমাধস্থ হইয়া সক্ষমজগৎ ও কারণজগতের অন্তর্গত নামরূপের 
প্রাতমূর্ত ও সাঙ্কেতিক রূপ চিত্তাকাশে দোখ, 'দিব্যচক্ষ৮তে কারণজগতের 
নামর্প *উপলব্ধি কার, সমাধিতেও উপলাব্ধি কার, স্থূলচক্ষুর সম্ম:খেও 


৭0 শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


দোঁখতে পাই। যাহা স্থুলেন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহা যাঁদ হীন্দ্রয়গোচর হয় 
ইহাকে 'দব্যচক্ষুর প্রভাব বুঝতে হয়। অর্জুন দব্যচক্ষ প্রভাবে জাগ্রদবস্থায় 
ভগবানের কারণান্তর্গত 'ব্বর্প দৌখিয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই বিশ্ব- 
রূপদর্শন স্থলজগতের ইন্ড্রিয়গোচর সত্য না হউক, স্থূল সত্য অপেক্ষা সত্য_ 
কল্পনা, অসত্য বা উপমা নহে। 


গীতার ভূমিকা 


প্রস্তাবনা 


, গীতা জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুস্তক। গাঁতায় যে জ্ঞান সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে, সেই জ্ঞান চরম ও গূহ্যতম, গীতায় যে ধর্মনীত প্রচাঁরত, সকল 
ধম্মনীতি সেই নীতির অন্তার্নহত এবং তাহার উপর প্রাতিষ্ঠিত, গীতায় 
যে কর্মপন্থা প্রদর্শিত, সেই কর্মপন্থা উন্নাতমুখী জগতের সনাতন মার্গ। 

গীতা অধুতরক্সপ্রস্‌ অতল সমুদ্র। সমস্ত জীবনকাল সেই সমুদ্রের 
নিম্নস্তরে অবতরণ কাঁরতে কাঁরতেও গভীরতার অনুমান করা যায় না, তল 
পাওয়া যায় না। শত বৎসর খুজতে খুজতে সেই আনন্ত রত্নভান্ডারের 
সহম্রাশ ধনও আহরণ করা দু্কর। অথচ দু-একটি রত্র উদ্ধার কারতে 
পারিলে দারদ্র ধনী হন, গভীর চিন্তাশীল জ্ঞানী, ভগবাঁদ্বদ্বেষী প্রোমক, 
রূ'পে সাঁজ্জত ও সন্বদ্ধ হইয়া কম্মক্ষেত্রে ফাঁরয়া আসেন। 

গঁতা অক্ষয় মণির আকর। যুগে যুগে আকরস্থ মাঁণ যাঁদ সংগ্রহ করা 
যায়, তথাপি ভাবষ্যৎ বংশধরগণ সর্বদা নূতন নৃতন অমূল্য মাঁণমাণিক্য লাভ 
কাঁরয়া হৃজ্ট ও 'বাঁস্মত হইবেন। 

এইরূপ গভীর ও গপ্তজ্ঞানপূর্ণ পুস্তক অথচ ভাষা আতশয় প্রাঞ্জল, 
রচনা সরল, বাহ্যিক অর্থ সহজবোধগম্য। গ্রীতাসমদদ্রের অনুচ্চ তরঙ্গের 
উপরে উপরে বেড়াইলেও, ডুব না দলেও, কতক শীক্ত ও আনন্দ বাঁদ্ধ হয়। 
গীতারুপ আকরের রত্বোদ্দীপিত অন্ধকারের ভিতর প্রবেশ না করিয়া চাঁর- 
পার্শ্ব বেড়াইলেও তৃণের মধ্যে পাঁতিত উজ্জ্বল মাঁণি পাওয়া যায়, ইহজাবনের 
তরে তাহাই লইয়া ধনী সাজতে পারিব। 

গঁতার সহস্র ব্যাখ্যা হইলেও এমন সময় কখনও আসবে না যখন নূতন 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইবে না। এমন জগংশ্রেষ্ঠ মহাপাশ্ডত বা গভীর জ্ঞানী 
গীতার ব্যাখ্যা কারতে পারেন না যে তাঁহার ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম হইলে বাঁলতে 
পার, হইয়াছে, ইহার পরে আর গাতার ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন, সমস্ত অর্থ 
বোঝা গেল। সমস্ত বুদ্ধ খরচ কাঁরয়া এই জ্ঞানের কয়েকাঁদক মান্র বুঝতে 
ও বুঝাইতে পারব, বহহকাল যোগমণন হইয়া বা নিজ্কাম কর্্মমার্গে উচ্চ 
হইতে ডুলচ্চতর স্থানে আরুঢ় হইয়া এই পর্যন্ত বাঁলতে পারব যে গীতোক্ত 
কয়েকাট গভীর সত্য উপলাষ্ধ কারলাম বা গণতার দু-একাঁট শিক্ষা ইহজীবনে 


৭২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাগ্গলা রচনাবলন 


কার্যে পাঁরণত করিলাম। লেখক যেটুকু উপলাব্ধ কারিয়াছেন, যেটুকু কর্ম্ম- 
পথে অভ্যাস কাঁরয়াছেন, বিচার ও বিতর্ক দ্বারা তদনূযায়ী যে অর্থ কাঁরয়া- 
ছেন, তাহা অপরের সাহাষ্যার্থ বিবৃত করা এই প্রবন্ধগঁলর উদ্দেশ্য। 


বক্তা 


গীতার উদ্দেশ্য ও অর্থ বুঝিতে হইলে পূবের্ব বক্তা, পান্র ও তখনকার 
অবস্থার কথা বিচার করা প্রয়োজন। বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, পানর তাঁহার সখা 
বীরশ্রেষ্ঠ অন, অবস্থা কুরুক্ষেত্রের ভীষণ হত্যাকান্ডের আরম্ভ। 

অনেকে বলেন, মহাভারত রূপকমান্র, শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, অর্জুন জব, ধার্ত- 
রাষ্ট্রগণ বিপু সকল, পাশ্ডবসেনা মুক্তির অনুকূল বান্ত। ইহাতে যেমন 
মহাভারতকে কাব্যজগতে হান স্থান দেওয়া হয়, তেমনই গীতার গভীরতা, 
কম্মীর জীবনে উপযোগিতা ও উচ্চ মানবজাতির উন্নাতকারক শিক্ষা খক্ব ও 
নম্ট হয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কেবল গীতাচিত্রের ফ্রেম নয়, গীতোক্ত শিক্ষার 
মূল কারণ এবং গঞ্বতোক্ত ধম্ম" সম্পাদনের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের 
কাজপাঁনক অর্থ যাঁদ স্বীকার করা যায়, গীতার ধম্ম বীরের ধর্ম, সংসারে 
আচরণীয় ধর্ম্ম না হইয়া সংসারে অনুপযোগী শান্ত সন্ম্যাস ধর্মে পাঁরণত হয়। 

শ্রীকৃষ্ণ বক্তা। শাস্তে বলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং। গাীতায়ও শ্রীকৃফ 
নিজেকে ভগবান বাঁলয়া খ্যাপন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারবাদ এবং 
দশম অধ্যায়ে বিভূঁতিবাদ অবলম্বন করিয়া ভগবান সব্ববভূতের দেহে প্রচ্ছন্ন- 
ভাবে আধচ্ঠিত, বিশেষ বিশেষ ভূতে শক্তিবিকাশে কতক পরিমাণে ব্যক্ত এব* 
ঘীকৃষ্ণদেহে পূর্ণাংশরুপে অবতীর্ণ, ইহাই প্রচাঁরত হইয়াছে। অনেকে বলেন, 

অর্জুন কুরুক্ষেত্র রূপকমান্ন, সেই রূপক বর্জন কাঁরয়া গীতার আসল 
শিক্ষা উদ্ধার কাঁরতে হয়, িন্তু সেই শিক্ষার এই অংশ বাদ দিতে পার না। 
অবতারবাদ যাঁদ থাকে, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিব কেন? অতএব স্বয়ং ভগবান এই 
তান ও শিক্ষার প্রচারক। 

শ্রীকক অবতার, মানবদেহে মনুষ্যের শারীরক, মানাসক ও আধ্যাত্মিক 
ধর্্ম গ্রহণ কাঁরয়া তদনূসারে লীলা কাঁরয়া শিয়াছেন। সেই লালার প্রকাশ্য 
ও গূঢ় শিক্ষা যাঁদ আয়ত্ত কারতে প্র, এই জগ্দ্ব্যাপী লীলার অর্থ উদ্দেশ্য 
ও প্রণালী আয়ত্ত করতে পাঁরব। এই মহত লীলার প্রধান অঙ্গ পূর্ণ- 
ভ্তানপ্রবার্তত কর্ম সেই কম্মের মধ্যে ও সেই লীলার মূলে কি জ্ঞান নাহত 
ছিল, গাতায় তাহা প্রকাশিত হইল। 

মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ কম্মবীপ্ধ, মহাযোগণী, মহাসংসারী, সাম্রাজ্যস্থাপক, 
রাজনপীতাঁবদ ও যোদ্ধা, ক্ষান্রয়দেহে ব্রন্গজ্জানী। তাঁহার জীবনে মহাশাক্তির 
অতুলনীয় বিকাশ ও রহস্যময় ড়া দোঁখ। সেই রহস্যের ব্যাখ্যা গরঁতা। 


গীতার ভামকা ৭.৩ 


শরীক জগৎপ্রভু, 1বশ্বব্যাপী বাসুদেব, অথচ স্বীয় মাহমা প্রচ্ছন্ন কাঁরয়া 
পিতা, পত্র, ভ্রাতা, পাতি, সখা, মিন্র, শত্রু ইত্যাদ সম্বন্ধ মানবাদগের সাহত 
দথাপন কাঁরয়া.লীলা কাঁরয়াছেন। তাঁহার জীবনে আর্ধাজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ রহস্য 
এবং ভীক্তমার্গের উত্তম শিক্ষা নাহত আছে। ইহার তন্বগুলিও গীতোক্ত 
শিক্ষার অন্তর্গত। 

শ্রীকৃ্ দবাপর ও কলিষুগের সন্ধিস্থলে অবতশর্ণ হইয়াছেন। কজ্পে 
কল্পে সেই সান্ধস্থলে ভগবান পূর্ণাংশরূপে অবতীর্ণ হন। কালিষূগ চতু- 
ফগের মধ্যে যেমন নিকৃষ্ট তেমনই শ্রেষ্ঠ যুগ। সেই যুগ মানবোন্নাতির প্রধান 
শন্নু পাপপ্রবর্তক কলির রাজ্যকাল; মানবের অত্যন্ত অবনাঁত ও অধোগ্াতি 
কাঁলর রাজ্যকালে হয়। কিন্তু বাধার সাঁহত যুদ্ধ করিতে কাঁরতে শাক্তবাদ্ধি 
হয়, পরাতনের ধবংসে নৃতনের স্ান্ট হয়, কাঁলযুগেও সেই নিয়ম দেখা যায়। 
জগতের ভ্রমবিকাশে অশুভের যেই অংশ বিনাশ হইতে যাইতেছে, তাহাই 
কাঁলযুগে আতাবকাশে নম্ট হয়, এই দকে নৃতনের বীঁজ বাঁপত ও অঙ্কাঁরিত 
হয়, সেই বীজই সত্যযুগে বৃক্ষে পারণত হয়। উপরন্তু যেমন জ্যোতিষ 
বিদ্যায় একটি গ্রহের দশায় সকল গ্রহের অন্তদ্দশা ভোগ হয়, তেমনই কাঁলর 
দশায় সত্য, ন্রেতা, দ্বাপর, কাল 'নজ 'িনজ অন্তদ্দশা বারবার ভোগ করে। 
এইরূপ চন্রগাতিতে কাঁলযুগে ঘোর অবনাতি, আবার উন্নতি, আবার ঘোরতর 
অবনাতি, আবার উন্নাতি হইয়া ভগবানের আভসান্ধি সাঁধত হয়। দ্বাপর 
কালির সন্ধিস্থলে ভগবান অবতীর্ণ হইয়া অশুভের আঁতাবকাশ, অশুভের 
নাশ, শুভের বীজবপন ও অজ্কুরপ্রকাশের অনুকূল অবস্থা কাঁরয়া যান, তাহার 
পরে কালির আরম্ভ হয়। শ্ত্রীকৃ্ক এই গীতার মধ্যে সত্যয্গানয়নের উপযোগী 
গুহ্য ভ্ঞান ও কম্সপ্রণালী রাখিয়া গিয়াছেন। কাঁলর সত্য অন্তদ্দশার 
আগমনকালে গীতাধম্মের বিশ্বব্যাপী প্রচার অবশ্যম্ভাবী । সেই সময় উপ্- 
[স্থত বাঁলয়া গীতার আদর কয়েকজন জ্ত্রানী ও পাঁণ্ডিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
না থাকিয়া সব্বসাধারণে এবং মেয়চ্ছদেশে প্রসারত হইতেছে। 

অতএব বক্তা শ্রীকৃষ্ণ হইতে তাঁহার গীতারুপ বাক্য স্বতন্দর করা যায় না। 
শ্রীকৃষ্ণ গঁতায় প্রচ্ছন্ন হইয়া রাঁহয়াছেন, গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাঙময়ী মার্ত। 


পানর 


গ্ীতোক্ত জ্ঞানের পান্ন পান্ডবশ্রেম্ঠ মহাবীর ইন্দ্রতনয় অজন। যেমন 
বন্তাকে বাদ দিলে গতার উদ্দেশ্য ও 'নগূঢ় অর্থ উদ্ধার করা কঠিন, তেমনই 
পান্রকে বাদ দিলে সেই অর্থের হানি হয়। 

অর্জুন শ্রীকৃফ-সখা। যাহারা শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক, এক কর্মক্ষেত্রে অব- 


৭98 শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


তীর্ণ তাঁহারা মানবদেহধারী পরুষোত্তমের সাঁহত স্ব স্ব আধকার ও প্ব্ব- 
কম্মভেদদানূসারে নানা সম্বন্ধ স্থাপন কারলেন। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, 
সাত্যাক তাঁহার অনুগত সহচর ও অনুচর, রাজা যাাঁধান্ঠর তাঁহার মন্দ্রণা- 
চাঁলত আত্মীয় ও বন্ধন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সাঁহত অর্জুনের ন্যায় কেহই ঘাঁন- 
তা স্থাপন কারতে পারেন নাই। সমবয়স্ক পুরুষে পুরুষে যত মধুর ও 
নিকট সম্বন্ধ হইতে পারে, শ্রীক-অর্জুনে সেই সকল মধুর সম্বন্ধ বিদ্যমান 
ছিল। অন শ্রীকৃষ্ণের ভাই, তাঁহার 'প্রয়তম সখা, তাঁহার প্রাণপ্রাতিম ভাঁগনন 
সুভদ্রার স্বামী। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান এই ঘানষ্ঠতা অর্জুনকে গীতার 
পরম রহস্য শ্রবণের পান্ররূপে বরণ কারবার কারণ বিয়া 'নদ্দেশ কাঁরয়াছেন। 

স এবায়ং ময়া তেহদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ। 

ভক্তোহাস মে সখা চোতি রহস্যং হ্যতদনত্তমম্‌ ॥ 

«এই পূরাতন লুপ্ত যোগ আমি আজ আমার ভক্ত সখা বাঁলয়া তোমার 
[নকট প্রকাশ করিলাম। কারণ, এই যোগ জগতের শ্রেষ্ঠ ও পরম রহস্য।” 
অষ্টাদশ অধ্যায়েও গীতার কেন্দ্রস্বরূপ কম্মযোগের মূলমল্ত্ ব্যক্ত কারবার 
সময় এই কথার পুনর্দাক্ত হইয়াছে। 

সব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণ্দ মে পরমং বচঃ। 
ইন্টোহসি মে দূঢ়ামাতি ততো বক্ষ্যাম তে হিতম্‌ ॥ ৮ 

“আবার আমার পরম ও সর্বাপেক্ষা গূহ্যতম কথা শ্রবণ কর। তুমি 
আমার অতীব প্রিয়, সেই হেতু তোমার নিকট এই শ্রেয়ঃ পথের কথা প্রকাশ 
কাঁরব।” এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য শ্রতির অনুকূল, যেমন কঠ্োপ্পানিষদে 
বলা হইয়াছে। 

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো 
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন। 
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য- 
স্তস্যৈষ আত্মা বিব্ণুতে তনৃং স্বামৃ ॥ 

«এই পরমাত্মা দার্শীনকের ব্যাখ্যা দ্বারাও লভ্য নহে, মেধাশীক্তদ্বারাও 
লভ্য নহে, বিস্তর শাস্্জ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহে। ভগবান যাঁহাকে বরণ করেন, 
তাঁহারই - লভ্য; তাঁহারই নিকট এই পরমাত্মা স্বীয় শরীর প্রকাশ করেন!” 
অতএব 'যাঁন ভগবানের সাঁহত সখ্য ইত্যাদ মধুর সম্বন্ধ স্থাপন কারিতে 
সমর্থ তিনিই গীতোক্ত জ্ঞানের পান্র। 

ইহার মধ্যে আর এক আত প্রয়োজনীয় কথা 'নাহত। ভগবান অর্জুনকে 
এক শরীরে ভক্ত ও সখা বাঁলয়া বরণ কাঁরলেন। ভক্ত নানাবিধ; সাধারণতঃ 
কাহাকেও ভক্ত বিলে গুরদরশিষ্য সম্বন্ধের কথা মনে উঠে। সেই, ভাঁক্তর 
মূলে প্রেম আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বাধ্যতা সম্মান ও অন্ধভীক্ত তাহার 


গীতার ভূমিকা ৭ 


বিশেষ লক্ষণ। সখা কিন্তু সখাকে সম্মান করেন না; তাঁহার সাহত ক্রীড়া 
কৌতুক আমোদ ও স্নেহ-সম্ভাষণ করেন; ক্রীড়ার্থ তাঁহাকে উপহাস ও 
তাঁচ্ছল্যও করেন, গাঁল দেন, তাঁহার উপর দৌরাত্ম্য করেন। সখা সব্্ব- 
কালে সখার বাধ্য হয়েন না, তাঁহার জ্ঞানগাঁরমা ও অকপট 1হতোষতায় মৃগ্ধ 
হইয়া যাঁদও তাঁহার উপদেশানুসারে চলেন, সে অন্ধভাবে নহে; তাঁহার সাঁহত 
তর্ক করেন, সন্দেহ সকল জ্ঞাপন করেন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মতের প্রতিবাদও 
করেন। ভয়বিসর্জন সখ্য সন্বন্ধের প্রথম শিক্ষা; সম্মানের বাহ্য আড়ম্বর 
শবসর্জন তাহার দ্বিতীয় শিক্ষা; প্রেম তাহার প্রথম ও শেষ কথা। যান 
এই জগৎসংসারকে মাধূর্যময়, রহস্যময়, প্রেমময়, আনন্দময় ব্রীড়া বাাঝিয়া 
ভগবানকে ব্লীড়ার সহচররূপে বরণ কাঁরয়া সখ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ কাঁরতে পারেন, 
[তান গীতোক্ত জ্ঞানের পান্র। যান ভগবানের মাঁহমা, প্রভূত্ব, জ্ঞানগাঁরমা, 
ভীষণত্বও হ্‌দয়ঙ্গম করেন, অথচ আভভূত না হইয়া তাঁহার সাঁহত ভয়ে 
ও হাঁসমুখে খেলা করিয়া থাকেন, তান গণতোক্ত জ্ঞানের পান্র। 

সখ্য সম্বন্ধের মধ্যে ব্লীড়াচ্ছলে আর সকল সম্বন্ধ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। 
গুরাশষ্য সম্বন্ধ সধ্যে প্রাতম্ঠিত হইলে আত মধুর হয়, এইরূপ সম্বন্ধই 
অর্জুন গাতার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণের সাঁহত স্থাপন কারলেন। “তুমি আমার 
প্রম হিতৈষী বন্ধু, তোমা ভিন্ন কাহার শরণাপন্ন হইবঃ আম হতবৃদ্ধি, 
কর্তব্যভারে ভাত, কর্তব্য সম্বন্ধে সান্দগ্ধ, তীব্রশোকে আভভূত। তুমি 
আমাকে রক্ষা কর, উপদেশ দান কর, আমার এীহিক পারান্রক মঙ্গলের সমস্ত 
ভার তোমার উপর ন্যস্ত কারলাম।” এই ভাবে অর্জুন মানবজাতির সখা 
ও সহায়ের কট জ্ঞানলাভার্থ আসয়াছলেন। আবার মাতৃসম্বন্ধ এবং বাং- 
সল্যভাবও সধ্যে সান্নবিষ্ট হয়। বয়োজ্যেন্ঠ ও জ্ঞানশ্রেম্ঠ, কনীয়ান ও অজ্প- 
বদ্য সখাকে মাতৃবৎ ভালবাসেন, রক্ষা করেন, যত্ন করেন, সব্বদা কোলে 
রাখিয়া বিপদ ও অশুভ হইতে পারন্রাণ করেন। যানি শ্রীকৃষ্ণের সাঁহত সখ্য 
স্থাপন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট স্বীয় মাতৃূরূপও প্রকাশ করেন। সথ্যেক 
মধ্যে যেমন মাতপ্রেমের গভীরতা, তেমনই দাম্পত্যপ্রেমের তীব্রতা ও উৎকট 
আনন্দও আসিতে পারে। সখা সখা সান্নিধ্য সবর্বদা প্রার্থনা করেন, তাঁহার 
িরহে কাতর হয়েন; তাঁহার দেহস্পর্শে পুলাঁকত হয়েন তাঁহার জন্য প্রাণ 
পর্য্যন্ত বিসর্জন কারতে আনন্দভোগ করেন। দাস্য সম্বন্ধও সধ্যের ক্রীড়ার 
অন্তর্ভুক্ত হইলে অতি মধুর হয়। বলা হইয়াছে, যান যত মধুর সম্বন্ধ 
পূর্ষোত্তমের সাঁহত স্থাপন কাঁরতে পারেন, তাঁহার সখ্যভাব তত প্রস্ফুটিত 
হয় এবং তত গঈতোক্ত জ্ঞানের পান্রত্ব লাভ হয়। 

কৃফ-সখা অর্জুন মহাভারতের প্রধান কম্মী, গীতায় কর্ম যোগশিক্ষা 
প্রধান শিক্ষা । জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম এই তিন মার্গ পরস্পর [িরোধশী নহে, কর্ম্ম- 
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মার্গে জ্ঞান-প্রবার্তত কর্মে ভাক্তিলন্ধ শাক্ত প্রয়োগ করিয়া ভগবদুদ্দেশ্যে 
তাঁহারই সহিত যুক্ত হইয়া তাঁহারই আদিষ্ট কর্ম করা গীতোক্ত শিক্ষা! 
যাহারা সংসারের দুঃখে ভীত, বৈরাগ্য-পশীড়ত, ভগবানের লণলায় জাতাবিতৃষ, 
লীলা পারিত্যাগ কাঁরয়া অনন্তের ক্রোড়ে লুকাইয়া থাকিতে ইচ্ছ্‌ক, তাঁহাদের 
মার্গ স্বতল্ন। বারশ্রেন্ঠ মহাধনুর্ধর অর্জুনের সেইরূপ কোনও ইচ্ছা বা ভাব 
ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ কোন শান্ত সন্ন্যাসী বা দাশশীনক জ্ঞানীর নিকট এই উত্তম 
রহস্য প্রকাশ করেন নাই, কোন আঁহংসাপরায়ণ ব্াহ্মণকে এই শিক্ষার পান্র 
বলিয়া বরণ করেন নাই, মহাপরাক্রমী তেজস্বণ ক্ষান্রয় যোদ্ধা এই অতুলনীয় 
জ্ঞানলাভের উপযুক্ত আধার বাঁলয়া নির্ণীত হইয়াঁছলেন। যান সংসার-যুদ্ধে 
জয় বা পরাজয়ে আঁবচাঁলত, তিনিই এই শিক্ষার গুঢতম স্তরে প্রবেশ কাঁরতে 
সমর্থ । নায়মাত্মা বলহনীনেন লভ্যঃ। যান মুমুক্ষুত্ব অপেক্ষা ভগবান-লাভের 
আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন তিনিই ভগবং-সান্নিধ্যের আস্বাদ পাইয়া আপনাকে 
নিত্য-মুক্তদ্বভাববান বলিয়া উপলান্ধ কারতে এবং মুমূক্ষত্ব অজ্ঞানের শেষ 
আশ্রয় বাঁঝয়া বর্জন করতে সক্ষম। 'যাঁন তামাঁসক ও রাজাঁসক অহঙ্কার 
বর্জন কারয়া সাত্বক অহঙ্কারে বদ্ধ থাকিতে চাহেন না তাঁনই গুণাতীত 
হইতে সক্ষম। অর্জন ক্ষানরিয়ধর্্ম পালনে রাজাঁসক বা্ত চাঁরতার্থ কাঁরয়াছেন, 
অথচ সাত্বক আদর্শ গ্রহণে রজঃশীক্তকে সত্বমুখী কাঁরয়াছেন। সেইরূপ 
পানর গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম আধার । 

অরুন সমসামায়ক মহাপুরুষাঁদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। আধ্যাত্মক 
জ্ঞানে ব্যাসদেব শ্রেষ্ঠ, সেই যৃগের সব্বাঁবধ সাংসাঁরক জ্ঞানে পিতামহ ভগম্ম 
শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানতৃষণায় রাজা ধৃতরাম্ত্র ও 'বিদুর শ্রেষ্ঠ, সাধুতায় ও সাত্বক গুণে 
ধর্মপনত্র যাাধান্ঠর শ্রেষ্ঠ, ভাক্ততে উদ্ধব ও অব্রুর শ্রেচ্ঠ, স্বভাবগত শোর্ষেয 
ও পরান্রমে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারথা কর্ণ শ্রেষ্ঠ। অথচ অজুনকেই জগংপ্রভু বরণ 
করিয়াছিলেন, তাঁহারই হস্তে অচলা জয়ন্তী এবং গান্ডীব প্রভাতি দিব্য অস্ত 
সমর্পণ করিয়া তাঁহার দ্বারা ভারতের সহম্ত্র সহস্র জর্গাদ্বখ্যাত যোদ্ধাকে 
নিপাত করিয়া যাধাঁন্ঠরের অসপত্ব সাম্রাজ্য অজঁুনের পরাক্রমলব্ধ দানরূপে 
সংস্থাপন করিলেন; উপরন্তু তাঁহাকেই গীঁতোক্ত পরম জ্ঞানের একমান্ন উপযুক্ত 
পানর বলিয়া নিণণত কারলেন। অজুনই মহাভারতের নায়ক ও প্রধান কম্মী, 
সেই কাব্যের প্রত্যেক অংশ তাঁহারই যশোকণীর্ত ঘোষণা করে। ইহা প্রুষোত্তম 
বা মহাভারত-রচাঁয়তা ব্যাসদেবের অন্যায় পক্ষপাত নহে । এই উৎকষ- সম্পূর্ণ 
শ্রদ্ধা ও আত্মসমর্পণের ফল। যান পুরুষোত্তমের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও 
নিভ'রপূত্বক কোনও দাবী না কাঁরয়া স্বীয় শুভ ও অশুভ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, 
পাপ ও পণ্যের সমস্ত ভার তাঁহাকে সমর্পণ করেন, নিজ 'প্রয়কর্মে আসক্ত না 
হইয়া তদাঁদম্ট কর্ম করিতে ইচ্ছুক হয়েন, নিজ 'প্রয়বৃত্তি চাঁরতার্থ না'কারয়া 
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তৎপ্রেরিত বাস্ত গ্রহণ করেন, নিজ প্রশংঁসত গুণ সাগ্রহে আলিঙ্গন না করিয়া 
তদ্দত্ত গুণ ও প্রেরণা তাঁহারই কার্ষে প্রুক্ত করেন; সেই শ্রদ্ধাবান অহঙকার- 
বাহত কম্মযোগণ পুরুষোত্তমের 'প্রয়তম সখা ও শীক্তর উত্তম আধার, তাঁহা 
দ্বারা জগতের বিরাট কার্য নিদ্দোষরূপে সম্পন্ন হয়। ইসলাম-প্রণেতা 
মুহম্মদ এইরূপ যোগীশ্রেম্ঠ ছিলেন। অর্জুনও সেইরূপ আত্মসমর্পণ কাঁরতে 
সব্বদা সচেষ্ট ছিলেন; সেই চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা ও ভালবাসার কারণ। 
যান সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দ্‌ঢ় চেষ্টা করেন, [তানই গীতোক্ত শিক্ষার উত্তম 
_আঁধকারী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার গুরু ও সখা হইয়া তাঁহার ইহলোকের ও পর- 
লোকের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন। 


অবস্থা 


মনুষ্যের প্রত্যেক কার্যয ও উক্তির উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে 
ছইলে কি অবস্থায় সেই কার্য বা সেই ডীক্ত কৃত বা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা জানা 
আবশ্যক । কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারদ্ভকালে যখন শস্বপ্রয়োগ আরম্ভ 
হইয়াছে- প্রবৃত্তে শস্বরসম্পাতে_সেই সময়ে ভগবান গীতা প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
ইহাতে অনেকে 'বাস্মত ও বিরক্ত হন, বলেন ইহা নশ্চয় কাঁবর অসাবধানতা 
বা বাঁদ্ধর' দোষ। প্রকৃতপক্ষে সেই সময়ে সেই স্থানে সেইর্‌প ভাবাপন্ন পান্রকে 
দেশকালপান্র বৃঝিয়া শ্রীকৃষ্ণ গণতোক্ত জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন। 

সময় যুদ্ধের প্রারম্ভকাল। যাঁহারা প্রবল কম্মন্রোতে নিজ বীরত্ব ও শক্ত 
1বকাশ ও পরীক্ষা করেন নাই, তাঁহারা কখনও গীতোক্ত জ্ঞানের আঁধকারী 
হইতে পারেন না। উপরন্তু যাঁহারা কোন কঠিন মহারত আরম্ভ কাঁরয়াছেন. 
যে মহারতে অনেক বাধাবঘ।, অনেক শন্রুবৃদ্ধি, অনেক পরাজয়ের আশঙ্কা 
দবভাবতঃই হয়, সেই মহাব্রতের আচরণে যখন 'দব্যশাক্ত জল্মিয়াছে, তখন 
ব্রতৈর শেষ উদ্‌যাপনার্থে, ভগবানের কার্যযাসঘ্ধ্যর্থ এই জ্ঞান প্রকাশ হয়। 
গীতা কম্মযোগকে ভগবানলাভের প্রাতিষ্ঠা বাহত করে, শ্রদ্ধা ও ভাক্তপূর্ণ 
কম্মেতেই জ্ঞান জন্মায়, অতএব গীঁতো-্ত মার্গের পাঁথক পথত্যাগ করিয়া দুরস্থ 
শাঁন্তময় আশ্রমে পর্বতে বা নিজ্জন স্থানে ভগবানের সাক্ষাংলাভ করেন না. 
মধ্যপথেই কর্মের কোলাহলের মধ্যে হঠাৎ সেই স্বর্গীয় দীপ্ত জগৎ আলোকিত 
করে, সেই মধুর তেজোময়ী বাণী কর্ণকৃহরে প্রবেশ করে। 

স্থান যৃদ্ধক্ষেন্র, সৈন্য্বয়ের মধ্যস্থল, সেখানে শস্তপাত হইতেছে। যাহারা 
এই পথে পাঁথক, এইরূপ কর্ম্মে অগ্রণী, প্রায়ই কোনও গুরুতর ফলোংপাদক 
সময়ে, যখন কম্মশীর কর্ম্মান্‌সারে অদৃষ্টের গাত এঁদক না গাঁদক চাঁলত 
হইবে, তখনই অকস্মাং তাঁহাদের যোগাঁসদ্ধি ও পরমজ্ঞানলাভ হয়। তাঁহার 
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জ্ঞান কম্মরোধক নয়, কম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট । ইহাও সত্য যে ধ্যানে, নিজ্জনে, 
স্বস্থ আত্মার মধ্যে জ্ঞানোন্মীলন হয়, সেইজন্য মনীষগণ নিজ্জনে থাকিতে 
ভালবাসেন। কিন্তু গঁতোক্ত যোগের পাঁথক মন-প্রাণ-দেহরূপ আধার এমন- 
ভাবে বিভক্ত কাঁরতে পারেন যে, তান জনতায় এনজ্জনতা, কোলাহলে শান্তি, 
ঘোর কম্মপ্রবান্ততে পরম বৃত্ত অনুভব করেন। "তাঁন অন্তরকে বাহ্য 
দ্বারা নিয়ন্তিত করেন না, বরং বাহ্যকে অন্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। সাধারণ 
যোগী সংসারকে ভয় করেন, পলায়নপূর্বক যোগাশ্রমে শরণ লইয়া যোগে 
প্রবন্ত হন। সংসারই কম্মযোগীর যোগাশ্রম। সাধারণ যোগী বাহ্যক শান্তি 
ও নীরবতা আঁভলাষ করেন, শান্তভঙ্গে তাঁহার তপোভঙ্গ হয়। কম্মযোগন 
অন্তরে বিশাল শান্তি ও নীরবতা ভোগ করেন, বাহ্যক কোলাহলে সেই অবস্থা 
আরও গভাীর হয়, বাহ্যক তপোভঙ্গে সেই স্থির আন্তারক তপঃ ভন হয় না, 
আঁবচালত থাকে । লোকে বলে, সমরোদ্যত সৈন্যের মধ্যভাগে শ্রীক-অুন 
সংবাদ কিরূপে সম্ভব হয় ? উত্তর, যোগ্রপ্রভাবে সম্ভব হয়। সেই যোগবলে 
যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে একস্থানে শ্রীকৃ ও অর্জনের অন্তরে ও বাহিরে 
শান্তি বরাজ করে, যুদ্ধের কোলাহল সেই দুইজনকে স্পর্শ কাঁরতে পারে 
নাই। ইহাতে কম্মেপযোগী আর এক আধ্যাত্বক শিক্ষা 'নাহত। যাহারা 
গীঁতোক্ত যোগ অনুশীলন করেন, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কম্মণী অথচ কর্মে অনাসক্তু। 
কম্মের মধ্যেই আত্মার আন্তাঁরক আহবান শ্রবণে তাঁহারা কর্মে বিরত হইয়া 
যোগমগন ও তপস্যারত হন। তাঁহারা জানেন কর্ম ভগবানের, ফল ভগবানের, 
আমরা যন্ত্র, অতএব কম্মফলের জন্য উৎকশ্ঠিত হন না। ইহাও জানেন যে, 
কম্মযোগের স্মবিধার জন্য, কম্মের উন্নাতির জন্য, জ্ঞানবাঁদ্ধ ও শাক্তবৃদ্ধির 
জন্য সেই আহবান হয়। অতএব কর্মে বিরত হইতে ভয় করেন না, জানেন 
যে তপস্যায় কখনও বৃথা সময়ক্ষেপ হইতে পারে না। 

পান্রের ভাব, কম্মযোগীর শেষ সন্দেহের উদ্রেক। 'ব*্বসমস্যা, সুখদনখ 
সমস্যা, পাপপ্‌ণ্য সমস্যায় বিব্লত হইয়া অনেকে পলায়নই শ্রেয়স্কর বাঁলয়া 
নিব, বৈরাগ্য ও কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা ঘোষণা করেন। বুদ্ধদেব জগৎ আনিত্য 
ও দুখেময় বৃঝাইয়া নির্্বাপ্রাপ্তর পথ দেখাইয়াছেন। যশ, টলষ্টয় ইত্যাঁদ 
মানবজাতির সন্ততিস্থাপক বিবাহপদ্ধাত ও জগতের চিরন্তন নিয়ম যদদ্ধের 
ঘোর বিরোধী । সন্ন্যাসী বলেন, কর্মই অজ্ঞানস্ম্ট, অজ্ঞান বর্জন 
কর, কম্মণ বঙ্জন কর, শান্ত 'নীক্ক্ুয় হও। অদ্বৈতবাদী বলেন, জগৎ 'মথ্যা, 
জগৎ মিথ্যা, ব্রন্মে বিলশন হও। তবে এই জগং কেন, এই সংসার কেন 2 ভগবান 
যাঁদ থাকেন, কেন অব্বাচণন বালকের ন্যায় এই বৃথা পণ্ডশ্রম, এই নীরস উপহাস 
আরম্ভ কাঁরয়াছেন? আত্মাই যাঁদ থাকেন, জগৎ মায়াই হয়, এই আত্মাই বা 
কেন এই জঘন্য স্বপ্ন নিজ নিম্ম'ল আঁস্তত্কে অধ্যারোপ কাঁরয়াছেন? নাস্তিক 


গীতার ভূমিকা ৭৯ 


বলেন, ভগবানও নাই, আত্মাও নাই, আছে অধ্ধশীক্তর অন্ধ ক্রিয়া মান্ন। 
তাহাই বা কিরূপ কথা? শাক্ত কাহার ? কোথা হইতে সৃম্ট হইল, কেনই বা 
অন্ধ ও উন্মত্ত £ এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক মণমাংসা কেহই কাঁরতে পারেন 
নাই, না খৃষ্টান, না বৌদ্ধ, না অদ্বৈতবাদা, না নাস্তিক, না বৈজ্ঞাঁনক; সকলেই 
এই বিষয়ে নিরন্তর অথচ সমস্যা এড়াইয়া ফাঁক দিতে সচেম্ট। এক উপানিষদ 
ও তাহার অন্দকূল গাঁতা এইরুপ ফাঁক দিতে আনচ্ছুক। সেইজন্য কুরু- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধে গীতা গীত হইয়াছে। ঘোর সাংসারিক কর্ম, গুরুহত্যা, ভ্রাতু. 
হত্যা, আত্মীয়হত্যা তাহার উদ্দেশ্য, সেই অযুত-প্রাণী-সংহারক যুদ্ধের 
প্রারম্ভে, অজদন হতব্দাদ্ধ হইয়া গাণ্ডীব হস্ত হইতে নিক্ষেপ কাঁরয়াছেন 
কাতরস্বরে বাঁলতেছেন-__ 
তৎ কং কর্্মাণ ঘোরে মাং নিয়োজয়াঁস কেশব ॥ 

“কেন আমাকে এই ঘোর কর্মে নিযুক্ত কাঁরতেছ ?” উত্তরে সেই 
যুদ্ধের কোলাহলের মধ্যে বন্ভ্রগম্ভীর স্বরে ভগবৎ-মুখ-নিঃসৃত মহাগীত 
উঠিয়াছে-_ ূ 

কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্র্বং পূর্বতরং কৃতং। 
সং 

যোগস্থঃ কুরু কম্মাণি সঙ্গং ত্যক্তৰা ধনঞ্জয়। 
সং 


বাঁদ্ধযুক্তো জহাতনহ উভে সুকৃতদ-জ্কৃতে। 
তস্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্্মসূ কৌশলম্‌ ॥ 
সঃ 
অসক্তো হ্যাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্পনোতি পুরুষঃ ॥ 
সং 
ময় সব্বাঁণি কম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্চেতসা ৷ 
নিরাশীর্নম্মমো ভূত্বা যধ্যস্ব বিগতজবরঃ ॥ 
সং 


গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবাঁস্থতচেতসঃ। 
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রাবলীয়তে ॥ 
সং 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যান্ত জন্তবঃ | 
সং 
ভোক্তারং যজ্ভঞতপসাং সব্বলোকমহেশবরম্‌ 
সুহৃদং সব্ববভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তমচ্ছাত ॥ 
এ 


৮০ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


ময়া হতাংস্ত্ং জহি মা ব্যথিষ্ঠা। 
যনধ্যস্ব জেতাঁস রণে সপত্রান্‌ ॥ 
সঃ 
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বাঁদ্ধর্ষস্য ন গলপ্যতে। 
হত্বাঁপ স ইমাললোকান্‌ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ 

“অতএব তুমি কম্মই কারয়া থাক, তোমার পূর্র্বপ্রুষগণ পৃব্বে যে 
কর্ম করিয়া আসতেছেন, তোমাকেও সেই কর্ম কারতে হইবে ।......মোগস্থ 
অবস্থায় আসীক্ত পারত্যাগপ্ব্্বক কর্ম কর।...যাঁহার বাদ্ধি যোগস্থ, তান 
পাপ পুণ্য এই কর্মক্ষেত্রেই আতক্রম করেন, অতএব ষোগার্থ সাধনা কর, 
যোগই শ্রেষ্ঠ কর্ম্মসাধন।...মানুষ যাঁদ অনাসক্তভাবে কর্ম করেন তান নিশ্চয় 
পরম ভগবানকে লাভ কারবেন।...জ্ঞানপূর্ণ হৃদয়ে আমার উপর তোমার সকল 
কর্ম্ম নিক্ষেপ কর, কামনা পাঁরত্যাগ্ে, অহঙ্কার পাঁরত্যাগে দুঃখরহিত হইয়া 
যুদ্ধে লাগ। ..যিনি মুক্ত, আসাক্তরহিত, যাঁহার চিত্ত সর্বদা জ্ঞানে নিবাস 
করে, 'যাঁন যজ্ঞার্থে কর্ম করেন, তাঁহার সকল কর্ম বন্ধনের কারণ না হইয়া 
তখনই আমার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়।"'সব্বপ্রাণীর অন্তীর্নাহত 
ভ্তান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত, সেই হেতু তাহারা সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য ইত্যাদি 
তপস্যা প্রভৃতি সব্্বাবধ কর্মের ভোক্তা এবং সর্ব্বভূতের সখা ও বন্ধ বাঁলয়া 
জানিলে পরম শান্তিলাভ হয়।...আমিই তোমার শন্নুগণকে বধ কারয়াছ, তুমি 
যন্ত্র হইয়া তাহাদের সংহার কর, দুঃাখত হইও না, যুদ্ধে লাগয়া যাও, 
বিপক্ষকে রণে জয় করিবে ।...যাঁহার অন্তঃকরণ অহংজ্ঞানশন্য, যাহার বদ্ধ 
নাঁলপ্ত, তান যাঁদ সমস্ত জগংকে সংহার করেন, তথাঁপ তান হত্যা করেন 
নাই, তাঁহার পাপরূুপ কোন বন্ধন হয় না।” 

প্রশন এড়াইবার ফাঁকি দিবার কোন লক্ষণ নাই। প্রশ্নাটি পারম্কারভাবে 
উত্থাপন করা হইল । ভগবান কি, জগৎ কি, সংসার কি, ধম্মপথ কি, গাতায় 
এই সকল প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে । অথচ সন্ধ্যাসাশিক্ষা নয়, 
কম্মাশক্ষাই গীতার উদ্দেশ্য । ইহাতেই গঁতার সার্বজনীন উপযোগিতা । 


প্রথম অধ্যায় 


ধৃতরাজ্দ্র উবাচ 


ধম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র সমবেতা যুযুৎসবঃ। 
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥ 
ধৃতরাম্ট্র বীললেন,_ 


হে সঞ্জয়, ধম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া আমার পক্ষ ও 
পাণ্ডবপক্ষ কি করিলেন। 


সঞ্জয় উবাচ 


দৃম্টৰা তু পাণ্ডবানীকং বৃঢ়ং দুষ্বযোধনস্তদা। 
আচাষ্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥ 
সঞ্জয় বাঁললেন,_ 
তখন রাজা দূোধন রচিতব্যহ পাশ্ডব-অনীকনী দেখিয়া আচার্ষোর 
নিকট উপাস্থত হইয়া এই কথা বাঁললেন। 
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য মহতশং চমৃম্‌। 
ব্যাং দ্রুপদপুত্রেণ তব শষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥. 
“দেখুন আচার্য, আপনার মেধাবী শিষ্য দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা 
রাঁচতব্যুহ এই মহত পাণ্ডবসেনা দেখুন । 
অত্র শুরা মহেষবাসা ভমাজনসমা যুধি। 
যুষুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ 0৪ ॥ 
ধৃম্টকেতৃশ্চোকতানঃ কাঁশরাজশ্চ বর্যবান্‌। 
পুরুজৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবও | & ॥ 
যুধামনযশ্চ 'বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্‌। 
সৌভদ্রো দ্রোপদেয়াশ্চ সব্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ &॥ 
এই বিরাট সৈন্যে ভীম ও অর্জুনের সমান মহাধনুদ্ধর বীরপুরূষ আছেন, 
-যুযুধান, বিরাট ও মহারথা দ্ুপদ, 
ধূষ্টকেতু, চোকতান ও মহাপ্রতাপন কাঁশরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও 
নরপ-্জ্ঞাব শৈব্য, 


ঙ৬ 


৮২ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙলা রচনাবলী 


বিক্রমশালী যুধামনন্য ও প্রতাপবান উত্তমৌজা, সূভদ্রাতনয় অভিমনন্য ও 
দ্রোপদীর পূত্রগণ, সকলেই মহাযোদ্ধা। 
অস্মাকন্তু 'বাশিম্টা যে তান্নবোধ দ্িবজোত্তম। 
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্লবীমি তে ॥ ৭ ॥ 
আমাদের মধ্যে যাঁহারা অসাধারণ শীক্তুসম্পন্ন, যাহারা আমার সৈন্যের নেতা, 
তাঁহাদের নাম আপনার স্মরণার্থ বাঁলতোছ, লক্ষ্য করূন। 
ভবান্‌ ভীজ্ম্চ কর্ণচ সাঁমতিঞ্জীয়ঃ | 
অশ্বথামা 'বকর্ণচ সৌমদাঁততজয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ 
অন্যে চ বহবঃ শুরা মদর্ঘে ত্যক্তজশীবতাঃ। 
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সবর যুদ্ধাবশারদাও 1 ৯ ॥ 
আপানি, ভীঁম্ম, কর্ণ ও সমরাবজয়ী কৃপ, অশ্বথামা, বিকর্ণ* সোমদত্ততনয় 
ভুরিশ্রবা এবং জয়দ্রথ, 
এবং অন্য অনেক বীরপুরুষ আমার জন্য প্রাণের মমতা ত্যাগ কারয়াছেন, 
ইন্হারা সকলেই যুদ্ধাবশারদ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত। 
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীম্মাভরাক্ষতম্‌। 
পর্যাপ্তং 'ত্বদমেতেষাং বলং ভীমাভরাক্ষতম্‌ ॥ ১০ ॥ 
আমাদের এই সৈন্যবল একে অপাঁরমিত, তাহাতে ভীষ্ম আমাদের রক্ষাকর্তা, 
তাঁহাদের ওই সৈন্যবল পাঁরামত, ভীমই তাঁহাদের রক্ষা পাইবার আশাস্থল। 
অয়নেষ্‌ চ সব্রষ্‌ যথাভাগমবাঁস্থতাঃ। 
ভাঁত্মমেবাভিরকষন্তু ভবন্তঃ সব্ব এব হি ॥ ১১ ॥ 
অতএব আপনারা যুদ্ধের যত প্রবেশস্থলে স্ব স্ব 'নাদ্দস্ট সৈন্য ভাগে 
অবস্থান কাঁরয়া সকলে ভনম্মকেই রক্ষা করদন।” 
তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ 1পতামহঃ | 
সংহনাদং বনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধেশী প্রতাপবান্‌ 0১২ ॥ 
দযধনের প্রাণে হ্ষোদ্রেক কারা কুরবদধ পিতামহ ভান উচ্চ িহহ- 
মাদে রণস্থল ধ্বানিত কাঁয়া মহাপ্রতাপভরে শঙ্খাননাদ কাঁরলেন। 
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভে্যযশ্চ পণবানকগোমদখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহন্যল্ত স শব্দস্তৃমুলোহভবৎ ॥ ১৩ ॥ 
তখন শঙ্খ, ভেরণ, পণব, পটহ ও গোমূখ বাদ্য অকস্মাৎ বাঁদত হইল, রণ- 
স্থল উচ্চ-শব্দসগকুল হইল। 
ততঃ শ্বেতৈহয়ৈর্ধ্‌ক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ। 
মাধবঃ পান্ডবশ্চৈব 'দিব্যৌ শঙ্খো প্রদধবতুঃ ॥ ১৪ ॥ 
অনন্তর শ্বেতাশ্যযুক্ত বিশাল রথে দণ্ডায়মান মাধব ও পাণ্ডুপন্র অজ খন 
দব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন। 


গি তার ভূমিকা ৮৩ 


পাণ্জজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ। 
পোন্ড্রং দধ্যৌ মহাশঙ্খং ভঁমকম্্মা বকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ 
হৃষীকেশ পাণ্ুজন্য, ধনঞ্জয় দেবদত্ত, ভশমকম্মা বৃকোদর পৌন্ড্র নামে 
মহাশঙ্থ বাজাইলেন। 
অনন্তাবজয়ং রাজা কুন্তীপুন্রো যুধাচ্ঠিরঃ। 
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমাণপুজ্পকৌ ॥ ১৬ ॥ 
কুন্তপূত্র রাজা য্াধাম্ঠর অনন্তাবিজয় শঙ্খ এবং নকুল সহদেব সুঘোষ 
ও মাঁণপৃষ্পক শঙ্খ বাজাইলেন। 
কাশ্যশ্চ পরমেষবাসঃ শখন্ডী চ মহারথঃ। 
ধৃষ্টদূ্যমেনা বিরাটশ্চ সাত্যাকশ্চাপরাজতঃ ॥ ১৭ 7 
দ্ুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সব্বশঃ পাঁথবীপতে। 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান: দধ্যঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ৯৮ ॥ 
পরম ধনূদ্ধর কাশিরাজ, মহারথী িখন্ডন, ধৃ্টদুযমম, অপরাজিত যোদ্ধা 
সাত্যকি, 
দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পূত্রগণ, মহাবাহু স:ভদ্রাতনয়, সকলেই চাঁরাঁদক হইতে 
স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইলেন। ্‌ 
স ঘোষো ধার্তরাম্দ্রীণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নভশ্চ পাঁথবীপৈব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্‌ ॥ ১৯ ॥ 
সেই মহাশব্দ আকাশ ও পাঁথবা তুমূলরবে প্রাতধ্বানত কাঁরয়া ধার্তরাষ্ট 
গণের হৃদয় বিদীর্ণ কাঁরল।., 
অথ ব্যবাস্থতান্‌ দ্টবা ধার্তরাম্ট্রান্‌ কাঁপধবজঃ 
প্রবৃত্তে শস্সম্পাতে ধন.রদদ্যম্য পাণ্ডবঃ। 
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥ 
তখন শস্বনিক্ষেপ আরম্ভ হইবার পরে পাণ্ডুপদত্র অন ধন উত্তোলন 
করিয়া হুষীকেশকে এই কথা বাঁললেন। 


অন উবাচ 


সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেহচ্দ্যত ॥ ২১ 
যাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধুকামানবাঁস্থতান্‌। 
কৈ নয়া সহ যোদ্ধব্যমাস্মন্‌ রণসমন্দ্যমে ॥ ২২0 
যোৎস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ। 
ধার্ততরাষ্ট্রস্য দূব্র্বদ্ের্যদ্ধে প্রয়াঁচকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥ 
অর্জুন বাঁললেন,_ 
“হে' নিষ্পাপ, দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর, ততক্ষণ বণ (- 


৮৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবল? 


স্পৃহায় অবাঁস্থত এই বিপক্ষগণকে নিরীক্ষণ কার। জানিতে চাই, কাহাদের 
সাঁহত এই রণোৎসবে যুদ্ধ কাঁরতে হইবে। 

দেখ এই যাদ্ধপ্রার্থীগণ কাহারা, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে দৃব্বাদ্ধ 
ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুষ্বোধনের প্রিয়কার্ধযয কারবার কামনায় এইখানে সমাগত 


সঞ্জয় উবাচ 


এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত। 
সেনয়োরূভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম ॥ ২৪ ॥ 
ভীম্মদ্রোণপ্রমূখতঃ সবের্বষাণ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান কুরানাত ॥ ২৫ ॥ 
সঞ্জয় বাঁললেন,_ 
গুড়াকেশের এই কথা শুনিয়া হৃষীকেশ দুই সৈন্যের মধ্যস্থলে সেই 
উৎকৃষ্ট রথ স্থাপনপূূর্র্বক 
ভনজ্ম, দ্রোণ এবং সমুদয় নৃপাঁতিবৃন্দের সম্মুখে উপাস্থিত হইয়া বাললেন, 
“হে পার্থ সমবেত কুরুগণকে দেখ 1৮ 
তন্রাপশ্যৎ 'স্থতান্‌ পার্থঃ পিতৃনথ [পতামহান্‌ | 
আচার্ধযান্‌ মাতুলান্‌ ভ্রাতৃন্‌ প্রান পোন্রান্‌ সখাংস্তথা। 
*বশুরান সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরূুভয়োরাপ ॥ ২৬ ॥ 
সেই রণস্থলে পার্থ দেখিলেন পিতা, পিতামহ, আচার্ধ্য, মাতুল, ভ্রাতা, 
পত্র, পৌন্র, সখা, *বশুর, সুহৃদ, যত আত্মীয় ও স্বজন, দুই পরস্পরাঁবরোধী 
সৈন্যে দণ্ডায়মান রাহয়াছেন। 
তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সব্্বান্‌ বল্ধৃনবাষ্থতান্‌। 
কৃপয়া পরয়াবিম্টো বিষীদলিদমবরবীৎ ॥ ২৭ ॥ 
সেই সকল বন্ধুবান্ধবকে এইরূপ অবাঁস্থত দেখিয়া কুন্তপনত্র তীব্র কৃপায় 
আবিষ্ট হইয়া বিষাদগ্রস্ত হৃদয়ে এই কথা বাঁললেন। 


অজুন উবাচ 


দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ য্যুৎসৃন্‌ সমবাস্থতান্‌। 
সীদন্তি মম গান্রাণ মুখণ্ পাঁরশষ্যাত ॥ ২৮ ॥ 
বেপথশ্চ শরীরে মে রোমহষশ্চি জায়তে। 

গাণ্ডীবং শ্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্‌ চৈব পাঁরদহ্যতে ॥ ২৯ & 


গীতার ভূমিকা ৮৫ 


অজুন বাঁললেন,_ 
“হে, কৃষ্ণ, এই সকল স্বজনকে যৃদ্ধার্থে অবাস্থত দোঁখয়া আমার দেহের 
অঞ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, মুখ শূকাইয়া যাইতেছে, 
সমস্ত শরীরে কম্প ও রোমহর্ উপাঁস্থত, গান্ডীব অবশ হস্ত হইতে 
খাঁসয়া পাঁড়তেছে, চর্ম যেন আনতে দণ্ধ হইতেছে। 
ন চ শক্যোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ । 
নামত্তান চ পশ্যাঁম বপরীতাঁন কেশব ॥ ৩০ ॥ 
আম দাঁড়াইবার শক্তরাহত হইলাম, মন যেন ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে। 
হে কেশব, অশুভ লক্ষণ সকল দোখতোছ। 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে। 
ন কাজ্কে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥ 
যুদ্ধে স্বজন বধ কারয়া শ্রেয়ঃ দেখিতোছি না; হে কৃষ্ণ আম জয়ও চাহ 
না, রাজ্যও চাহ না, সুখও চাহি না। ্‌ 
কিং নো রাজন গোঁবন্দ কিং ভোগৈজশীবতেন বা। 
যেষামর্থে কাঁজ্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥ 
ত ইমেহবাঁস্থত যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তৰা ধনানি চ। 
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পূনত্রাস্তথৈব চ পতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ *বশুরাঃ পৌন্রাঃ শ্যালাঃ সম্বাধনস্তথা। 
এতান্ন হন্তুমিচ্ছাঁম ঘযতোহাঁপ মধ্দসুদন ॥ ৩৪ ॥ 
বল, গোবিন্দ, রাজ্যে আমাদের কি লাভ £ কি লাভ ভোগে 2 কি প্রয়োজন 
জীবনে? যাঁহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, জীবন বাঞ্ছনীয়, 
তাঁহারাই জীবন ও ধন ত্যাগ করিয়া এই রণক্ষেত্রে উপাঁস্থত,_আচার্য 
পিতা, পত্র, পিতামহ, 
মাতুল, শ্বশুর, পৌন্র, শ্যালক, কুটু্ব। হে মধ্সৃদন, ইতহারা যাঁদ 
আমাকে বধ করেন, তথাপি তাঁহাদিগকে বধ কাঁরতে চাই না। 
আপ ব্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহাকৃতে। 
নিহত্য ধার্তরাস্দ্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনাদ্দদন ॥ ৩৫ ॥ 
ন্রলোকরাজ্যের লোভেও চাই না, পৃথিবীর আঁধপত্য ত দূরের কথা। 
ধার্তরাম্ট্রকে সংহার কারয়া, হে জনার্দন! আমাদের কি মনের সুখ হইতে 
পারে? 
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়নঃ। 
তস্মান্নাহ্বা বয়ং হন্তুং ধার্তরাম্ট্রান্‌ সবান্ধবান্‌। 
স্বজনং হি কথং হত্বা সাখনও স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥ 
ইহারা আততায়ী, তথাপি ইহাদের বধ কাঁরলে পাপই আমাদের মনে আশ্রয় 


৮৬ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলশ 


পাইবে। অতএব ধার্তরাম্ট্রগণ যখন আমাদের আত্মীয়, তখন তাঁহাঁদগকে 


সংহার করিতে আমরা আঁধকারী নাহ। হে মাধব, স্বজন বধে আমরা কির্পে 
সুখী হইব ? 


যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মন্ত্রদ্রোহে চ পাতকমৃ ॥ ৩৭ ॥ 
কথং ন জ্দ্েয়স্মাভঃ পাপাদস্মান্নবার্ততুম্‌। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যাদ্ভজনাদ্দদন ॥ ৩৮ ॥ 
যাঁদও ইঞ্হারা লোভে বাদ্ধন্রম্ট হইয়া কুলক্ষয়ের দোষ ও মিত্রের আনিষ্ট- 
করণে মহাপাপ বুঝেন না, 
আমরা, জনাদ্্দন, কুলক্ষয়জনিত দোষ বুঝি, কেন আমাদের জ্ঞান হইবে 
না, এই পাপ হইতে আমরা কেন নিবৃত্ত হইব নাঃ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধম্মণাঃ সনাতনাঃ। 
ধম্মে নম্টে কুলং কংস্নমধর্মোহভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥ 
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্মসকল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, ধর্্মনাশে অধর্্ম সমস্ত 
কুলকে অভিভূত করে। 
অধম্মাভভবাৎ কৃষ্ণ প্রদৃষ্যান্তি কুলাস্বয়ঃ। 
স্তীষ্‌ দুষ্টাস্‌ বাষ্চেয়্ জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥ 
, অধর্মের অভিভবে, হে কৃষ্ণ, কুলস্ত্রীগণ দনশ্চারত্রা হয়। কুলস্ব্ীগণ 
দুশ্চারন্রা হইলে বর্ণসঙ্কর হয়। 
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং ল:প্তাঁপন্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥ 
বর্ণসগ্কর কুল ও কুলনাশকগণের নরক প্রাপ্তির হেতু, কেননা তাঁহাদের 
শিতৃপুরুষগণ পন্ডোদক হইতে বাত হইয়া িতৃলোক হইতে পাঁতত হন। 
দোষৈরেতৈঃ কুলঘয্ানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ। 
উৎসাদ্যন্তে জাতিধম্মাঃ কুলধর্্সাশ্চ শাশবতাঃ ॥৪২ ॥ 
কুলনাশকদের এই বর্ণসঙ্করোংপাদক দোষ সকলের ফলে সনাতন জাত- 
ধর্ম সকল ও কুলধম্ম সকল উৎসন্্ হয়। 
উৎসন্নকুলধন্মমাণাং মন[ষ্যাণাং জনাদ্দ'ন। 
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীতানুশশ্রুম ॥ ৪৩ ॥ 
যাঁহাদের কুলধণ্্ম উৎসন্ন হইয়াছে, সেই মন্ষ্যদের ীনবাস নরকে 'নাদ্্ট 
হয়, ইহাই প্রাচীনকাল হইতে শুনিয়া আঁসতোছ। 
অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়মৃ ৷ 
যদ্রাজ্যসখলোভেন হন্তুং স্বজনমন্দ্যতাঃ ॥ ৪8৪ 


গু 


গাঁতার ভুমিকা ৮৭ 


ওহো ! আমরা অতি মহৎ পাপ কারতে কৃতাঁনশ্চয় হইয়াছলাম, যে, রাজা- 
সখের লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যম কারতোঁছিলাম। 
যাঁদ মামপ্রতীকারমশস্ত্ং শস্বপাণয়ঃ। 
ধার্তরান্ট্রা রণে হন্যুস্তল্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৫& ॥ 
যাঁদ অশস্ত্র ও প্রাতকারে অনুদ্যোগী আমাকে সশস্ত্র ধার্তরাম্ট্রগণ রণে 
সংহার করেন, তাহাই ইহা অপেক্ষা আমার মঙ্গল | 


স্ঞ্জয় উবাচ 


এবমুক্তবাজনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবশৎ। 
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংাবগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥ 
সঞ্জয় বাঁললেন,_ 
এই বাঁলয়া অর্জুন শোকোদ্বেগে কলাীষতচিত্ত হইয়া যুদ্ধকালে আরুড্র- 
শর ধনু পরত্যাগপূবর্কক রথে বাঁসয়া পাঁড়লেন। 


সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষ,প্রাপ্তি 


গীতা মহাভারতের মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে উক্ত হয়। অতএব গাঁতার প্রথম 
শেলাকে দৌখ রাজা ধৃতরাম্ট্র 1দব্যচক্ষ-প্রাপ্ত সঞ্জয়ের নকট যুদ্ধের বার্তা 
জিজ্ঞাসা কারতেছেন। দুই সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপাঁস্থত, তাহাদের প্রথম চেষ্টা 
ক, বৃদ্ধ রাজা তাহা জানিতে উৎসূক। সঞ্জয়ের 'দব্যচক্ষ-প্রাপ্তর কথা আধ" 
ণনক ভারতের ইংরাজী-শিক্ষাপ্রাপ্ত 'শাক্ষত লোকের চোখে কবির কল্পনা 1ভন্ন 
আর কিছুই নহে। যাঁদ বাঁলতাম অমূক লোক দূরদৃষ্টি (০1150991106) 
ও দূরশ্রবণ (01917-900761806) প্রাপ্ত হইয়া দূরস্থ রণক্ষেত্রের লোমহর্ষণ 
দৃশ্য ও মহারথীগণের সংহনাদ ইন্ছরিয়গোচর কাঁরতে পারিয়াছিলেন, তাহা 
হইলে বোধ হয় কথাঁট তত আঁব*বাসযোগ্য না-ও হইতে পাঁরত। আর ব্যাস- 
দেব যে এই শীক্ত সঞ্জয়কে প্রদান কাঁরয়াঁছলেন, তাহা আরও আবাটে গল্প 
বাঁলয়া উড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। যাঁদ বাঁলতাম যে একজন বিখ্যাত যুরোপাীয় 
শবজ্ঞানীবদ অমুক লোককে স্বগ্নাবস্থাপ্রাপ্ত (25157910159) কাঁরয়া তাঁহার 
মুখে সেই দূর ঘটনার কতক বর্ণনা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেই যাঁহারা 
পাশ্চাত্য , 1)789050)-এর কথা মনোষোগের সাহত পাঁড়িয়াছেন, তাঁহারা 
[ি*বাস 'কাঁরতেও পাঁরতেন। অথচ 1)58909 যোগশাক্তর নিকৃষ্ট ও 


৮৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


বজনীয় অঙ্গ মান্র। মানুষের মধ্যে এমন অনেক শাক্ত নিহত রাহয়াছে যে 
পূর্্বকালের সভ্জাতি সেই সকল জানত ও বিকাশ কারত; কিন্তু কাঁল- 
সম্ভূত অজ্ঞানের স্রোতে সেই বিদ্যা ভাঁসয়া ?গয়াছে, কেবল আংশকর্‌পে অল্প 
লোকের মধ্যে গুপ্ত ও গোপনীয় জ্ঞান বাঁলয়া রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । সক্ষম- 
দৃম্টি বলিয়া স্থূল হীন্দ্রিয়াতত সূক্ষেযন্দ্রয় আছে যাহা দ্বারা আমরা স্থূল 
ইন্দ্রিয়ের আয়ত্তাতীত পদার্থ ও জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পাঁর, সুক্ষ বস্তু দর্শন, 
সক্ষম শব্দ শ্রবণ, সংক্ষম গন্ধ আঘ্রাণ, সুক্ষন্ন পদার্থ স্পর্শ ও সুক্ষ আহার 
আস্বাদ করতে পাঁর। সূক্ষমদ্ষ্টর চরম পাঁরণামকে দদিব্যক্ষু বলে, তাহার 
প্রভাবে দূরস্থ, গুপ্ত বা অন্যলোকগত বিষয় সকল আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। 
পরম যোগশীক্তর আধার মহামান ব্যাস যে এই 'দিব্যচক্ষু সঞ্জয়কে দিতে সক্ষম 
ছিলেন, তাহা আঁব*বাস কারবার কোনও কারণ দেখিতে পাই না। পাশ্চাত্য 
1)197905এর অদ্ভূত শাক্ততে যাঁদও আমরা আঁবশবাসী হই না, তবে অতুল্য 
জ্ঞানী ব্যাসদেবের শাক্ততে আবশবাসী হইব কেন? শাক্তমানের শাক্ত পরের 
শরীরে সংক্রামিত হইতে পারে, তাহার ভূর ভূর প্রমাণ ইতিহাসের প্রত্যেক 
পৃভ্ঠায় ও মনূষ্য-জীবনের প্রত্যেক কার্যে পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন, ইতো 
প্রভৃতি কম্মমবীর উপযুক্ত পান্রে শাঁক্তসংক্রামণ দ্বারা তাঁহাদের কার্ষ্যের সহকারন 
প্রস্তুত কাঁরয়াছেন। অতি সামান্য যোগীও কোন সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কিছু- 
ক্ষণের জন্য বা কোনও বিশেষ কার্যে প্রয়োগ কারবার জন্য পরকে স্বীয় 'সাঁদ্ধ 
প্রদান করতে পারেন- ব্যাসদেব ত জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী ও অসামান্য যোগ- 
সিদ্ধ পুরূষ। বাস্তবিক, 'দব্যচক্ষুর আঁস্তত্ব আষাঢে গল্প না হইয়া বৈজ্ঞানিক 
সত্য হইবার কথা । আমরা জান, চক্ষু দর্শন করে না, কর্ণ শ্রবণ করে না, 
নাসিকা আঘ্বাণ করে না, ত্বক্‌ স্পর্শ উপলান্ধ করে না, রসনা আস্বাদ করে না; 
মনই দর্শন করে, মনই শ্রবণ করে, মনই আঘ্াণ করে, মনই স্পর্শ উপলান্ধ করে, 
মনই আস্বাদ করে। দর্শন শাস্তে ও মনস্তত্বীবদ্যায় এই সত্য অনেকাঁদন 
হইতে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে, 1/1000157।এ ইহা বৈজ্ঞাঁনক প্রয়োগ দ্বারা 
পরীক্ষিত হইয়া প্রমাণত হইয়াছে, যে চক্ষু মুদ্বুত হইলেও দর্শনোন্দ্রয়ের 
কার্ধয যে কোন নাড়ী দ্বারা সম্পাঁদত হইতে পারে। তাহাতে ইহাই প্রাতপন্ন 
হয় যে চক্ষু ইত্যাদি স্থুলোন্দ্য় জ্ঞানপ্রাপ্তির কেবল সুবিধাজনক উপায়, 
স্থূল শরীরের সনাতন অভ্যাসে বদ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের দাস হইয়াছ, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে যে কোন শারণারক প্রণালী দ্বারা সেই জ্ঞান মনে পেশছাইতে পাঁর_ 
যেমন অন্ধ স্পর্শ দ্বারা পদার্থের আকৃতির ও স্বভাবের নির্ভুল ধারণা করে। 
কিন্তু অন্ধের দৃম্টি ও স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যাক্তর দৃম্টিতে এই প্রভেদ লক্ষ্য করা 
যায় যে স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যাক্ত পদার্থের প্রাতমার্ত মনের মধ্যে দেখে ।, ইহাকেই 
দর্শন বলে। প্রকৃতপক্ষে আম সম্ম্খাস্থত পূ্‌স্তক দর্শন কার 'না, সেই 


গীতার ভূমিকা ৮৯ 


প*স্তকের ষে প্রতিম্যার্ভ আমার চক্ষুতে চন্রিত হয়, তাহাই দেখিয়া মন বলে, 
পুস্তক দেখিলাম। কিন্তু স্বপ্নাবস্থাপ্রাপ্তের দূরস্থ পদার্থ বা ঘটনা দর্শনে 
ও শ্রবণে ইহাও প্রাতিপন হয় যে, পদার্থজ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য কোন শারণারক 
প্রণালীর আবশ্যকতা নাই-সূক্ষমদৃষ্টি দ্বারা দর্শন কাঁরতে পাঁর। লণ্ডনে 
ঘরে বাঁসয়া সে সময় এঁডনবরোতে যে ঘটনা হইতেছে, মনের মধ্যে তাহা দেখি- 
লাম, এইর.প দক্টান্তের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহাকেই সৃক্ষত- 
দৃষ্টি বলে। স্ুক্ষরদৃষ্টিতে ও দিব্যচক্ষুতে এই প্রভেদ আছে যে, সুক্ষমদর্শশ 
মনের মধ্যে অদস্ট পদার্থের প্রাতমূর্তি দর্শন করে, 'দিব্যচক্ষূ দ্বারা আমরা 
মনের মধ্যে সেই দশ্য না দেখিয়া, শারীরিক চক্ষের সম্মুখে দোঁখি, চিন্তাস্ত্রোতে 
সেই শব্দ না শুনিয়া শারীরিক কর্পণে শান। ইহার এক সামান্য দৃষ্টান্ত 
€4)581এ বা কালর মধ্যে সমসামায়ক ঘটনা দেখা। কিন্তু 'দিব্যচক্ষ প্রাপ্ত 
যোগীর পক্ষে এইরূপ উপকরণের কোন আবশ্যকতা নাই, তিনি এই শান্ত. 
বিকাশে বনা উপকরণে দেশকালের বন্ধন খালয়া অন্য দেশের ও অন্য কালের 
ঘটনা অবগত হইতে পারেন। দেশবন্ধন মোচনের প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পাইয়াছ, 
কালবন্ধনও যে মোচন করা যায়, মানুষ যে ব্রিকালদশী হইতে পারে, তাহার 
এত বহ্ সংখ্যক ও সন্তোষজনক প্রমাণ এখনও জগতের সমক্ষে উপাস্থত করা 
হয় নাই। তবে যাঁদ দেশবন্ধন মোচন করা সম্ভব হয়, কালবন্ধন মোচন অসম্ভব 
কথা বলা যায় না। যাহা হউক, এই ব্যাসদত্ত দিব্যচক্ষ দ্বারা সঞ্জয় হাঁ্তনাপুরে 
থাঁকয়াও যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া সমবেত ধার্তরাষ্ট্র ও পান্ডবগণকে চক্ষে 
দেখলেন, দর্ষ্যোধনের উক্তি, পিতামহ ভীম্মের ভীম 'সংহনাদ, পাণ্জন্যের 
কুরুধবংসঘোষক মহাশব্দ ও গ্ীতার্থদ্যোতক কৃষার্জুন-সংবাদ কর্ণে শ্রবণ 
কারলেন। 

আমাদের মতে মহাভারতও রূপক নহে, কৃষ্ণ ও অর্জুনও কাঁবর কল্পনা 
নহে, গীতাও আধ্বীনক তাঁর্কক বা দার্শানকের সিদ্ধান্ত নহে। অতএব গীতার 
কোনও কথা যে অসম্ভব বা যুক্তীবিরদ্ধ নহে, তাহা প্রাতপন্ন কাঁরতে হইবে। 
এইজন্যই 1দব্যচক্ষ-প্রাপ্তর কথার এত বিস্তৃত সমালোচনা কাঁরলাম। 


দুয্বোধনের বাককোঁশল 


সঞ্জয় সেই প্রথম যুদ্ধচেম্টা বর্ণনা কারতে আরম্ভ কারলেন। দূর্ষেযাধন 
পাণ্ডবসৈন্য রচিত ক্যহ দেখিয়া দ্রোণাচার্যের নিকট উপাস্থত হইলেন। কেন 
দ্রোণের নিকট গেলেন তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক। ভাগম্মই সেনাপতি, যুদ্ধের 


৯.০ শ্রীরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


কথা তাঁহাকেই বলা উাঁচত ছিল, কিন্তু কৃটব্াদ্ধ দূে'যাধনের মনে ভীম্মের 
উপর বিশ্বাস ছিল না। ভীম্ম পাণ্ডবদের অনুরক্ত, হস্তিনাপূরের শান্ত্যন্‌- 
মোদক দলের (০৪০০ 721) নেতা; যাঁদ পান্ডবে ধার্তরাস্ট্েই যুদ্ধ হইত, 
ভীম্ম কখনই অস্তধারণ করিতেন না; কিন্তু কুরুদের প্রাচীন শত্রু ও সমকক্ষ 
সাম্রাজ্যালপ্স; পাণ্টালজাতি দ্বারা কুরদরাজ্য আক্রান্ত দেখিয়া কুরুজাতির প্রধান 
পদ্রুষ, যোদ্ধা ও রাজনীতাঁবদ_ সেনাপাঁত পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বাহুবলে 
চিররাক্ষিত স্বজাতির গৌরব ও প্রাধান্যের শেষ রক্ষা কাঁরতে কৃতসঙ্কজ্প হইয়া- 
ছিলেন। দুর্যেযাধন স্বয়ং অস:রপ্রকাতি, রাগদ্বেষই তাঁহার সব্র্বকার্ষেের প্রমাণ 
ও হেতু, অতএব কর্তব্যপরায়ণ মহাপুরদষের মনের ভাব বুঝিতে অক্ষম, কর্তব্য- 
ব্াদ্ধিতে প্রাণপ্রাতিম পাণ্ডবগণকেও যুদ্ধক্ষেত্রে সংহার কারবার বল এই কঠিন 
তপস্বীর প্রাণে আছে, তাহা কখনও বিশ্বাস কাঁরতে পারেন নাই। স্বদেশ- 
হিতৈষী পরামর্শের সময়ে স্বীয় মত প্রকাশপূব্্বক স্বজাতিকে অন্যায় ও 
অহিত হইতে 'িনবৃত্ত কারতে প্রাণপণ চেস্টা করিয়াও সেই অন্যায় ও আহত 
একবার লোক দ্বারা স্বীকৃত হইলে স্বীয় মত উপেক্ষা কাঁরয়া অধর্্মযুদ্ধেও 
স্বজাতরক্ষা ও শন্রুদমন করেন, ভীম্মও সেই পক্ষ অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন। 
এই ভাবও দুষ্ণোধনের বোধাতশত। অতএব ভীম্মের নিকট উপাস্থত না হইয়া 
দ্রোণকে স্মরণ কারলেন। দ্রোণ ব্যাক্তগতভাবে পাণ্ালরাজের ঘোর শন্রু, পাণ্টাল 
দেশের রাজকুমার ধষ্টদন্যমম গুরু দ্রোণকে বধ কাঁরতে কৃতপ্রাতিজ্ঞ, অর্থাৎ 
দ্য্যোধন ভাবলেন, এই ব্যাক্তগত বৈরভাবের কথা স্মরণ করাইলে আচাষ”) 
শান্তির পক্ষপাত পাঁরত্যাগ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ কারবেন। স্পম্ট সেই 
কথা বাঁললেন না। ধূজ্টদন্যমেনর নামমান্র উল্লেখ কাঁরলেন, তাহার পরে ভীম্ম- 
কেও সন্তুষ্ট কারবার জন্য তাঁহাকে কুরুরাজ্যের রক্ষক ও বিজয়ের আশাস্বরূপ 
বাঁলয়া 'নার্দন্ট করিলেন। প্রথম বিপক্ষের মৃখ্য মৃখ্য যোদ্ধার নাম উল্লেখ 
কাঁরলেন, পরে স্বসৈন্যের কয়েকজন নেতার নাম বলিলেন, সকলের নহে, দ্রোণ 
ও ভীম্মের নামই তাঁহার আভিসান্ধাসধ্যর্থ যথেম্ট, তবে সেই অভিসন্ধি 
গোপন কারবার জন্য আর চাঁর-পাঁচাট নাম বাঁললেন। তাহার পরে বলিলেন, 
«আমার সৈন্য আত বৃহৎ, ভীম্ম আমার সেনাপাঁতি, পান্ডবদের সৈন্য অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষুদ্র, তাহাদের আশাস্থল ভীমের বাহনবল, অতএব আমাদের জয় হইবে 
না কেন? তবে ভীম্মই যখন আমাদের প্রধান ভরসা, তাঁহাকে শন্র-আন্রমণ 
হইতে রক্ষা করা সকলের উীঁচত, তান থাকলে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী ।” 
অনেকে “অপর্যাপ্ত শব্দের বিপরীত অর্থ করেন, তাহা যাঁক্তসঞ্গত নহে; 
দূর্য্যোধনের সৈন্য অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, সেই সৈন্যের নেতাগণ শোর্ষ্যে বীর্ষ্যে 
কাহারও ন্যন নহেন, আত্মশলাঘা দূর্যেযাধন কেন স্ববলের নিন্দা কাঁরয়া নিরাশা 
উৎপাদন কাঁরতে যাইবেন ? ভাঁম্ম দূষধযোধনের মনের ভাব ও কথার' গন 


গাঁতার ভূমিকা ১১ 


উদ্দেশ্য বুঝতে পারিয়া তাঁহার সন্দেহ অপনোদনার্থ সিংহনাদ ও শঙ্খনাদ 
কারলেন। দুযোধনের হৃদয়ে তাহাতে হর্ষোৎপাদন হইল । তান ভাবলেন, 


আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছে, দ্রোণ ও ভীঁম্ম 'দ্বধা দূর করিয়া যুচ্ধ 
কাঁরবেন। 


পূব্ব সূচনা 


যেই ভীঙ্মের গগনভেদণ শঙ্খনাদে রণক্ষেত্র কাম্পত হইল, তখনই সেই 
বিশাল কৌরব সেনার চারিদিক হইতে রণবাদ্য বাঁজয়া উঠিল এবং রণোল্লাসে 
রথীগণ মাতিতে লাগল। অপরাঁদকে পান্ডবদের শ্রেষ্ঠ বীর ও তাঁহার সারাথ 
শ্রীকৃষ্ণ ভীঙ্মের যুদ্ধাহবানের উত্তরস্বরূপ শঙ্খনাদ কাঁরলেন এবং যুধিষ্ঠির 
প্রীত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব শঙ্খ বাজাইয়া রণচণ্ডীঁকে সৈন্যের হৃদয়ে 
জাগাইলেন। সেই মহান্‌ শব্দ পৃথবী ও নভঃস্থলকে ধ্ৰানত করিয়া যেন 
ধার্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ কারল। ইহার এই অর্থ নহে যে ভীম্ম প্রভাতি 
এই শব্দে ভীত হইলেন, তাহারা বারপুর্ষ, রণচণ্ডীর আহবানে ভঁত হইবেন 
কেন? এই ডীক্ততে কাব প্রথম অত্যুৎকট শব্দের শারীরিক বেগবান সঞ্চার 
বর্ণনা করিয়াছেন, যেমন বজ্রনাদ অনেকবার মস্তক দ্বখাণ্ডত কাঁরয়া যায় এই- 
রূপ শ্রোতার বোধ হয়, তেমনই এই রপক্ষেত্রব্যাপী মহাশব্দের সণ্টার হইল; 
আর এই শব্দ যেন ধার্তরাষ্ট্রগণের ভাবী নিধনের ঘোষণা, যেই হৃদয়গুলি 
পাণ্ডবদের শস্ত্র বিদীর্ণ কারবে, পৃব্বেই তাঁহাদের শঙ্খনাদ সেইগনাল 
[িদঈর্ণ কাঁরয়া গেল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল, দুই দিক হইতে শস্ব্রনিক্ষেপ হইতে 
লাগল, এই সময়ে অজুন শ্্রীকৃ্ককে বাঁললেন, “তুম আমার রথ দুই সৈন্যের 
মধ্যভাগে স্থাপন কর, আমি দোঁখতে ইচ্ছা করি, কে কে বিপক্ষ, কাহারা যদদ্ধে 
দুর্বদ্ধি দূর্য্যোধনের "প্রয়কর্ম কাঁরতে সমাগত হইয়াছেন, কাহাদের 
সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ কারতে হইবে।” অজদুনের ভাব এই যে আঁমই পাণ্ডবদের 
আশাস্থল, আমা দ্বারাই বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধা হন্তব্য, অতএব দোঁখ 
ইহারা কাহারা। এই পর্যন্ত অজণুনের সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়ভাব রহিয়াছে, কৃপা 
কিম্বা দৌব্্বল্যের কোন চিহ্ন নাই। ভারতের অনেক শ্রেষ্ত বীরপুরষ বিপক্ষের 
সৈন্যে উপ্পাস্থত, সকলকে সংহার করিয়া অর্জুন জোন্ঠন্রাতা য্বাধান্ঠরকে অস- 
পত্র সাম্রাজ্য দিবার জন্য উদ্যোগণী। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ জানেন যে অজএনের মনে 
দৌর্্বল্য আছে, এখন চিত্ত পাঁর্কার না কারলে এমন কোনও সময়ে উহা অক- 
স্মাৎ চিত্ত হইতে বুদ্ধিতে উঠিয়া আধকার কাঁরতে পারে যে পাণ্ডবদের বিশেষ 
আঁনম্ট, হয় ত সব্বনাশ হইবে। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ এমন স্থানে রথ স্থাপন 
করিলেন যে ভগক্স দ্রোণ ইত্যাঁদ অর্জুনের "প্রয়জন তাঁহার সম্মুখে রহিলেন 


৯১২ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


অথচ আর সকল কোরবপক্ষীয় ন্পাঁতকে দেখিতে পান, এবং তাঁহাকে বাঁল- 
লেন, দেখ, সমবেত কুরজাঁতিকে দেখ। স্মরণ কাঁরতে হয় যে অর্জন ক্বয়ং 
কুরুজাতীয়, কুরুবংশের গৌরব, তাঁহার সকল আত্মীয়, 'প্রয়জন, বাল্যের সহ- 
চরগ্ণ সেই কুরুজাতীয়, তাহা হইলে শ্রীকফের মুখে এই তিনাট সামান্য কথার 
গভীর অর্থ ও ভাব হুদয়ঙ্গম হয়। তখন অর্জুন দেখলেন যাঁহাদের সংহর 
করিয়া য্দধাম্ঠরের অসপত্ন রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে, তাঁহারা আর কেহ 
নন, নিজ প্রিয় আত্মীয়, গুরু, বন্ধু, ভীঁক্ত ও ভালবাসার পান্র। দোঁখিলেন 
সমস্ত ভারতের ক্ষীন্রয়বংশ পরস্পরের সাঁহত প্রয় সম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ অথ 
পরস্পরকে সংহার করিতে এই ভীষণ রণক্ষেত্র আগ্ত। 


বিষাদের মূল কারণ 


অজঁদুনের নিব্বেদের মূল কি ? অনেকে এই বিষাদের প্রশংসা করিয়া 
শ্রীকষ্ষকে কুমাগপ্রিদর্শক ও অধম্মের অনুমোদক বাঁলয়া নিন্দা করেন। 
খরীষ্টধম্মের শাল্তিভাব, বৌদ্ধধম্মের আহংসাভাব এবং বৈষ্বধম্মের প্রেম- 
ভাবই উচ্চ ও শ্রেচ্ঠ ধর্ম, যুদ্ধ ও নরহত্যা পাপ, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা 
মহাপাতক, তাঁহারা এই ধারণার বশবর্তী হইয়া এই অসঙ্গত কথা বলেন। 
কিন্তু এই সকল আধুনিক ধারণা দ্বাপর যুগের মহাবীর পাণ্ডবের মনেও 
উঠে নাই; আহংসাভাব শ্রেষ্ঠ, বা যুদ্ধ, নরহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা 
মহাপাপ বলিয়া যুদ্ধে বিরত হওয়া উঁচত, এই "চন্তার কোনও চিহৃও 
অজঁুনের কথায় ব্যক্ত হয় না। বাঁললেন বটে, গুরূজনকে হত্যা করা অপেক্ষা 
ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর, বলিলেন বটে যে বন্ধুবান্ধবের হত্যায় 
পাপ আমাঁদগকে আশ্রয় কাঁরবে, কিন্তু কর্মের স্বভাব দোঁখয়া এই কথা 
বলেন নাই, কর্মের ফল দেখিয়া বললেন; সেইজন্য শ্রীকৃফ্ণ তাঁহার 'বিষাদ 
ভঞ্জনার্থ এই শিক্ষা 'দয়াছেন যে কর্মের ফল দেখতে নাই, কর্মের স্বভাব 
দেখিয়া সেই কর্ম উচিত না অনুচিত স্থির কারতে হয়। অর্জুনের প্রথম 
ভাব এই যে ইহারা আমার আত্মীয়, গ্রুজন, বন্ধু, বাল্যসহচর, সকলে স্নেহ, 
ভাঁক্ত ও ভালবাসার পান্র, ইহাদের হত্যায় অসপত্ন রাজ্যলাভ কাঁরলে সেই 
রাজ্যভোগ কদাচ সুখপ্রদ হইতে পারে না, বরং যাবজ্জীবন দ:ঃখ ও পশ্চান্তাপে 
দণ্ধ হইতে হয়, বন্ধৃবান্ধবশূন্য পাঁথবীর রাজ্য কাহারও বাঞ্চনীয় নহে। 
অর্জুনের চ্বিতীয় ভাব এই যে প্রিয়জনকে হত্যা করা ধন্মণবরদ্ধ, যাঁহারা 
দ্বেষের পার, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে হত্যা করা ক্ষতরিয়ের ধর্ম । তৃতীয় ভাব 


গীতার ভূমিকা ৯৩ 


এই যে স্বার্থের জন্য এইরূপ কর্ম্ম করা ধম্মাবরুদ্ধ ও ক্ষত্িয়ের অনুচিত। 
চতুর্থ ভাব এই যে ভ্রাতীবরোধে ও ভ্রাতৃহত্যায় কুলনাশ ও জাতিধৰংস ঘাঁটবে 
এইরূপ কুফল সান্ট কুলরক্ষক ও জাতিরক্ষক ক্ষত্রিয়বীরের পক্ষে মহাপাপ। 
এই চারিাটি ভাব ভিন্ন অজঁুনের বিষাদের মূলে আর কোনও ভাব নাই। 
ইহা না বুঝিলে শ্ত্রীকফের উদ্দেশ্য ও শিক্ষার অথও বুঝা যায় না। খুখম্ট- 
ধর্ম, বৌদ্ধধম্ম, বৈষবধরম্মের সাহত গীতার ধম্মের বিরোধ ও সামঞ্জস্যের 


কথা পরে বলা হইবে। অজনের কথার ভাব সক্ষনীবচারে নিরীক্ষণ কাঁরয়া 
তাঁহার মনের ভাব প্রদর্শন কাঁর। 


বৈষৰী মায়ার আক্রমণ 


অজনন প্রথম তাঁহার বিষাদের বর্ণনা কারলেন। স্নেহ ও কৃপার অকস্মাং 
[বিদ্রোহে মহাবীর অর্জুন আঁভভূত ও পরাস্ত, তাঁহার শরীরের সমস্ত বল 
এক মুহূর্তে শুকাইয়া গিয়াছে, অঙ্গ সকল অবসন্ন, দাঁড়াইবার শাক্ত নাই, 
বলবান হস্ত গান্ডীব ধারণে অসমর্থ” শোকের উত্তাপে জবরের লক্ষণ বা্ত, 
শরীরের দৌব্বল্য হইয়াছে, ত্বক্‌ যেন আশনতে দগ্ধ হইতেছে, মুখ ভিতরে 
শকাইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর তীব্রভাবে কম্পমান, মন যেন সেই আক্রমণে 
ঘরিতেছে। এই ভাবের বর্ণনা পাঁড়য়া প্রথম কাঁবর তেজাঁম্বনী কল্পনার 
আঁতারক্ত বিকাশ বাঁলয়া কেবল সেই কাঁবত্ব-সৌন্দ্য্য ভোগ কাঁরয়া ক্ষান্ত 
হই; কিন্তু যাঁদ সক্ষতাবচারে নিরীক্ষণ করি, তখন এই বর্ণনার একটি গৃট 
অর্থ মনে উদয় হয়। অর্জুন পূর্বেও কুরুদের সাহত যুদ্ধ কারয়াছেন, 
অথচ এইরূপ ভাব কখনও হয় নাই, এখন শ্ত্রীকৃফের ইচ্ছায় হঠাৎ এই আন্তারক 
উৎপাত হইয়াছে। মনষ্যজাঁতর অনেক আতপ্রবল বাঁত্ত ক্ষান্রয় শিক্ষা ও 
উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরাভূত ও আবদ্ধ হইয়া অ্জুনের হৃদয়তলে গপ্ত- 
ভাবে রাহয়াছে। নিগ্রহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ হয় না, বিবেক ও বশুদ্ধ বাঁদ্ধর 
সাহায্যে সংযমে চিত্তশাদ্ধ হয়। 'নগৃহত বৃত্ত ও ভাব সকল হয় এই 
জন্মে, নহে পর জন্মে একাঁদন চত্ত হইতে উঠিয়া বুদ্ধিকে আক্রমণ করে 
এবং জয় করিয়া সমস্ত কম্ম স্বাবকাশের অনুকূল পথে চালায়। এই 
হেত, যে এই জন্মে দয়াবান, সে অন্য জন্মে নিষ্ঠুর হয়, যে এই জন্মে কামী 
ও দূশ্চারত্র, সে অন্য জন্মে সাধু ও পাঁবন্রচেতা হয়। নিগ্রহ না কারিয়া 
ণববেক ও শুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে বাত্তগ্যাল প্রত্যাখ্যান কাঁরয়া চিত্ত পাঁর- 
গকার *কারতে হয়। ইহাকেই সংযম বলে। জ্ঞানের প্রভাবে তমোভাবের 


৯৪ ব্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


অপনোদন না হইলে সংঘম অসম্ভব। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ অজুনের অজ্ঞান 
দুর করিয়া সপ্ত বিবেক জাগাইয়া চিন্তশোধন করিতে ইচ্ছক। কিন্তু পাঁর- 
হার্যয বৃত্তি সকল চিত্ত হইতে উত্তোলনপূর্বক বুদ্ধির সম্মুখে উপস্থিত 
না কারলে ব্দাদ্ধও প্রত্যাখ্যান করিবার অবসর পায় 'না, উপরন্তু য্দ্ধেই 
অন্তঃস্থ দৈত্য ও রাক্ষস বিবেক দ্বারা হত হয়, তখন বিবেক বাদ্ধিকে মুক্ত 
করে। যোগের প্রথম অবস্থায় যত কুপ্রবাত্ত চিত্তে বদ্ধমূল হইয়া রাঁহয়াছে, 
প্রবল বেগে ব্াদ্ধ আক্রমণ কাঁরিয়া অনভ্যস্ত সাধককে ভীত ও শোকে বিহ্বল 
আক্রমণ। কিন্তু সেই ভীতি ও শোক অন্ভানসম্ভূত, সেই প্রলোভন শয়তানের 
নহে, ভগ্রবানের। অন্তর্যযামী জগৎগুরুই সেই সকল প্রবৃত্ত সাধককে আৰ্রু- 
মণ করিবার জন্য আহ্বান করেন, অমঙ্গলের জন্য নহে, মঙ্গলের জন্য, টিন্ত- 
শোধনের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ যেমন সশরীরে বাহ্যজগতে অর্জনের সখা ও সারাঁণ, 
তেমনই তাঁহার মধ্যে অশরীরী ঈশ্বর ও অন্তধ্যামী পুর্ষোত্তম, তাঁনই 
এই গুপ্ত বৃত্ত ও ভাব প্রবল বেগে এক সময় বাদ্ধর উপর নিক্ষেপ কারলেন। 
সেই ভাষণ আঘাতে বুদ্ধি ঘূর্ণামান হইল এবং প্রবল মানাীসক 'বকার 
তৎক্ষণাৎ স্থূল শরীরে কবিবার্ণত লক্ষণ সকলে ব্যক্ত হইল। প্রবল অপ্রত্যা- 
শিত শোক দুঃখের এইরূপ শারীরিক বিকাশ হয়, তাহা আমরা জান, তাহা 
মনুষ্যজাতির সাধারণ অনুভবের বাহর্ভূীত নহে। অর্জুনকে ভগবানের 
বৈষণবী মায়া অখন্ড বলে এক মুহূর্তে আভভূত কাঁরল, সেইজন্য এই প্রবল্‌ 
বিকার। যখন অধম্ম দয়া প্রেম ইত্যাঁদ কোমল ধর্মের আকার ধারণ 
করিয়া, অজ্ঞান জ্ঞানের বেশে ছদ্মবেশশ হইয়া আসে, গাঢ় কৃষ্ণ তমোগুণ 
উজ্জ্বল ও 'বশদ পাঁবন্রতার ভাণ করিয়া বলে, আম সাত্বক, আম জ্ঞান 
আম ধর্ম, আম ভগবানের "প্রয় দূত, পুণ্যর্পী ও পনণ্যপ্রবর্তক, তখন 
বুঝতে হইবে যে ভগবানের বৈষ্ঞবী মায়া ব্াদ্ধর মধ্যে প্রকাশ হইয়াছে। 


বৈষ্ৰী মায়ার লক্ষণ 


এই বৈষবী মায়ার মূখ্য অস্ত কৃপা ও স্নেহ। মানবজাতির প্রেম ও 
ভালবাসা শুদ্ধ বৃত্ত নহে, শারীরক ও প্রাণকোষাগত বকারের বশে পাব 
প্রেম ও দয়া কলুষিত ও বিকলাঙ্গ হয়। চিত্তই বৃত্তর বাসস্থান, প্রাণ 
ভোগের ক্ষেত্র, শরীর কর্মের যল্ন, বদ্ধ চিন্তার রাজ্য। 1বশদ্ধ অবস্থায় 
এই সকলের স্বতন্ম অথচ পরস্পরের আঁবরোধী প্রবাস্ত হয়, চিন্তে ভাব 


গীতার ভামকা ৯ 


ওঠে, শরীর দ্বারা তদনুযায়ী কর্ম হয়, ব্াদ্ধতে তৎংসম্পকীয় চিন্তা হয়, 
প্রাণ সেই ভাব, কর্্ম ও চিন্তার আনন্দ ভোগ করে, জীব সাক্ষী হইয়া প্রকৃ- 
তির এই আনন্দময় ক্রুড়াদর্শনে আনন্দলাভ করে। অশুদ্ধ অবস্থায় প্রাণ 
শারীরিক বা মানাঁসক ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া শরপররকে কম্মযল্ন না 
হইয়া নির্মল ভাব গ্রহণে অক্ষম হয়, আর কলুষিত বাসনাফুক্ত ভাব 
ধচত্তসাগগর বিক্ষুব্ধ করে, সেই বাসনার কোলাহল বুদ্ধকে আভিভূত 
চিন্তা গ্রহণে সমর্থ হয় না, চণ্চল মনের বশীভূত হইয়া ভ্রমে, চিন্তা- 
বিভ্রাটে, অনূতের প্রাবল্যে অন্ধ হয়। জীবও এই বাদ্ধভ্রংশে হতজ্ঞান হইয়া 
সাক্ষীভাব ও নিম্মল আনন্দভাবে বাত হইয়া আধারের সহিত 'িনজ একত্ব 
বীকার করিয়া আমি দেহ, আমি প্রাণ, আঁম চিত্ত, আম বদ্ধ এই ভ্রান্ত 
ধারণায় শারীরিক ও মানাসক সুখ দুঃখে সুখী ও দুখী হয়। অশুদ্ধ 
চিত্ত এই বিভ্রাটের মূল, অতএব চিত্তশুদ্ধি উন্নাতর প্রথম সোপান। এই 
অশদ্ধতা কেবল তামাঁসক ও রাজাঁসক বাৃত্তকে কলাষত করিয়া ক্ষান্ত হয় 
না, সাত্বক বৃত্তিকে কলাঈীষফত করে। অমুক লোক আমার শারীরক বা 
মানাসক ভোগের সামগ্রী, আমার ভাল লাগে, তাহাকেই চাই, তাহার বিরহে 
আমার কর্লেশ হয়, ইহা অশুদ্ধ প্রেম, শরীর ও প্রাণ িত্তকে কলদীবত কাঁরয়া 
নিম্মল প্রেমকে বিকৃত কাঁরয়াছে। বাদ্ধও সেই অশুদ্ধতার ফলে ভ্রান্ত হইয়া 
বলে, অমৃক আমার স্ত্রী, ভাই, ভগনী, সখা, আত্মীয়, মিত্র তাহাকেই ভাল- 
'বাঁসতে হয়, সেই প্রেম পুণ্যময়, সেই প্রেমের প্রতিকূল কার্য যাঁদ কর, তাহা 
পাপ, ক্লুরতা, অধম্ম। এইরুপ অশদ্ধ প্রেমের ফলে এমন বলবতা কৃপা 
হয় যে প্রিয়জনের কম্ট, 'প্রয়জনের আনষ্ট অপেক্ষা ধর্মকে জলাঞ্জাল দেওয়াও 
শ্রেয়স্কর বোধ হয়, শেষে এই কপার উপর আঘাত পড়ে বাঁলয়া ধর্মকে 
অধম্ম বাঁলয়া নিজ দৌব্বল্যের সমর্থন কাঁর। এইরূপ বৈষ্বী মায়ার প্রমাণ 
অর্জনের প্রত্যেক কথায় পাওয়া যায়। 


বৈষবণ মায়ার ক্ষ,দ্রতা 


অঙজজুনের প্রথম কথা, ইহারা আমাদের স্বজন, আত্মীয়, ভালবাসার পান্র 
তাঁহাঁদগকে যুদ্ধে হত্যা কারয়া আমাদের কি হিত সাঁধত হইবে ঃ ীবজে- 
তার গঞ্্ব, রাজার গৌরব, ধনীর সুখ? আমি এই সকল শূন্য স্বার্থ চাই 


৯৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


না। লোকের রাজ্য, ভোগ, জীবন প্রিয় হয় কেন? স্ত্রী, পাত্র, কন্যা আছেন 
বাঁলয়া, আত্মীয়-দ্বজনকে সুখে রাখতে পারিব বালয়া, বন্ধু-বান্ধবের সাহত 
এ*বয্টের সুখে ও আমোদে দিন কাটাইতে পারব বাঁলয়া এই সকল সুখ 
ও মহত লোভের 'িষয়। কিন্তু যাঁহাদের জন্য আমরা রাজ্য, ভোগ ও সুখ 
চাই, তাঁহারাই আমাদের শত্রু হইয়া যুদ্ধে উপাষ্থত। তাঁহারা আমাদিগকে 
বরং বধ কারতে প্রস্তুত তথাঁপ আমাদের সাঁহত রাজ্য ও সুখ একত্র ভোগ 
কারতে সম্মত নন। আমাকে বধ করুন, আম কিন্তু তাহাদিগকে কখন বধ 
কাঁরতে পারব না। যাঁদ তাঁহাদের হত্যায় 'ন্রলোকরাজ্য আঁধকার করতাম, 
তাহা হইলেও পারতাম না, পাঁথবীর অসপত্ব সাম্রাজ্যাঁক ছার! স্থুল- 
দর্শী লোক-__ 

“ন কাংক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।” 
এবং 

“এতান্ন হন্তুমচ্ছাঁম ঘ্[তোহাঁপ মধ্সৃদন ॥ 

আপ ন্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ।” 
এই উীক্ততে মোহত হইয়া বলেন, “অহো! অরজদুনের ক মহান্‌ উদার 
গনঃস্বার্থ প্রেমময় ভাব। রূুধিরাক্ত ভোগ ও সুখ অপেক্ষা পরাজয়, মরণ, 
'চরদুঃখ তাঁহার বাঞ্ছনীয়” কিন্তু যাঁদ অজুনের মনের ভাব পরীক্ষা কার. 
আমরা বুঝতে পার যে অর্জুনের ভাব আত ক্ষদদ্র, দুব্বলতা-প্রকাশক, 
ক্ললীবোচিত। কুলের হিতার্থে বা প্রিয়জনের প্রেমে, কপার বশে, রক্তপাতের 
ভয়ে ব্যাক্তগত স্বার্থ ত্যাগ করা অনার্যের পক্ষে মহৎ উদার ভাব হইতে 
পারে, আর্েযর পক্ষে তাহা মধ্যম ভাব, ধর্ম ও ভগবংপ্রীতির জন্য স্বার্থ- 
ত্যাগ করাই উত্তম ভাবা। অপর পক্ষে কুলের হতার্থে, প্রিয়জনের প্রেমে, 
কপার বশে, রক্তপাতের ভয়ে ধর্ম পাঁরত্যাগ্গ করা অধম ভাব। ধর্ম ও 
ভগ্গবংপ্রণাতর জন্য স্নেহ, কৃপা ও ভয় দমন করা প্রকৃত আধ্যভাব। এই 
ক্ুদ্রভাবের সমর্থনার্থ অর্জুন স্বজনহত্যার পাপ দেখাইয়া আবার বাঁললেন, 
“্ধার্তরাষ্ট্রদের বধে আমাদের ক সুখ, কি মনস্তৃষ্টি হইতে পারে? তাঁহারা 
আমাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, যাঁদও অন্যায় করেন ও আমাদের 
শন্লুতা করেন, রাজ্য অপহরণ করেন, সত্যভঙ্গ করেন, তাঁহাদের বধে আমাদের 
পাপই হইবে, সুখ হইবে না।” অর্জুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, তান ধর্্ম- 
যুদ্ধ কাঁরতেছেন, নিজ সুখের জন্য বা ব্দাধামষ্ঠিরের সুখের জন্য শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা 
ধার্তরাস্ট্রবধে যুক্ত হন নাই, ধর্্মস্থাপন, অধর্্মনাশ, ক্ষান্রয়ধর্্ম পালন, 
ভারতে ধম্মপ্রাতিষ্টঠিত এক মহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। 
সমস্ত সুখকে জলাঞ্জাল দিয়া জীবনব্যাপী দুঃখ ও যন্তণা সহ্য কীরয়াও এই 
উদ্দেশ্যার্সাম্ধ অর্জুনের কর্তব্য। 


গীতার ভূমিকা ৯১৭ 
কুলনাশের কথা 


কিন্তু স্বীয় দুর্বলতার সমর্থনে অজদুন আর এক উচ্চতর যাঁক্ত আব- 
কার করিলেন, এই য্দ্ধে কুলনাশ ও জাতিনাশ হইবে, অতএব এই যুদ্ধ 
ধর্মযদদ্ধ নহে, অধম্মযুদ্ধ। এই ভ্রাতৃহত্যায় মিন্রদ্রোহ, অর্থাৎ যাহারা 
স্বভাবতঃ অনুকূল ও সহায়, তাঁহাদের আঁনস্ট করা হয়, উপরন্তু স্বীয় কুল 
অর্থাৎ যে কুরুনামক ক্ষত্রিয় বংশ ও জাতিতে উভয় পক্ষের জন্ম হইয়াছে, 
অহার 1াবনাশ সাধিত হয় ॥। প্রাচীন কালে জাত প্রায়ই রক্তের সম্বন্ধের 
উপর প্রাতষ্ঠিত ছিল। এক মহান কুল বিস্তার পাইয়া জাতিতে পাঁরণত 
হইত, যেমন ভোজবংশ, কুরুবংশ ইত্যাঁদ ভারত-জাতর অন্তর্গত কুলাবশেষ 
এক-একটি বলশালী জাতি হইয়াছিল। কুলের মধ্যে যে অন্তার্বরোধ ও 
পরস্পরের আনিষ্টকরণ তাহাকেই অজন মিন্রদ্রোহ নামে আভহিত কাঁরলেন। 
একে এই মিন্ত্রদ্রোহ নৌতিক [হসাবে মহাপাপ, তাহাতে অর্থনীতিক হিসাবে 
এই মহান্‌ দোষ মিব্রদ্রোহে সান্নাবিস্ট যে কুলক্ষয় তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। 
সনাতন কুলধর্মরের সম্যক পালন কুলের উন্নাতির ও অবাঁস্থাতর কারণ, ষে 
মহৎ আদর্শ ও কম্মশৃঙ্খলা গাহ্স্থ্যজশীবনে ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে িতৃ- 
পুরুষণ স্থাঁপত ও রক্ষিত করিয়া আঁসতেছেন, সেই আদর্শের হান বা 
শৃঙ্খলার শাথলীকরণ হইলে কুলের অধঃপতন হয়। কুল যতাঁদন সৌভাগ্য- 
বান ও বলশালশ হইয়া থাকে, ততদিন এই আদর্শ ও কম্মশঙ্খলা রাঁক্ষিত হয়, 
কুল ক্ষীণ ও দুব্বল হইয়া পাঁড়লে তমোভাবের প্রসারণে মহান্‌ ধর্ম 
শাথলতা হয়, তাহার ফলে অরাজকতা, দুনশীতি ইত্যাদি দোষ কুলে প্রাবষ্ট 
হয়, কুলের মাঁহলাগণ দুশ্চারন্রা হয় এবং কুলের পাঁবন্রতা নস্ট হয়, নীচ- 
জাতীয় ও নীচচারব্রাবাঁশম্ট লোকের ওরসে মহান্‌ কুলে পুন্রোংপাদন হয়। 
তাহাতে 'পতৃপুরুষের প্রকৃত সন্ততিচ্ছেদে কুলহন্তাদের নরকপ্রাপ্তি হয় এবং 
অধর্মের প্রসারে, বর্ণসঙ্করসম্ভূত নৌতিক অধোগাঁত ও নীচ গুণের বিস্তারে 
এবং অরাজকতা প্রভৃতি দোষে সমস্ত কুলও 'বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং নরকণ্রাপ্তির 
যোগ্য হয়। জাতিধর্্ম ও কুলধর্্ম উভয়ই কুলনাশে নম্ট হয়। জাতিধর্ম্ম 
অর্থাৎ সমস্ত কুলসমন্টিতে যে মহান্‌ জাতি হয়, সেই জাতির পুরুষপর- 
"পরায় আগত সনাতন আদর্শ ও কম্মশৃঙ্খলা। তাহার পরে অজদুন আবার 
তাঁহার প্রথম সম্ধান্ত ও কর্তব্যকর্সীবষয়ক 'নশ্চয় জ্ঞাপন কাঁরয়া 
যুদ্ধের সময়েই গান্ডীব পাঁরত্যাগ কারয়া রথে বাঁসয়া পাঁড়লেন। কাঁব 
এই অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ইঙ্গিত করিয়া জানাইলেন যে, শোকে তাঁহার 
বাঁদ্ধাবভ্রাট হইয়াঁছল বাঁলয়া অর্জুন এইরূপ ক্ষান্তয়ের অনচিত অনার্ধয 
আচরণে ক্লুতসগ্কল্প হইয়াছিলেন। 


৪. 


৯৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বঞ্গলা . রচনাবলী 


1বদ্যা ও আঁবদ্যা 


আমরা অজঁনের কুলনাশাবষয়ক কথার মধ্যে একটি আতি বৃহৎ ও উন্নত 
ভাবের ছায়া দেখতে পাই, এই ভাবের সাঁহত যে গুরুতর প্রশ্ন সংশলচ্ট, 
তাহার আলোচনা গীতার ব্যাখ্যাকর্তার পক্ষে আতিশয় প্রয়োজনীয়। অথচ 
আমরা যাঁদ কেবল গীতার আধ্যাত্মক অর্থ অন্বেষণ কার, আমাদের জাতীয়, 
গাহস্থ্য ও ব্যাক্তিগত সাংসারক কম্ম ও আদর্শ হইতে গঁতোক্ত ধর্মের 
সম্পূর্ণ 'িচ্ছেদ কার, সেই ভাব ও সেই প্রশ্নের মহত্ব ও প্রয়োজনীয়তা 
অস্বীকার কাঁরব এবং গাঁতোক্ত ধর্মের সর্বব্যাপী বিস্তার সংকুচিত কারব। 
শঙ্কর প্রভৃতি যাঁহারা গণঁতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারপরাঙ্মখ 
দার্শানক অধ্যাত্মবিদ্যাপরায়ণ জ্ঞানী বা ভক্ত ছিলেন, গঁতায় তাঁহাদের প্রয়ো- 
জনীয় জ্ঞান ও ভাব খপজয়া যাহা প্রয়োজনীয়, তাহাই লাভ করিয়া সন্তুষ্ট 
হইলেন। যাহারা এক আধারে জ্ঞানী, ভক্ত ও কম্মণী তাঁহারাই গীতার গুড 
তম শিক্ষার আধকারী। গাঁতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানী ও কম্মী ছিলেন, 
গীতার পান্র অর্জন ভক্ত ও কম্মশী ছিলেন, তাঁহার জ্ঞানচক্ষ, উল্মীলনের জন্য 
কুরুক্ষেত্রে গ্রীক এই শিক্ষা প্রচার করিলেন। একটি মহৎ রাজনীতিক 
সংঘর্ষ গীতাপ্রচারের কারণ, সেই সংঘর্ষে অর্জুনকে মহৎ রাজনীতিক 
উদ্দেশ্যাসদ্ধির যল্ত ও 'নামত্ত রূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা গীতার উদ্দেশ্য, যদদ্ধ- 
ক্ষেত্রই িক্ষাস্থল। শ্রীকৃষ্ণ শ্রে্ঠ রাজনীতাবদ ও যোদ্ধা, ধর্ম্মরাজ্য সংস্থা- 
পন তাঁহার জণবনের প্রধান উদ্দেশ্য, অর্জুনও ক্ষান্রয় রাজকুমার, রাজনীতি 
ও যুদ্ধ তাঁহার স্বভাবানয়ত কর্ম । গীতার উদ্দেশ্য বাদ দিয়া, গীতার বক্তা, 
পান্র ও প্রচারের কারণ বাদ দিয়া গীতার ব্যাখ্যা করা চলবে কেন ? 

মানব-সংসারের পাঁচটি মৃ্য প্রাতষ্ঠা চিরকাল বর্তমান_ব্যাক্ত, পাঁরবার, 
বংশ, জাতি, মানবসম্াম্ট। এই পাঁচটি প্রাতষ্ঠার উপর ধর্্মও প্রতীষ্ঠত। 
ধম্মের উদ্দেশ্য ভগবৎপাপ্ত। ভগবতপ্রাপ্তর দুই মার্গ, বিদ্যাকে আয়ত্ত করা 
এবং আঁবদ্যাকে আয়র্ত করা, দুইটিই আত্মজ্ঞন ও ভগবদ্দর্শনের উপায়। 
বদ্যার মার্গ ব্রন্মের আভব্যাক্ত আঁবদ্যাময় প্রপণ্ পাঁরত্যাগগ কাঁরয়া স্চিদানন্দ 
লাভ বা পরব্রন্মে লয়। আঁবদ্যার মার্গ সর্বত্র আত্মা ও ভগবানকে দর্শন 
করিয়া জ্ঞানময় মঙ্গলময় শাক্তময় পরমে*্বরকে বন্ধু, প্রভূ, গুর্, পিতা, মাতা 
পূত্র, কন্যা, দাস, প্রেমিক, পাত, পত্ধীরূপে প্রাপ্ত হওয়া। শান্তি বিদ্যার 
উদ্দেশ্য, প্রেম আবদ্যার উদ্দেশ্য। িন্তু ভগবানের প্রকৃতি দবদ্যাবদ্যাময়ী। 
আমরা যাঁদ কেবল বিদ্যার মার্গ অনুসরণ কাঁর বিদ্যাময় রকম লাভ কাঁরব, যাঁদ 
কৈবল আবিদ্যার মার্গ অনুসরণ কার আঁবদ্যাময় ব্রহ্ম লাভ কারব। বিদ্যা 
ও আঁবদ্যা দুইটিকেই 'যাঁন আয়ত্ত কারতে পারেন, তিনিই সম্পূর্ণভাবে বাসদ 
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দেবকে লাভ করেন; তান বিদ্যা ও আবদ্যার অতাঁত। হযাঁহারা বিদ্যার শেষ 
লক্ষ্য পর্য্যন্ত পেশছিয়াছেন, তাঁহারা বিদ্যার সাহায্যে আঁবদ্যাকে আয়ন্ত 
কারয়াছেন। ঈশা উপানষদে এই মহান্‌ সত্য আত স্পজ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, 
যথা 

অন্ধং তমঃ প্রাবশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে । 

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ 'বদ্যায়াং রতাঃ ॥ 

অন্যদেবাহ্াবদয়ান্যদেবাহঃরবিদ্যয়া ৷ 

ইতি শহশ্রুম ধারাণাং যে নস্তাঁদবচচক্ষিরে ॥ 

বিদ্যাপ্টাবিদ্যাণ্ট যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। 

আঁবদ্যয়া মৃত্যুং তীর্তা বিদ্য়ামৃতমশ্নূতে ॥ 

"যাহারা আঁবদ্যার উপাসক হন, তাঁহারা অন্ধ অজ্ঞানর্প তমঃ মধ্যে 
প্রবেশ করেন। যে ধার জ্ঞানগণ আমাঁদগের নিকট রক্গজ্ঞান প্রচার করিয়া- 
ছেন, তাঁহাদের মূখে শুনিয়াছি যে 'বদ্যারও ফল আছে, আবদ্যারও ফল 
আছে, সেই দুই ফল স্বতন্। যান 'বদ্যা ও আঁবদ্যা উভয়ই জ্ঞানে আয়ন্ত 
করিতে পারিয়াছেন, তিনিই আঁবদ্যা দ্বারা মৃত্যুকে আঁতরুম করিয়া বিদ্যা 
দ্বারা অমৃতময় পুরুষোত্তমের আনন্দ ভোগ করেন।” 

সমস্ত মানবজাতি আবদ্যা ভোগ কাঁরিয়া 'বদ্যার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, 
ইহাই প্রকৃত ক্রমাবকাশ। যাহারা শ্রেচ্ঠ, সাধক, যোগণী, জ্ঞানী, ভক্ত, কর্ম্ম- 
যোগী, তাহারা এই মহৎ আভষানের অগ্রগামী সৈন্য, দূর গন্তব্যস্থানে ক্ষিপ্র- 
গাতিতে পেশছিয়া ফিরিয়া আসেন ও মানবজাতিকে সুসংবাদ শ্রবণ করান, 
পথ প্রদর্শন করেন, শাক্ত বিতরণ করেন। ভগবানের অবতার ও বিভূতি 
আঁসয়া পথ সুগম করেন, অনুকূল অবস্থা সৃম্টি করেন, বাধা বিনাশ করেন। 
আবিদায় "বিদ্যা, ভোগে ত্যাগ, সংসারে সন্াস আত্মার মধ্যে সব্বভৃত, সর্্ব-, 
ভূতের মধ্যে আত্মা, ভগবানে জগৎ, জগতে ভগবান, এই উপলাব্ধ আসল জ্ঞান, 

হাই মানবজাতির গন্তবাস্থানে গমনের 'না্দন্ট পথ। আত্মজ্ঞানের সঙ্কী- 
তা উন্নাতর প্রধান অন্তরায়, দেহাত্মকবোধ, স্বার্থবোধ, সেই সঙ্কীর্ণতার মূল 
কারণ, অতএব পরকে আত্মবৎ দেখা উন্নাতির প্রথম সোপান। মনষ্য প্রথম 
ব্যাক্ত লইয়া থাকে, নিজ ব্যাক্তগত শারীরক ও মানাঁসক উন্নাতি, ভোগ ও 
শীক্তীবকাশে রত থাকে । আম দেহ, আমি মন, আমি প্রাণ, দেহের বল, 
সুখ, সৌন্দর্য, মনের ক্ষিপ্রতা, আনন্দ, স্বচ্ছতা, প্রাণের তেজ, ভোগ, প্রফঃলপতা 
জীবনের উদ্দেশ্য ও উন্নাতির চরমাবস্থা, মনুষ্যের এই প্রথম বা আস্মারক 
জ্তান। ইহারও প্রয়োজন আছে; দেহ, মন, প্রাণের বকাশ ও পাঁরপূর্ণতা 
প্রথম সাধন করিয়া তাহার পর সেই পূর্ণাবকাঁশত শীক্ত পরের সেবায় প্রয়োগ 
করা উঠ্টিত। সেইজন্য আস্মারক শাক্তবিকাশ মানবজাতির সভ্যতার প্রথম 
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অবস্থা; পশদ, ষক্ষ, রাক্ষস, অসুর, পিশাচ পর্যন্ত মনুষ্যের মনে, কম্মেন 
চাঁর্রে লীলা করে, বিকাশ পায়। তাহার পর মনুষ্য আত্মজ্ঞান বস্তার 
করিয়া পরকে আত্মবং দোঁখতে আরম্ভ করে, পরার্থে স্বার্থ ভ্‌বাইতে শিখে। 
প্রথম পাঁরবারকেই আত্মবং দেখে, স্ব্রীসন্তানের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগ করে, 
স্ত্ীসন্তানের সখের জন্য নিজ সুখ জলাঞ্জীল দেয়। তাহার পরে বংশ বা 
কুলকে আত্মবং দেখে, কুলরক্ষার জন্য প্রাণত্যগ করে, নিজেকে, স্ব্রীসন্তানকে 
বাল দেয়, কুলের সুখ, গৌরব ও বৃদ্ধির জন্য নিজের ও স্ত্রীসন্তানের সৃখকে 
জলাঞ্জাল দেয়। তাহার পরে জাতিকে আত্মবৎ দেখে, জাতিরক্ষার জন্য প্রাণ- 
ত্যাগ করে, নিজেকে, স্বীসন্তানকে কুলকে বাল দেয়”যেমন চিতোরের রাজ- 
পূতকুল সমস্ত রাজপূুতজাতির রক্ষার্থে বার বার স্বেচ্ছায় বাল হইল,_ 
জাতির সখ, গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজের, স্বীসন্তানদের, কুলের সুখ, গৌরব, 
বৃদ্ধকে জলাঞ্জল দেয়। তাহার পরে সমস্ত মানবজাতিকে আত্মবৎ দেখে. 
মানবজাতির উন্নতির জন্য প্রাণত্যাগ করে, নিজেকে, স্ত্রীসন্তানকে, কুলকে, 
জাতিকে বাল দেয়,_মানবজাতির সুখ ও উন্নাতর জন্য নিজের, স্ব্ীসন্তানদের, 
কুলের, জাতির, সুখ, গৌরব ও বাদ্ধিকে জলাঞ্জাল দেয়। এইরূপ পরকে 
আত্মবং দেখা, পরের জন্য নিজেকে ও নিজের সুখকে বাল দেওয়া বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও বৌদ্ধধম্মপ্রসৃত খীম্টধর্মের প্রধান শিক্ষা। যুরোপের নোতিক 
উন্নাত এই পথে অগ্রসর হইয়াছে । প্রাচীন যুরোপাীয়গণ ব্যক্তিকে পাঁরবারে 
ডুবাইতে, পাঁরবারকে কুলে ডূবাইতে 'শাখয়াছলেন, আধুনিক য়ুরোপনয়গণ 
কুলকে জাতিতে ড্বাইতে 'শাঁখয়াছেন, জাতিকে মানবসমাঁন্টতে ডুবান এখন 
তাঁহাদের মধ্যে কঠিন আদর্শ বালয়া প্রচারিত; টলম্টয় ইত্যাঁদ মনীষিগণ 
এবং সোশ্যালিম্ট, এনাকিন্ট ইত্যাদ নব আদর্শের অনুমোদক দল এই আদর্শ 
কার্ষ্যে পাঁরণত কারবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন। এই পর্যন্ত রুরোপের 
দৌড়। তাঁহারা আঁবদ্যার উপাসক, প্রকৃত বদ্যা অবগত নহেন। অন্ধং তমঃ 
প্রবশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। 

ভারতে বিদ্যা ও আঁবদ্যা উভয়ই মনীষিগণ আয়ত্ত কারয়াছেন। তাহারা 
জানেন আঁবদ্যার পণুপ্রাতিষ্ঠা ভিন্ন বিদ্যার প্রাতিষ্ঠা ভগবান আছেন, তাঁহাকে 
না জানিতে পারিলে অবিদ্যাও জ্ঞাত হয় না, আয়ত্ত হয় না। অতএব কেবল 
পরকে আত্মবৎ না দেখিয়া আত্তবৎ পরদেহেষু অর্থাৎ নিজের মধ্যে ও পরের 
মধ্যে সমানভাবে ভগবানকে দর্শন কাঁরয়াছেন। নিজের উৎকর্ষ কারব, নিজের 
উৎকর্ষে পাঁরবারের উৎকর্ষ সাধত হইবে; পাঁরবারের উৎকর্ষ কাঁরব, পাঁর- 
বারের উৎকর্ষে কুলের উৎকর্ষ সাধিত হইবে; জাতর উৎকর্ষ কারব, জাতির 
উৎকর্ষে মানবজাতির উৎকর্ষ সাধিত হইবে; এই জ্ঞান আর্য সামাজিক ব্যব- 
স্থার ও আর্য শিক্ষার মূলে নাহত। ব্যাক্তগত ত্যাগ আর্ষেযর,মজ্জাগত 
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অভ্যাস, পরিবারের জন্য ত্যাগ, কুলের জন্য ত্যাগ, সমাজের জন্য ত্যাগ, মানব- 
জাতির জন্য ত্যাগ, ভগবানের জন্য ত্যাগ্। আমাদের শিক্ষায় যে দোষ বা 
ন্যনতা লাক্ষত হয়, সেই দোষ কয়েকটি এ্ীতহাঁসক কারণের ফল, যেমন, 
জাতিকে সমাজের মধ্যে দোখ, সমাজের হতে ব্যাক্তুর ও পাঁরবারের হিত 
ডুবাইয়া থাকি, কিন্তু জাতির রাজনীতিক জাঁবনাঁবকাশ আমাদের ধর্মের 
অন্তর্গত মুখ্য অঙ্গ বালয়া গৃহত ছিল না। পাশ্চাত্য হইতে এই "শিক্ষা 
আমদানী কাঁরতে হইল। অথচ আমাদেরও প্রাচীন শিক্ষার মধ্যে, মহাভারতে, 
গীতায়, রাজপৃতনার হীতিহাসে, রামদাসের দাসবোধে এই শিক্ষা আমাদের 
স্বদেশেই ছিল। আঁতীরক্ত বিদ্যা-উপাসনায়, আবদ্যাভয়ে আমরা সেই শিক্ষা 
চন্যত হইয়া কঠিন দাসত্ব, দুখে, অজ্ঞানে পাঁড়লাম, আঁবদ্যাও আয়ত্ত কাঁরতে 
পাঁর নাই, 'বদ্যাও হারাইতে বাঁসয়াছলাম। ততো ভূয় ইব তে তমো 
উ বদ্যায়াং রতাঃ। 


শ্রীকষের রাজনশীতিক উদ্দেশ্য 


কুল ও জাতি মানবসমাজের ক্রামক বিকাশে ভিন্ন হয়, প্রাচীনকালে সেই 
ভন্নতা ভারতে ও অন্য দেশেও এত পাঁরিস্ফুট হয় নাই। কয়েকটি বড় বড় 
কুলের সমাবেশে একাট জাতি হইয়া দাঁড়াইত। এই ভিন্ন ভিন্ন কুল হয় এক- 
পুবর্বপুরষের বংশধর, নয় ভিন্ন-বংশজাত হইলেও প্রীতিসংস্থাপনে এক. 
বংশজাত বাঁলয়া গৃহনত। সমস্ত ভারত এক বড় জাতি হয় নাই, কিন্তু যে 
বড় বড় জাতি সমস্ত দেশ ছাইয়া বিরাজ কাঁরত, তাহাদের মধ্যে এক সভ্যতা, 
এক ধর্ম, এক সংস্কৃত ভাষা এবং ববাহ ইত্যাঁদ সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল! 
তথাঁপ প্রাচীনকাল হইতে একত্বের চেষ্টা হইয়া আঁসয়াছল, কখনও কুরু, 
কখনও পাণ্াল, কখনও কোশল, কখনও মগধ জাতি দেশের নেতা বা সার্্ব- 
ভোম রাজা হইয়া সাম্রাজ্য কারত, কিন্তু প্রান কুলধম্্ম ও কুলের স্বাধীনতা- 
প্রিয়তা একত্বের এমন প্রবল অন্তরায় সৃষ্ট কারত যে সেই চেষ্টা কখন চির- 
কাল টিশকতে পারে নাই। ভারতে এই একত্বের চেষ্টা, অসপত্র সাম্রাজ্যের চেষ্টা 
পুণ্যকম্ম এবং রাজার কর্তব্যকম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। এই একত্বের স্রোত 
এত প্রবল হইয়াছল যে চেদিরাজ শিশুপালের ন্যায় তেজস্বী ও দুরন্ত 
কষান্রয়ও যুাধান্ঠরের সাম্রাজাস্থাপনে পুণ্যকর্্ম বলিয়া যোগদান কাঁরতে 
সম্মত হইয়াছলেন। এইরূপ একত্ব, সাম্রাজ্য বা ধম্মরাজ্য সংস্থাপন 


১০২ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতিক উদ্দেশ্য। মগধরাজ জরাসন্ধ পৃব্রেই এই চেষ্টা কাঁরয়া- 
ছিলেন, কিল্তু তাঁহার শাক্তি অধন্স ও অত্যাচারের উপর প্রাতিষ্ঠিত, অতএব 
ক্ষণস্থায়ী বালিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভীমের হাতে বধ করাইয়া সেই চেষ্টা বিফল 
করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের কার্ষেযর প্রধান বাধা গাঁব্বত ও তেজস্বী কুরুবংশ। 
কুরুজাতি অনেকাঁদন হইতে ভারতের নেতৃস্থানয় জাতি ছিল, ইংরাঁজতে 
যাহাকে 1)6810070/ বলে অর্থাৎ অনেক সমান স্বাধীন জাতির মধ্যে 
প্রধানত্ব ও নেতৃত্ব, তাহাতে কুরুজাতির পুর্ষপরম্পরাগত আধকার 'ছিল। 
যতাঁদন এই জাতির বল ও গবর্ব অক্ষ-গ্রভাবে থাকিবে, ভারতে কখন একত্ব 
স্থাপিত হইবে না, প্রীকৃষ্ণ ইহা ব্বাঝতে পাঁরলেন। অতএব তান কুরু- 
জাতির ধৰংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু ভারতের সাম্রাজ্যে কুরু- 
জাঁতর পুরুষপরম্পরাগত আঁধকার ছল, শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বিস্মৃত হন নাই; 
যাহা ধম্মতঃ কাহারও প্রাপ্য, তাহাতে তাহাকে বণ্চিত করা অধম্ম বলিয়া 
কুরুজাঁতর যে ন্যায়তঃ রাজা ও প্রধান, সেই য্াধান্ঠরকে ভাবী সম্রাট- 
পদে নিযুক্ত কারবার জন্য মনোনীত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পরম ধার্মিক 
সমর্থ হইয়াও স্নেহের বশে নিজের প্রয় যাদবকুলকে কুরুজাতির স্থানে 
স্থাপন কারবার চেম্টা করেন নাই, পান্ডবদের মধ্যে জ্যেন্ঠ যাধান্ঠরকে 
অবহেলা করিয়া নিজ 'প্রয়তম সখা অর্জুনকে সেই পদে নিযুক্ত করেন নাই। 
কিন্তু কেবল বয়স বা পূর্ব আঁধকার দেখিলে অনিম্টের সম্ভাবনা হয়, গুণ 
ও সামর্থযও দেখিতে হয়। রাজা যুধম্ঠির যাঁদ অধারম্মিক, অত্যাচারী বা 
অশক্ত হইতেন, তাহা হইলে শ্তশ্রীকৃষ্ণ অন্য পান্রকে অন্বেষণ কাঁরতে 
বাধ্য হইতেন। যুধিষ্ঠির যেমন বংশক্রমে, ন্যাধ্য আধকারে ও দেশের পূর্্ব- 
প্রচালত নিয়মে সম্রাট হইবার উপযুক্ত, তেমনই গুণেও সেই পদের প্রকৃত 
অধিকারী ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা তেজস্বী ও প্রাতিভাবান অনেক বড় বড় 
বীর নৃপতি ছিলেন, িল্তু কেবল বলে ও প্রাতিভায় কেহ রাজ্যের আঁধিকারা 
হন না। রাজা ধম্মরক্ষা করিবেন, প্রকৃতিরঞ্জন কাঁরবেন, দেশরক্ষা কারিবেন। 
প্রথম দুই গুণে যুধান্ঠির অতুলনীয় ছিলেন, তিনি ধম্মপনত্র, তানি দয়াবান, 
ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, সত্যপ্রাতজ্ঞ, সত্যকম্মণ, প্রজার অতাঁব "প্রয়। 
শৈষোক্ত আবশ্যক গুণে তাহার যে ন্যনতা ছিল, তাঁহার বার ভ্রাতৃদ্বয় ভীম 
ও অর্জুন তাহা পূরণ করিতে সমর্থ ছিলেন। পণ্পান্ডবের তুল্য পরান্রমা 
রাজা বা বীরপুর্ষ সমকালীন ভারতে ছিল না। অতএব জরাসম্ধবধে কন্টক 
উদ্ধার কাঁরয়া শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে রাজা ফাাধান্ঠর দেশের প্রাচীন প্রণালী 
অনূসরণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ কারলেন এবং দেশের সম্রাট হইলেন। 

শ্রীকৃফ ধাম্মিক ও রাজনশীতাবদ্‌। দেশের ধর্ম, দেশের প্রণালী, দেশের 
সামাঁজক নিয়মের ভিতরে কম্মণ কাঁরয়া যাঁদ তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সীসদ্ধ 


গীতার ভূমিকা ১০৩ 


হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সেই ধর্মের হান, সেই প্রণালশর বিরুদ্ধাচরণ, 
সেই নিয়ম ভঙ্গ কাঁরবেন কেন? বিনা কারণে এইর্‌প রান্ট্রীব্লব ও সমাজ- 
বিপ্লব করা দেশের আঁহতকর হয়। সেই হেতু প্রথমে পুরাতন প্রণালশ রক্ষা 
করিয়া উদ্দেশ্যাঁসদ্ধির জন্য সচেম্ট হইলেন। কিন্তু দেশের প্রাচীন প্রণালীর 
এই দোষ ছিল যে তাহাতে চেষ্টা সফল হইলেও সে ফল স্থায়ী হইবার আত 
অল্প সম্ভাবনা ছিল। যাঁহার সামারক বলবৃদ্ধি আছে, তান রাজসূয় যজ্ঞ 
কাঁরয়া সম্রাট হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার বংশধর ক্ষীণতেজ হইবামান্র 
সেই মুকুট মস্তক হইতে আপাঁন খাঁসয়া পড়ে। যে তেজস্বী বীরজাতিসকল 
তাহার পিতার বা পিতামহের বশ হইয়াঁছলেন, তাঁহারা বজয়ীর পত্রের বা 
পোব্রের অধননতা স্বীকার কারবেন কেন 2 বংশগত আঁধকার নহে, রাজসূয় 
যজ্ঞই অর্থাৎ অসাধারণ বলবীর্ধ্য সেই সাম্রাজ্যের মূল, যাহার আঁধক বল- 
বীর্য £তাঁনই ষজ্ঞ করিয়া সম্রাট হইবেন। অতএব সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব পাইবার 
কোন আশা ছিল না, অল্পকাল প্রধানত্ব বা 1)681001)যই হইতে পারে। এহ 
প্রথার আর একাঁট দোষ এই ছিল যে, নবসম্্াটের অকস্মাৎ বলবৃদ্ধি ও প্রধানত্ব- 
লাভে দেশের বলদণপ্ত অসাঁহফু তৈজস্বী ক্ষাত্রয়গণের হৃদয়ে ঈর্ধাবাহু প্রজবালত 
হয়; হীন প্রধান হইবেন কেন, আমরা কেন হইব না, এই বিচার সহজে মনের 
মধ্যে উাঠবার সম্ভাবনা ছিল। যাধান্ঠরের 'নজকুলের ক্ষন্রিয়গণ এই ঈর্ধায় 
তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন, তাঁহার িতৃব্যের সন্তানগণ এই ঈর্ধার উপর 
[নভর কাঁরয়া কৌশলে তাঁহাকে পদচ্যুত ও ীনব্্বাসত কাঁরলেন। দ্বেষের 
প্রণালীর দোষ অল্পাঁদনেই ব্যক্ত হইল। 

শ্রীকৃষ্ণ যেমন ধাম্মিক তেমনই রাজনীতাবিদ*। তান কখনও সদোষ, 
আঁহতকর বা সময়ের অনুপযোগী প্রণালী, উপায় বা নিয়ম বদলাইতে 
পশ্চাংৎপদ হইতেন না। তান তাঁহার যুগের প্রধান বিপ্রবকারী। রাজা 
ভূরিশ্রবা শ্রীককে ভর্ঘসনা কারবার সময় সমকালীন পুরাতন মতের অনেক 
ভারতবাসনঈর আক্রোশ ব্যক্ত কারয়া বাঁললেন, কৃষ ও কৃষ্চাঁলত যাদবকুল 
কখনও ধম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বা ধম্মকে বিকৃত কাঁরতে কুণন্ঠিত হন 
না, যে কৃষ্ণের পরামর্শে কার্য কাঁরবে, সেই নিশ্চয় আঁবলম্বে পাপে পাঁতিত 
হইবে। কেন না, পুরাতন রীতিতে আসক্ত রক্ষণশশীলের মতে নৃতন প্রয়াসই 
পাপ। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের পতনে বুঝিলেন_ বাঁঝলেন কেন, তিনি ভগবান, 
পূক্বে জানিতেন, যে, দ্বাপরযুগের উপযোগণী প্রথা কালতে কখনও রক্ষণীয় 
নহে। অতএব 'তাঁন আর সেইরূপ চেস্টা কারলেন না, কাঁলর উচিত ভেদদণ্ড 
প্রধান রাজনীতি অনুসরণ কাঁরয়া গাঁব্বিত দণপ্ত ক্ষত্রিয় জাঁতর বল নাশে ভাবী 
সাম্রাজ্যকে নিত্কণ্টক করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি কুরুদের প্নরাতন সম- 
কক্ষ শু পাণ্চালজাতকে কুরুধবংসে প্রবৃত্ত কাঁরলেন, যত জাতি কুরুদের 


১০৪ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গলা রা 


বিদ্বেষে যুধাচ্ঠিরের প্রেমে বা ধর্্মরাজ্য ও একত্বের আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হইতে 
পারে, সকলকে সেই পক্ষে আকর্ষণ কাঁরলেন এবং যুদ্ধের উদ্যোগ করাইলেন। 
যে সন্ধির চেস্টা হইল, তাহাতে শ্ত্রীকের আস্থা ছিল না, তান জানিতেন 
সান্ধর সম্ভাবনা নাই, সন্ধি স্থাপিত হইলেও সে স্থায়ী হইতে পারে না, 
তথাশ্পি ধর্মের খাতিরে ও রাজনীতির খাতিরে 1তানি সাঁন্ধর চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। সন্দেহ নাই, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের রাজনীতির ফল, কুরুধবংস, 
ক্ষান্রয়বংস ও নিহ্কণ্টক সাম্রাজ্য ও ভারতের একত্বস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য । 
ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য যে যুদ্ধ, সেই ধর্ম্মযদ্ধ, সেই ধরম্মযুদ্ধের ঈশবর- 
'নীদ্দ্টি বিজেতা, 'দব্যশীক্তপ্রণোদত মহারথী অর্জন। অজদিন অস্বত্যাগ 
কাঁরলে, শ্রীকের রাজনীতিক পাঁরশ্রম পণ্ড হইত, ভারতের একত্ব সাধিত 
হইত না, দেশের ভাঁবষ্যতে আবিলম্বে ঘোর কুফল ফাঁলত। 


ভ্রাতৃবধ ও কুলনাশ 


অজনের সমস্ত যুক্ত কুলের হিত অপেক্ষা কাঁরয়া প্রযোজিত, জাঁতর 
হিতচিন্তা স্নেহবশে তাঁহার মন হইতে অপসারত হইয়াছে। তান কুরু- 
বংশের হিত ভাবিয়া ভারতের হত বিস্মৃত হইয়াছেন, অধর্মের ভয়ে ধর্মকে 
জলাঞ্জাল দিতে বদ্ধপাঁরকর হইতেছেন। স্বার্থের জন্য ভ্রাতৃবধ মহাপাপ, 
কথা সকলে জানে, কিন্তু ভ্রাতৃপ্রেমের বশে জাতীয় অনর্থ সম্পাদনে সহায 
হওয়া, জাতীয় হিতসাধনে বিমুখ হওয়া, এই পাপ অর্জুন যাঁদ 
শস্ত্তত্যাগ করেন, অধম্মের জয় হইবে, দু্ষ্যোধন ভারতে প্রধান নৃপাতি ও 
সমস্ত দেশের নেতা হইয়া জাতীয় চাঁরত্র ও ক্ষত্রিয়কুলের আচরণ স্বাঁয় 
কদ্টান্তে কলুষিত করিবেন. ভারতের প্রবল পরাক্রান্ত কুলসকল স্বার্থ, 
ঈর্ষা ও বিরোধাপ্রয়তার প্রেরণায় পরস্পরকে াবনাশ করিতে উদ্যত হইবে, 
দেশকে একান্ত, "নয়ান্মত ও শীক্তর সমাবেশে সংরাক্ষত কারবার কোন 
অসপত্রন ধর্্সপ্রণোদিত রাজশাক্ত থাকবে না, এই অবস্থায় যে বিদেশ 
আক্রমণ তখনও রুদ্ধ সমুদ্রের ন্যায় ভারতের উপর পাঁড়িয়া প্লাবিত করিতে 
প্রস্তুত হইতোছিল, সে অসময়ে আসিয়া আর্ধ্-সভ্যতা ধংস করিয়া জগতে 
ভাবী ধহতের আশা নির্মল কাঁরত। শ্রীকৃষ্ণ ও অজনুন প্রাতীচ্ঠিত সাম্রাজ্যের 
নাশে দুই সহস্র বর্ধ পরে ভারতে যে রাজনীতিক উৎপাত আরম্ভ হইয়াছিল, 
তাহা তখনই আরম্ভ হইত। 

লোকে বলে অর্জুন যে আনম্টের ভয়ে এই আপান্ত কাঁরয়াছলেন, সত্য 


গীতার ভূমিকা ১০৫ 


সত্য কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে সেই আঁনম্ট ফাঁলল। ভ্রাতৃবধ, কুলনাশ, জাতিনাশ 
পর্যন্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কলি প্রবার্তত হইবার 
কারণ। এই যুদ্ধে ভীষণ ভ্রাতৃবধ হইল, ইহা সত্য। জিজ্ঞাস্য এই, আর কি 
উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইত £ এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ সাম্ধপ্রার্থনার 
বিফলতা জানিয়াও সান্ধিস্থাপনের জন্য [বিস্তর চেষ্টা কারয়াছিলেন, এমন কি 
পণ গ্রামও 'ফাঁরয়া পাইলে যাঁধম্ঠির যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতেন, সেইটুকু পদ 
রাখবার স্থল পাইলেও শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য সংস্থাপন কাঁরতে পাঁরিতেন। কিন্তু 
দুয্বোধনের দৃঢ় নিশ্য় ছিল, 'বনাষুদ্ধে সমচ্যগ্র ভূমিও দিবেন না। যখন 
সমস্ত দেশের ভাঁবষ্যং যুদ্ধের ফলের উপর নির্ভর করে, সেই যুদ্ধে ভ্রাতৃবধ 
হইবে বাঁলয়া মহৎ কর্মে ক্ষান্ত হওয়ায় অধর হয়। পাঁরবারের হিত জাতর 
হিতে, জগতের 'হিতে ডুবাইতে হয়; ভ্রাতৃস্নেহে, পাঁরবাঁরক ভালবাসার মোহে 
কোঁট কোটি লোকের সর্বনাশ করা চলে না, কোটি কোঁট লোকের ভাবী 
সখ বা দুঃখমোচন বিনম্ট করা চলে না, তাহাতে ব্যাক্তির ও কুলের নরকগ্রাপ্তি 
হয়। 

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কুলনাশ হইয়াছিল, তাহাও সত্য কথা। এই যুদ্ধের 
ফলে মহাপ্রতাপান্বিত কুরুবংশ একরুপ লোপ পাইল । কিন্তু কুরুজাতর লোপে 
যাঁদ সমস্ত ভারত রক্ষা পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কুরুধবংসে ক্ষাতি না হইয়া 
লাভই হইয়াছে। যেমন পাঁরবারক ভালবাসার মায়া আছে, তেমনই কুলের উপর 
মায়া আছে। দেশভাইকে কিছু বাঁলব না, দেশবাসীর সঙ্গে ?বরোধ কাঁরব 
না, আনম্ট কারলেও, আততায়ী হইলেও, দেশের সব্বনাশ করিলেও তানি 
ভাই, স্নেহের পান্্, নীরবে সহ্য কারব; আমাদের মধ্যে যে বৈষ্বী-মায়া-প্রসৃত 
অধন্্ম ধর্মের ভান করিয়া অনেকের বৃদ্ধিদ্রংশ করে, তাহা এই কুলের মায়ার 
মোহে উৎপন্ন। 'বিনা কারণে বা স্বার্থের জন্য, নিতান্ত প্রয়োজন ও আবশ্য- 
কতার অভাবে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ ও কলহ করা অধর্্ম। কিন্তু যে 
দেশভাই সকলের মাকে প্রাণে বধ কাঁরতে বা তাঁহার আনম্ট কাঁরতে বদ্ধপাঁর- 
কর, তাহার দৌরাত্ম্য নীরবে সহ্য কাঁরয়া সেই মাতৃহত্যা বা আনম্টাচরণকে 
প্রশ্রয় দেওয়া আরও গুরুতর পাতক। শবাজী যখন মুসলমানের পৃচ্তপোষক 
দেশভাইকে সংহার করিতে গেলেন, তখন যাঁদ কেহ বাঁলতেন, আহা! কি কর, 
ইহারা দেশভাই, নীরবে সহ্য কর, মোগল মহারাস্ট্রদেশকে অধিকার করে করুক, 
মারাঠায় মারাঠায় প্রেম থাকলেই হয়” কথাটি কি নিতান্ত হাস্যকর বোধ 
হইত নাঃ আমোরকানরা যখন দাসত্বপ্রথা উঠাইবার জন্য দেশে বরোধসাঁষ্ট 
ও অন্তঃস্থ য্দ্ধস্াম্ট কারয়া সহম্্র সহম্্র দেশভাইয়ের প্রাণসংহার কাঁরলেন. 
তাঁহারা কি কুকর্ম কাঁরয়াছিলেন ঃ এমন হয় যে দেশভাইয়ের সঙ্গে বিরোধ, 
দেশভাইন্ঁক যুদ্ধে বধ, জাতির হিত ও জগতের 'হিতের একমান্্র উপায় হয়। 


১০৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


ইহাতে কুলনাশের আশঙকা যাঁদ হয়, তাহা হইলেও জাতির হিত ও জগতের 
হিতসাধনে ক্ষান্ত হইতে পারি না। অবশ্য যাঁদ সেই কুলের রক্ষা জাতির 
হিতের জন্য আবশ্যক হয়, সমস্যা জাঁটল হয়। মহাভারতের যুগে ভারতে 
জাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সকলে কুলকেই মনষ্যজাতির কেন্দ্র বাঁলয়া জাঁনত। 
সেইজন্যই ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যাঁহারা পুরাতন 'বদ্যার আকর ছিলেন, পাণ্ড- 
বদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে ধম্ম” পান্ডবদের 
দকে, জানিতেন যে মহৎ সাম্রাজ্যসংস্থাপনে সমস্ত ভারতকে এক কেন্দ্র 
আবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁহারা ইহাও বুঁঝতেন যে কুলই 
ধর্মের প্রাতষ্ঠা ও জাতির কেন্দ্র” কুলনাশে ধম্মরক্ষা ও জাতিসংস্থাপন 
অসম্ভব । অর্জনও সেই ভ্রমে পাঁতিত হইলেন। এই যুগে জাঁতই ধর্মের 
প্রাতঘ্ঠা, মানবসমাজের কেন্দ্র। জাতিরক্ষা এই যুগের প্রধান ধম্ম” জাতনাশ 
এই যুগের অমাজনীয় মহাপাতক। কিন্তু এমন যূগ আসতেও পারে যখন 
এক বৃহৎ মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তখন হয়ত জগতের বড় বড় 
জ্তানী ও কম্মন জাতির রক্ষার জন্য যুদ্ধ কারবেন, অপর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ বিপ্লব- 
কারী হইয়া নব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাধাইয়া জগতের হিতসাধন কাঁরবেন। 


শ্রীকষের রাজনীতির ফল 


প্রথম কপার আবেশে অজন কুলনাশের উপর আঁধক নর্ভর কারয়া- 
ছিলেন, কেন না, এই বৃহৎ সৈন্যসমাবেশ দর্শনে কুলের চিন্তা, জাতির চিন্তা 
আপনিই মনে উঠে। বলা হইয়াছে, কুলের হিতঁিন্তা সেইকালের ভারত- 
বাসীর পক্ষে স্বাভাবিক, যেমন জাতির হিতচিন্তা আধুনিক মন্‌ষ্যজাতর 
পক্ষে স্বাভাঁবক। কিন্তু কুলনাশে জাতির প্রাতিষ্ঠা নাশ হইবে, এই আশওকা 
কি অমূলক ছিল £ঃ অনেকে বলে, অর্জুন যাহা ভয় কাঁরয়াছলেন, বাস্তাঁবক 
তাহাই ঘাঁটল, কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ভারতের অবনাতি ও দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার 
মূল কারণ। তেজস্বা ক্ষত্িয়বংশের লোপে, ক্ষত্রতেজের হাসে ভারতের বিষম 
অমঙ্গল হইয়াছে । একজন খ্যাত দেশী মাহলা, যাহার শ্রীচরণে অনেক 
হিন্দু এখন শিষ্যভাবে আনতাঁশর, এই বাঁলতে কুন্ঠিত হন নাই ষে ক্ষান্রয়- 
নাশে ইংরেজ-সাম্াজ্য স্থাপনের পথ সুগম করাই স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ 
হইবার আসল উদ্দেশ্য ছিল। আমাদের ধারণা, যাঁহারা এইর্‌প অসংলগ্ন কথা 
বলেন, তাঁহারা 'বিষয়াট না তলাইয়া আত নগণ্য রাজনশীতক তত্বের বশবর্তী 
হইয়া শ্রীকফের রাজনীতির দোষ দেখাইতেছেন। এই রাজনীতিক তর্তঘম্লেচ্ছ- 


গীতার ভূমিকা ১০৭ 


বিদ্যা, অনার্ধ্য চিন্তাপ্রণালী-সম্ভূত। অনার্ধগণ আস্মীরক বলে বলীয়ান, 
সেই বলকে স্বাধীনতা ও জাতীয় মহত্বের একমাত্র 'ভীত্ত বাঁলয়া জানেন। 

জাতীয় মহত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপর প্রাতাঁষ্ঠত হইতে পারে না, 
চতুব্বর্ণের চতুব্বিধ তেজই সেই মহত্তের প্রাতিষ্ঠা। সাত্বক ব্ক্মতেজ রাজ- 
সিক ক্ষত্রতেজকে জ্ঞান, বিনয় ও পরাহতাঁচন্তার মধুর সঞ্জীবনী সধায় 
জীবিত কাঁরয়া রাখে, ক্ষত্রতৈজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। ক্ষত্রতেজ- 
রাহত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শূদ্রত্বের নিকৃষ্ট গুণসকলকে 
আশ্রয় দেয়, অতএব যে দেশে ক্ষান্রয় নাই, সেই দেশে ব্রাহ্মণের বাস 'নাষদ্ধ। 
যাঁদ ক্ষত্রিয়বংশের লোপ হয়, নৃতন ক্ষীন্রয়কে সাঁন্ট করা ব্রাহ্মণের প্রথম 
কর্তব্য। ব্রক্মতেজপাঁরত্যক্ত ক্ষব্রতেজ দদ্দান্ত উদ্দাম আসারক বলে পাঁরণত 
হইয়া প্রথম পরাহত ?বনাশ কারতে চৌমষ্টত হয়, শেষে স্বয়ং 'িনম্ট হয়। 
রোমান কাবি যথার্থ বলিয়াছেন, অসূরগণ স্বীয় বলাতিরেকে পাঁতিত হইয়া 
সমূলে বিনম্ট হয়। সর্ব রজঃকে স্ান্ট করবে, রজঃ সত্ত্বকে রক্ষা কাঁরবে 
সাত্বক কার্যে নিষ্‌ক্ত হইবে, তাহা হইলে ব্যাক্তির ও জাতির মঙ্গল সম্ভব । 
সত্ব যাঁদ রজঃকে গ্রাস করে, রজঃ যাঁদ সত্ত্বকে গ্রাস করে, তমঃপ্রাদুর্ভাবে 
বিজয় গুণ স্বয়ং পরাজত হয়, তমোগুণের রাজ্য হয়। ব্রাহ্মণ কখনও রাজা 
হইতে পারে না, ক্ষান্রয় িনম্ট হইলে শদ্র রাজা হইবে, ব্রাহ্মণ তামীসক হইয়া 
অর্থলোভে জ্ঞানকে বিকৃত কারয়া শু্রের দাস হইবে, আধ্যাঁত্মক ভাব নিশ্চে- 
আ্টতাকে পোষণ কারিবে, স্বয়ং ম্লান হইয়া ধম্মের অবনাতর কারণ হইবে। 
নঃক্ষন্রিয় শূদ্রচালিত জাতির দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী । ভারতের এই অবস্থা ঘাঁট- 
য়াছে। অপরপক্ষে আস্মীরক বলের প্রভাবে ক্ষাণক উত্তেজনায় শাক্তসণ্ণার ও 
মহত্ব হইতে পারে বটে, কিন্তু শশঘ্্ হয় দব্্বলতা, প্লান ও শীক্তক্ষয় হইয়া 
দেশ অবসন্ন হইয়া পড়ে, নয় রাজাঁসক বিলাস, দম্ভ ও স্বার্থের বৃদ্ধিতে 
জাত অনুপযুক্ত হইয়া মহত্রক্ষায় অসমর্থ হয়, নয় অন্তর্বিরোধে, 
দুর্নীতিতে, অত্যাচারে দেশ ছারখার হইয়া শত্রুর সহজলভ্য শিকার হয়। 
ভারতের ও য়ুরোপের ইতিহাসে এই সকল পাঁরিণামের ভর ভূর দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়। 

মহাভারতের সময়ে আস্রক বলের ভারে পাঁথবী আস্থর হইয়াছিল। 
ভারতের এমন তৈজস্বী পরাক্রমশালী প্রচণ্ড ক্ষান্য়তেজের বতার পূর্বেও 
হয় নাই, পরেও হয় নাই, কিন্তু সেই ভীষণ বলের সদৃপযোগ হইবার সম্ভা- 
বনা অতিশয় কম ছিল। যাঁহারা এই বলের আধার ছিলেন, তাঁহারা সকলেই 
অসূরপ্রকাতির-_অহঙকার, দর্প, স্বার্থ, স্বেচ্ছাচার তাঁহাদের মত্জাগত ছিল। 
যাঁদ শ্লীকৃষ্ণ এই বল বিনাশ কারিয়া ধর্্মরাজ্য স্থাপন না কাঁরতেন, তাহা হইলে 
যে তিন প্রকার পাঁরণাম বর্ণনা কারয়াছ, তাহার একটি না একটি 'নশ্চয় ঘঁটিত। 


১০৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


ভারত অসময়ে ম্লেচ্ছের হাতে পাঁড়ত। মনে রাখা উাঁচত পণ সহম্র বংসর 
পূর্বে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ঘঁিয়াছে, আড়াই হাজার বংসর আঁতবাহত হইবার 
পরে ম্লেচ্ছদের প্রথম সফল আক্রমণ সিন্ধ্নদীর অপর পার পর্য্যন্ত 
পেশীছতে পারিয়াছে। অতএব অর্জুন-প্রতিষ্ঠিত ধম্মরাজ্য এতাঁদন রন্গ- 
তেজ-অন:প্রাণত ক্ষত্রতেজের প্রভাবে দেশকে রক্ষা করিয়াছে। তখনও সণ্চিত 
ক্ষত্রতেজ দেশে এত ছিল যে, তাহার ভগ্মাংশই দুই সহমত বর্ধ দেশকে বাঁচাইয়া 
রাঁখয়াছে; চন্দ্রগুপ্ত, পুষ্যামন্র, সমুদ্রগুপ্ত, বিক্রম, সংগ্রামীসংহ, প্রতাপ, রাজ-. 
সংহ, প্রতাপাঁদত্য, বাজী ইত্যাঁদ মহাপুরুষ সেই ক্ষত্রতৈেজের বলে দেশের 
দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াছেন। সেই দিনই গুজরাটযুদ্ধে ও লক্ষনী- 
বাইয়ের চিতায় তাহার শে স্ফুলিঙ্গ 'নব্বাঁপত হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণের 
রাজনীতিক কাধ্যের সফল ও পণ্য ক্ষয় হইয়া গেল, ভারতকে, জগৎকে রক্ষা 
কারবার জন্য আবার পূর্ণাবতারের আবশ্যকতা হইল। সেই অবতার আবার 
লুপ্ত ব্হ্মতেজ জাগ্াইয়া গেলেন, সেই ব্রহ্দতেজ ক্ষত্রতেজ সৃম্টি কাঁরবে। 
শ্রীকৃষ্ণ ভারতের ক্ষত্রতেজ কুরুক্ষেত্রের রক্তসমূদ্রে নিব্বাঁপত করেন নাই, বরং 
আসীরক বল 'বনাশ করিয়া বক্ষতেজ ও ক্ষত্রতেজ উভয়কেই রক্ষা কাঁরয়াছেন। 
আস্মারক বলদণপ্ত ক্ষা্রয়বংশের সংহারে উদ্দাম রজঃশাক্তকে ছল ভিন্ন করিয়া 
দলেন, ইহা সত্য। এইরূপ মহাবিপ্লব, অন্তীর্রোধকে উৎকট ভোগ দ্বারা 
ক্ষয় করিয়া নিগৃহীত করা, উদ্দাম ক্ষাব্রয়কুল সংহার সর্বদা অনিষ্টকর নয়। 
অন্তার্বরোধে রোমান ক্ষত্রিয়কুলনাশে ও রাজতন্রস্থাপনে রোমের বিরাট 
সাম্রাজ্য অকাল-বনাশের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। ইংলণ্ডে শ্বেত ও রন্তু 
গোলাপের অন্তর্বিরোধে ক্ষাত্রয়কুলনাশে চতুর্থ এডওয়ার্ড অস্টম হেনার ও 
রাণী এঁলজাবেথ সুরাক্ষত পরাক্রমশালী বিশববিজয়ী আধুনিক ইংলশ্ডের 
ভাত্ত স্থাপন কাঁরতে পাঁরয়াঁছলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভারতও সেইরূপে 
রক্ষা পাইল। 

কঁলিফুগে ভারতের অবনাত হইয়াছে, তাহা কেহ অস্বীকার কারতে 
পারে না। কিন্তু অবনাতি আনয়ন কারবার জন্য ভগবান কখন অবতীর্ণ হল 
নাই। ধর্সরক্ষা, িশ্বরক্ষা, লোকরক্ষার জন্য অবতার। বিশেষতঃ কাঁলি- 
যূগেই ভগবান পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হন, তাহার কারণ, কাঁলতে মানুষের অব- 
নাতর আঁধক ভয়, অধম্মবৃদ্ধি স্বাভাবক, এতএব মানবজাতির রক্ষার জন্য 
অধর্মনাশ ও ধম্মস্থাপনের জন্য, কলির গাঁত রুদ্ধ কারবার জন্য এই যুগে 
পুনঃ পুনঃ অবতার হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতীর্ণ হইলেন, কাঁলর রাজ্য আরম্ভ 
হইবার সময় হইয়াছল, তাঁহারই আঁবর্ভাবে ভীত হইয়া কাল 'নিজের রাজ্যে 
পদস্থাপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারই প্রসাদে পরাক্ষিত কলিকে প%, গ্রাম 
দান করিয়া তাঁহারই যুগে তাঁহার একাধিপত্য স্থাঁণত করিয়া রাখলেন। যে 


গণতার ভূমিকা ১০৯ 


কাঁলয্‌গের আদ হইতে শেষ পর্যন্ত কাঁলর সঙ্গে মানবের ঘোর সংগ্রাম চাল: 
তেছে ও চাঁলবে, সেই সংগ্রামের সহায় ও নায়করূপে ভগবানের অবতার ও 
ভীতি কাঁলিতে ঘন ঘন আসেন, সেই সংগ্রামের উপযোগী ব্রহ্মতেজ, জ্ঞান, ভাঁক্ত, 
কাম কর্মমের শিক্ষা ও রক্ষা কারতে ভগবান কাঁলর মুখে মানবশরীর ধারণ 
করিয়াছিলেন। ভারতের রক্ষা মানবকল্যাণের 'ভীন্ত ও আশাস্থল। ভগবান 
কুরুক্ষেত্র ভারতের রক্ষা কাঁরয়াছেন। সেই রক্তসমুদ্রে নৃতন জগতের ললা- 
'পদ্মে কালরূপণী বিরাটপুরুষ [হার কাঁরতে আরম্ভ কাঁরলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সঞ্জয় উবাচ 


তং তথা কপয়াবষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণমৃ । 
বষীদন্তামদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥ 
সঞ্জয় বালিলেন”_ 
মধুসূদন অজঁনের কপার আবেশ, অশ্রুপূর্ণ চক্ষুদ্বয় ও বিষণ্ন ভাব 
দেখিয়া তাঁহাকে এই প্রত্যুত্তর করিলেন। 


শ্রীভগবান;বাচ 


কুতস্ত্বা কশমলমিদং বষমে সমপস্থিতম্‌ 
অনার্ধজুস্টমস্বর্গযকীর্তকরমর্জুন ॥ ২ ॥ 
শ্রীভগবান বাঁললেন,_ 
“হে অর্জুন! এই সংকট সময়ে এই অনার্যের আদৃত স্বর্গপথরোধক 
অকীর্তকর মনের মালনতা কোথা হইতে উপাঁস্থত ? 
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যপপদ্যতে। 
ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্্বল্যং ত্যক্তেবান্তষ্ঞ পরন্তপ ॥ ৩ ॥ 
“হে পৃথাতনয় ! হে শল্রুদমনে সমর্থ! ক্লীবন্ব আশ্রয় কারও না, ইহা তোমার 
সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । এই ক্ষুদ্র মনের দুর্বলতা পারত্যাগ কর, ওঠ।” 


শ্রীকষের উত্তর 


শ্রীক্ক দেখলেন অর্জন কৃপায় আবিষ্ট হইয়াছে, বিষাদ তাহাকে গ্রাস 
কাঁরয়াছে। এই তামসিক ভাব অপনোদন কারবার জন্য অন্তর্যামন তাঁহার 
প্রয় সখাকে ক্ষত্রিয়োচিত তিরস্কার কারিলেন, তাহাতে যদ রাজাঁসক ভাব 
জাগাঁরত হইয়া তমঃকে দূর করে । তিনি বললেন, দেখ, ইহা তোমার স্বপক্ষে 
সঙ্কটকাল, এখন যাঁদ তুমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর, তাহাদের সম্পূর্ণ 'বৃপদ ও 


গীতার ভূমিকা ১১১ 
বিনাশের সম্ভাবনা আছে। রণক্ষেত্রে স্বপক্ষত্যাগ তোমার ন্যায় ক্ষাতরয়শ্রেষ্ঠেব 
মনে উাঁঠবার কথা নয়, কোথা হইতে হঠাৎ এই দুম্মীত ? তোমার ভাব দুর্ব- 
লতাপূর্ণ, পাপপূর্ণ। অনার্ধ্যগণ এই ভাব প্রশংসা করে, তাহার বশ হয়, 
কিন্তু তাহা আর্ধ্যের অনুচিত, তাহাতে পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তির বিঘ] হয় 
এবং ইহলোকে যশ ও কীর্তর লোপ হয়। তাহার পরে আরও মম্মভেদ 
[তিরস্কার কাঁরলেন। এই ভাব ব্লীবোচত, তুম বীরশ্রেষ্ঠ, তুমি জেতা, তুমি 
কান্তির প্র, তুমি এইরূপ কথা বল? এই প্রাণের দুক্বলতা ত্যাগ কর, ওঠ, 
তোমার কর্তব্যকর্মমে উদ্যোগী হও। 


ককপা ও দয়া 


কৃপা ও দয়া স্বতন্ত্র ভাব, এমন কি কৃপা দয়ার বিরোধী ভাবও হইতে 
পারে। আমরা দয়ার বশে জগতের কল্যাণ করি, মানুষের দুঃখ, জাতির দুঃখ, 
পরের দুঃখ মোচন করি। যাঁদ নিজের দুঃখ বা ব্যাক্তীবশেষের দুঃখ সহ) না 
কারতে পাঁরয়া সেই কল্যাণসাধনে নিবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমার দয়া নাই, 
কপারই আবেশ হইয়াছে। সমস্ত মানবজাতির বা দেশের দুঃখমোচন 
কারতে উঠিলাম, সেই ভাব দয়ার। রক্তপাতের ভয়ে, প্রাণ্ণীহংসার ভয়ে সেই 
পদণ্যক্যুর্যেট বিরত হইলাম, জগতের, জাতির দুঃখের চিরস্থায়িতায় সায় 
দিলাম, এই ভাব কৃপার। লোকের দুঃখে দুঃখী হইয়া দুঃখমোচনের যে প্রবল 
প্রবৃত্ত তাহাকে দয়া বলে। পরের দুঃখচিন্তায় বা দুঃখদর্শনে কাতর হওয়া, 
এই ভাবকে কৃপা বলে। কাতরতা দয়া নহে, কপা। দয়া বলবানের ধর্্ম 
কৃপা দূর্বলের ধর্্ম। দয়ার আবেশে বুদ্ধদেব স্বীপূত্র, পিতামাতা, বন্ধু- 
বান্ধবকে দুঃখী ও হৃতসব্বস্ব কাঁরয়া জগতের দুঃখমোচন কাঁরতে নির্গত 
হইলেন। তর দয়ার আবেশে উন্মত্ত কালী জগতময় অসূর সংহার কাঁরয়া 
পাঁথবীকে রক্তপ্লাবত কাঁরয়া সকলের দুঃখমোচন কাঁরলেন। অর্জুন কৃপার 
আবেশে শস্তর পারত্যাগ করিয়াছিলেন। 

এই ভাব অনার্ধ-প্রশংাসত, অনার্ধ-আচাঁরত। আর্য্যশিক্ষা উদার, 
বীরোচিত, দেবতার শিক্ষা। অনার্ধয মোহে পাঁড়িয়া অনুদার ভাবকে ধর্ম 
বাঁলয়া উদার ধর্ম পারত্যাগ করে। অনার্য রাজাঁসকভাবে ভাবান্বিত হইয়া 
ণননজের, প্রিয়জনের, নিজ পাঁরবার বা কুলের হিত দেখে, বিরাট কল্যাণ দেখে 
না, কৃপায় ধম্মপরাঙ্মখ হইয়া নিজেকে পুণ্যবান বলিয়া গর্ব করে, কঠোর- 
ব্রত »মার্যাকে নিষ্ঠুর ও অধাম্মিক বলে। অনার্ধ্য তামাসক মোহে মুণ্ধ 


১১২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


হইয়া অগপ্রবাত্তকে নিবৃত্ত বলে, সকাম পধণ্যাপ্রয়তাকে ধর্মনীীতির উদ্ধর্তম 
আসন প্রদান করে। দয়া আর্ষেের ভাব। কৃপা অনা্যের ভাব। 

পুরুষ দয়ার বশে বীরভাবে পরের অমঙ্গল ও দুঃখকে বনাশ কারবার 
জন্য অমঙ্গলের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। নারী দয়ার বশে পরের দুখ- 
লাঘবের জন্য শহশ্রুষায়, যত্বে ও পরাহতচেস্টায় সমস্ত প্রাণ ও শীক্ত ঢালিয়া 
দেয়। যে কপার বশে অস্ত পাঁরত্যাগ করে, ধম্রে পরাঙ্মখ হয়, কাঁদতে 
বাঁসয়া ভাবে আমার কর্তব্য কারতেছি, আমি পুণ্যবানসে ক্লীব। এই ভাব 
ক্ষুদ্র, এই ভাব দুবর্বলতা। বিষাদ কখন ধর্ম হইতে পারে না। যে 'বষাদকে 
আশ্রয় দেয়, সে পাপকে আশ্রয় দেয়। এই শিত্তমালনতা, এই অশুদ্ধ ও দর্ব- 
লভাব পরিত্যাগ কারয়া ধুদ্ধে উদ্যোগী হইয়া কর্তব্যপালনে জগতের রক্ষা, 
ধম্মের রক্ষা, পৃথবীর ভার লাঘব করাই শ্রেয়ঃ। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের এই উীক্তর 
মম্্স। 


অজদন উবাচ 


কথং ভম্মমহং সংখ্যে দ্রোণণ মধুসুদন। 
ইষুঁভঃ প্রাতিযোৎস্যামি পৃজাহ্াবারসূদন ॥ ৪ ॥ 
অর্জুন বাঁললেন”_ 
“হে মধুসূদন, হে শত্রুনাশকারী, আম কিরূপে ভীম্ম ও দ্রোণকে যদ্ধে 
প্রীতরোধ করিয়া সেই পৃজনীয় গুরুজনের বিরুদ্ধে অস্বানক্ষেপ করিব ? 
গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষামপীহ লোকে। 
হত্বার্থকামাংস্তু গুরুনিহৈব 
ভূঞ্জীয় ভোগান্‌ রুধিরপ্রাদগ্ধান্‌ ॥ €& ॥ 
এই উদ্বারচেতা গুরুজনকে বধ না কাঁরয়া পৃথিবীতে ভিখারীর অবস্থা 
ভোগ করা শ্রেয়ঃ। গ্‌রুজনকে যাঁদ বধ কাঁর, ধর্ম ও মোক্ষ হারাইয়া কেবল 
অর্থ ও কাম ভোগ কারব, সেও রাুধরাক্ত বিষয়ভোগ এবং পাঁথবাঁতেই 
ভোগ্য, প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত থাকে। 
ন চৈতদাবদনঃ_কতরন্নো গরীয়ো 
যদ্‌বা জয়েম যাঁদ নো জয়েয়ুঃ | 
যানেব হত্বা ন 'জজাীবষাম- 
স্তেহবাস্থিতাঃ প্রমুখে ধান্তরাম্ট্রাঃ ॥৬॥ 


গীতার ভূমিকা ১১৩) 


সেই হেতু আমাদের জয় বা পরাজয়, কোনটি আঁধক প্রার্থনীয়, তাহা 
আমরা বঁঝতে পারি না। যাঁহাঁদগকে বধ কাঁরলে আমাদের জশীবিত থাঁক- 
বার কোন ইচ্ছা থাঁকবে না, তহারাই বিপক্ষীয় সৈন্যের অগ্রভাগে উপাস্থত, 
তাঁহারা ধৃতরাম্ট্রপুত্রগণের সৈনানায়ক। 
কাপণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ 
পচ্ছাঁম ত্বাং ধম্মসংমুঢ়চেতাও | 
যচ্ছেয়ঃ স্যাল্শ্চিতং ব্রাহ তন্মে 
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপনলম্‌ ॥ ৭ ॥ 
দীনতা দোষে আমার ক্ষত্রিয়-স্বভাব আভিভূত হইয়াছে, ধম্মণধর্্ম সম্বন্ধে 
আমার বাদ্ধি বিমূট, সেইজন্য তোমাকে প্রশন করিতোছ, তুমি আমাকে কিসে 
শ্রেয়ঃ হইবে নাশ্চতভাবে তাহা বল, আম তোমার শিষ্য, তোমার নিকট 
শরণ লইলাম, আমাকে শিক্ষা দাও। 
ন হি প্রপশ্যামি মমাপন.দ্যাৎ 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণামান্দ্রয়াণাম্‌ | 
অবাপ্য ভূমাবসপত্রমনদ্ধং 
রাজ্যং সূরাণামাপ চাঁধপত্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 
কেন না, পাঁথবীতে অসপত্র রাজ্য এবং দেবগণের উপর আ'ধপত্যা লাভ 
কারলেও এই শোক আমার সকল হীন্দ্রিয়ের তেজ শোষণ করিয়া লইবে, সেই 
শোকাপনোদনের কোন উপায় আমি দৌখ না।” 


অজনের শিক্ষাপ্রার্থনা 


শ্রীক্ণের ডীক্তর উদ্দেশ্য অর্জুন বাঁঝতে পারলেন, তান রাজনীতিক 
আপান্ত উত্থাপন কাঁরতে বিরত হইলেন, কিন্তু আর যে যে আপাত্ত ছিল, 
তাহার কোন উত্তর না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট শিক্ষার্থে শরণাগত হইলেন। 
[তান বাঁললেন, “আম স্বীকার কার আম ক্ষান্রুয়, কৃপার বশবর্তী হইয়া 
মহৎ কার্ষ্যে বিরত হওয়া আমার পক্ষে ক্লীবত্বসৃচক, অক্ীর্তজনক, ধর্ম্ম- 
[বরুদ্ধ। কিন্তু মনও মানে না, প্রাণও মানে না। মন বলে, গুরুজন হত্যা 
মহাপাপ, নিজ সুখের জন্য গুরূজনকে হত্যা কাঁরলে অধর্ম্মে পাঁতিত হইয়া 
ধর্ম, মোক্ষ, পরলোক, যাহা বাঞ্জনীয়, সকলই যাইবে । কামনা তৃপ্ত হইবে, 
'অর্থস্পহা তৃপ্ত হইবে, কিন্তু সে কয়াদন? অধর্মলব্ধ ভোগ প্রাণত্যাগ 
পর্যান্ত স্থায়ী, তাহার পর আনক্বচনীয় দুর্গত হয়। আর যখন ভোগ 


৮ 


১১৪ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


করিবে, তখন সেই ভোগের মধ্যে গুরুজনের রক্তের আস্বাদ পাইয়া কি সুখ 
বা শান্তি হইবে 2 প্রাণ বলে, ইহারা আমার 'প্রয়জন, ইহাদের হত্যা করলে আম 
আর এই জন্মে সখভোগ করিতে পারিব না, বাঁচতেও চাই না। তুমি যাঁদ 
আমাকে সমস্ত পাৃঁথবীর সাম্রাজ্যভোগ দাও বা স্বর্গ জয় কাঁরয়া ইন্দ্রের 
এশবর্যযভোগ দাও, আম কিন্তু শুনিব না। যে শোক আমাকে আভভূত 
সাপ এনা 
হইয়া স্ব স্ব কার্যে শাথল ও অসমর্থ হইবে, তখন তুমি ক ভোগ কাঁরবে ? 
ক 
ডুবিয়া গিয়াছে । আম তোমার 'নকট শরণ লইলাম। আমাকে জ্ঞান 
শীক্ত, শ্রদ্ধা দাও, শ্রেয়ঃপথ দেখাইয়া রক্ষা কর।” 

ভগবানের নিকট সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়া গীতোক্ত যোগের পন্থা। 
ইহাকে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন বলে। 'যাঁন ভগবানকে গুরু, প্রভু, 
সখা, পথপ্রদর্শক বাঁলয়া আর সকল ধম্মকে জলাঞ্জল 'দতে প্রস্তুত, পাপ 
পুণ্য, কর্তব্য অকর্তব্য, ধম্্ম অধন্ম” সত্য অসত্য, মঙ্গল অমঙ্গল বিচার 
না কাঁরয়া নিজ জ্ঞান, কম্ম ও সাধনার সমস্ত ভার শ্্রীকৃষষকে অর্পণ করেন, 
[তাঁনই গতোক্ত যোগের আঁধকারী। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বাঁললেন, তুমি যাঁদ 
গুরূহত্যাও কাঁরতে বল, ইহাকে ধর্ম ও কর্তব্যকর্ম্ম বালয়া বুঝাইয়া দাও, 
আঁম তাহাই কারব। এই গভীর শ্রদ্ধার বলে অর্জুন সমসামায়ক সকল 
মহাপুরুষকে আতন্রম করিয়া গীতোক্ত শিক্ষার শ্রে্ঠ পান্র বালয়া গৃহীত 
হইলেন। 

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম অর্জনের দুই আপান্ত খণ্ডন কাঁরয়া তাহার পরে 
গুরুর ভার গ্রহণ কাঁরয়া আসল জ্ঞান দতে আরম্ভ কাঁরলেন। ৩৮ শ্লোক 
পর্য্যন্ত আপাত্তখন্ডন, তাহার পরে গণীতোক্ত শিক্ষার আরম্ভ হয়। কিন্তু 
এই আপ্পাত্তখন্ডনের মধ্যে কয়েকাট অমূল্য শিক্ষা পাওয়া যায়, যাহা না 
বাঁঝলে গীতার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই কয়েকাঁট কথা বিস্তারিত 
ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। 


সঞ্জয় উবাচ 


একমূক্তবৰা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ। 
ন যোংস্) ইতি গোবিন্দম,ক্তবা তূষীং বভুব হ ৯ ॥ 
মঞ্জয় বাঁললেন,_ 
পরন্তপ গুড়াকেশ হৃষীকেশকে এই কথা বাঁলয়া আবার সেই গোঁবন্দকে, 
ঘাললেন, «আম হুদ্ধ কারব না” এবং নীরব হইয়া রাহলেন। 


গীতার ভূমিকা ১১৫ 


তমুবাচ হৃষাঁকেশঃ প্রহসান্নব ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥ 


শ্রীক্ ঈষদ্‌ হাস্য কাঁরয়া দুই সেনার মধ্যস্থলে 'বষগ্ন অর্জুনকে এই 
উত্তর দিলেন। 


শ্রীভণবানবাচ 


অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ! 
গতাসুনগতাসূংশচ নানুশোচন্তি পাণ্ডতাঃ ॥ ১১ ॥ 

শ্রীভগবান বাঁললেন,_ 

“যাহাদের জন্য শোক করার কোন কারণ নাই, তুমি তাহাদের জন্য শোক 
কর, অথচ জ্ঞানীর ন্যায় তত্তকথা লইয়া বাদাববাদ কাঁরতে চেস্টা কর, 
কিন্তু যাহারা ততৃজ্ঞানী তাঁহারা মৃত বা জাঁবত কাহারও জন্য শোক 
করেন না। | 

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধপাঃ। 
ন চৈব ন ভাবধ্যামঃ সর্র্বে ব়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ ॥ 

ইহাও নহে যে আমি পূর্বে ছিলাম না বা তুমি ছিলে না বা এই নৃপাঁতি- 

ধূন্দ ছিল না, ইহাও নহে যে আমরা সকলে দেহত্যাগের পরে আর থাঁকব না। 
দোৌহনোহস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীরস্তত্র ন মৃহ্যতি ॥ ১৩ ॥ 

যেমন এই জাব-আধাষ্ঠত দেহে বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য কালের গাঁতিতে 
হয়, তেমনই, দেহান্তরপ্রাপ্তিও কালের গাঁততে হয়, তাহাতে 'স্থিরবৃদ্ধি জ্ঞানী 
বমূঢ় হন না। 

মান্রাস্পর্শাস্তু কোন্তেয় শীতোষ্সুখদুঃখদাঃ 1 
আগমাপাঁয়নোহানত্যাস্তাধীস্তাতিক্ষম্ব ভারত ॥ ১৪ ॥ 

মরণ কিছুই নয়, যে বিষয়স্পর্শে শত, উষ্ণ, সুখ, দুখ ইত্যাদি সংস্কার 
গ্রহণ কারবার অভ্যাস কর। 

যং'হ ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরএষর্ষভ। 
সমদঙখসুখং ধীরং সোহমততত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 

যে ্থরবাদ্ধ পুরুষ এই স্পর্শসকল ভোগ করিয়াও ব্যাথত হন না, 
তৎসৃন্ট সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করেন, 'তানিই মৃত্যু জয় কাঁরতে সক্ষম হন। 

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। 
॥  উভয়োরাঁপ দৃষ্টোহল্তস্ত্বনয়োস্তত্বদার্শীভঃ ॥ ১৬ ॥ 


১১৬ শ্ীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


যাহা অসং তাহার আস্তিত্ব হয় না, যাহা সং তাহার [বনাশ হয় না, 
তথাঁপ সং ও অসৎ দুইটির অন্ত হয়, ইহা তত্বদর্শীগণ দর্শন কারয়াছেন। 
আঁবনাশ তু তাদ্বাদ্ধ যেন সব্বামদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিং কর্তমরহ্হাতি ॥ ১৭ ॥ 
কিন্তু যাহা এইসমস্ত দৃশ্যজগৎ নিজের মধ্যে বিস্তার কাঁরয়াছেন, সেই 
আত্মার ক্ষয় হয় না, কেহ তাহার ধৰংস কারতে পারে না। 
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরণঃ ৷ 
অনাশনোহপ্রমেয়স্য তস্মাদ যুধাস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥ 
নিত্য দেহাশ্রত আত্মার এই সকল দেহের অন্ত আছে, আত্মা অসীম ও 
অন*বর; অতএব, হে ভারত, যুদ্ধ কর। 
য এনং বৌন্ত হন্তারং ষশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌॥ 
উভো তো ন 'বিজানীতো নায়ং হান্তি ন হন্যতে ॥ ১৯॥ 
যাঁন আত্মাকে হন্তা বলেন, এবং যান দেহনাশে আত্মাকে নিহত বাঁলয়া 
বোঝেন, দুই জনই ভ্রান্ত, অজ্ঞ, এই আত্মা হত্যাও করে না, হতও 
হয় না। 
ন জায়তে মিয়তে বা কদাচি- 
ন্নায়ং ভূত্বা ভাঁবতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজো 'নিত্যঃ শা*বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
এই আত্মার জল্ম নাই, মৃত্যু নাই, তাহার কখনও উদ্ভব হয় নাই এবং 
কখনও লোপ হইবে না। সে জল্মরাহত, নিত্য, সনাতন, পুরাতন, দেহনাশে 
হত হয় না। 
বেদাবিনাঁশনং নিত্যং য এনমজমব্য়ম্‌। 
কথং স পুরুষঃ পা কং ঘাতয়াত হন্তি কম ॥ ২১॥ 
যান ইহাকে নিত্য, অনশ্বর ও অক্ষয় বালয়া জানেন, সেই পৃরুষ 
কিরূপে কাহাকে হত্যা করেন বা করান ? 
বাসাংসি জীর্ণান যথা বিহায় 
নবাঁন গৃহাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- 
ন্যন্যান সংষাতি নবান দেহ ॥ ২২॥ 
যেমন মানূষ জীর্ণ বস্ৰ ফোলয়া অন্য নৃতন বসব গ্রহণ করে, সেই রূপেই 
জব জীর্ণ দেহ ফোঁলয়া অন্য নূতন দেহকে আশ্রয় করে। 
নৈনং ছিন্দন্তি শস্বাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। 
ন চৈনং রেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়াত মার্তঃ ॥ ২৩ ॥, 


গীতার ভূমিকা ১১৯৭ 


শস্নসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, আশ্ন দহন কাঁরতে পারে না, 
জল ভিজাইতে পারে না, বায়ু শুচ্ক কাঁরতে পারে না। 
অচ্ছেদ্যোহয়মদাহ্যোহয়মক্রেদ্যোহশোধ্য এব চ7 
নিত্যঃ সব্বগিতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪ ॥ 
আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অব্রেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী, 'স্থর, অচল, 
সনাতন। 
অব্যক্তোহয়ম চিন্ত্যোহয়মাবিকার্যেযাইয়মূচযতে | 
তস্মাদেবং 'বাঁদত্বৈনং নানুশোঁচতুমহীস ॥ ২৫ ॥ 
আত্মা অব্যক্ত, আঁচন্ত্য, 'বকাররহিত। তুমি আত্মাকে এইরূপ জ্াানয়া 
শোক করা পাঁরত্যাগ কর। 
অথ চৈনং নিত্জাতং 'নত্যং বা মন্যসে মৃতমূ ৷ 
তথাঁপ ত্বং মহাবাহো নৈনং শোঁিতুমর্হাস ॥ ২৬ ॥ 
আর তুমি যাঁদ মনে কর জীব বার বার জন্মায় ও মরে, তাহা হইলেও 
তাহার জন্য শোক করা উচিত নয়। 
জাতস্য হি ধুুবো মৃত্যুধ্রবং জন্ম মৃতস্য চ। 
তস্মাদপাঁরহাষ্েহর্থে ন ত্বং শোঁচিতুমহীস ॥ ২৭ ॥ 
যাহার জল্ম হয়, তাহার নিশ্চয় মরণ হয়, যাহার মরণ হয়, তাহার নিশ্চয় 
জল্ম হয়, অতএব যখন মৃত্যু অপারহার্যয পাঁরণাম, তাহার জন্য শোক করা 
অনুচিত। 
অব্যক্তাদীন ভূতাঁন ব্যক্তমধ্যানি ভারত । 
অব্যক্তীনধনান্যেব তত্র কা পাঁরদেবনা ॥ ২৮ ॥ 
সকল প্রাণী প্রথমে অব্যক্ত হইয়া থাকে, মাঝে ব্যক্ত হয়, আবার ব্যক্ত 
হয়, এই স্বাভাঁবক ক্রমে শোক কারবার কোনও কারণ নাই। ৃ্‌ 
আশ্চর্যাবৎ পশ্যাতি কশ্চিদেন- 
মাশ্ঠ্্যবদ বদাতি তথৈব চান্যঃ। 
আশশ্চর্ধযবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি 
শ্বত্বাপ্যনং বেদ ন চৈব কাঁশ্চৎ ॥ ২৯॥ 
আত্মাকে কেহ আশ্চর্য্য কিছ; বাঁলয়া দেখেন, কেহ আশ্চর্য কিছু বলিয়া 
তাহার কথা বলেন, কেহ আশ্চর্য িছ; বাঁলয়া তাহার কথা শুনেন, ?কল্তু 
শুনিয়াও কেহ আত্মাকে জানিতে পারেন নাই। 
দেহশ নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সব্ববস্ব ভারত । 
তস্মাৎ সব্বান ভূতানি ন ত্বং শোঁচিতুমহ্ণাস ॥ ৩০ ॥ 
আল্লা সর্বদা সকলের দেহের মধ্যে অবধ্য হইয়া থাকে, অতএব এই সকল 
প্রাণীর জন্য কখন শোক করা উচিত নহে।” 


১১৮ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


মতত্যুর অগত্যতা 


অজ্ধনের কথা শ্হনিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাসির ভাব প্রকাশ হইল, সেই 
হাসি রঙ্গময় অথচ প্রসন্নতাপূর্ণ_অজুনের ভ্রমে মানবজাতির পুরাতন ভ্রম 
চানয়া অন্ত্যামী হাসিলেন_সেই ভ্রম প্রীকৃষ্ণেরই মায়াপ্রসৃত, জগতে 
অশুভ, দুঃখ ও দ:ুবর্বলতা ভোগ ও সংযম দ্বারা ক্ষয় কারবার জন্য তান 
মানবকে এই মায়ার বশনভূত কাঁরয়াছেন। প্রাণের মমতা, মরণের ভয়, সুখ- 
দুঃখের অধীনত্ব, প্রিয় ও আপ্রয় বোধ, ইত্যাঁদ অন্জান অর্জুনের কথায় প্রকাশ 
পাইয়াছে, ইহাই মানবের ব্দাদ্ধ হইতে দূর করিয়া জগংকে অশৃভমূক্ত কাঁরতে 
হইবে, সেই শুভ কার্ষের অনুকূল অবস্থা প্রস্তুত কারবার জন্য শ্রীকৃষ 
আসয়াছেন, গীতা প্রকাশ কাঁরতে যাইতেছেন। কিন্তু প্রথম অুনের মনে 
যে ভ্রম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা ভোগ দ্বারা ক্ষয় কারতে হইবে। অর্জুন 
ঘরীকৃ্ধের সখা, মানবজাতির প্রাতানাধ, তাঁহাকেই গীতা প্রদার্শত হইবে, 'তাঁন 
শ্রেম্ঠ পান্র; কিন্তু মানবজাতি এখনও গীতার অর্থ গ্রহণের যোগ্য হয় নাই, 
অজঁনীনও সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ কাঁরতে পারেন নাই। যে শোক, দুঃখ ও 
কাতরতা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তাহা মানবজাতি কাঁলযুগে সম্পূর্ণ ভোগ 
কারয়া আসিতেছে, খনীম্টধর্্ম প্রেম আনয়ন করিয়া, বৌদ্ধধম্্ম দয়া আনয়ন 
ধাঁরয়া, ইসলামধর্ম শীক্ত আনয়ন কাঁরয়া সেই দুঃখভোগ লাঘব কাঁরতে 
আঁসয়াছে। আজ কাঁলযুগান্তর্গত প্রথম খণ্ড সত্যয্গ আরম্ভ হইবে, 
ভগবান আবার ভারতকে, কুরুজাতির বংশধরগণকে গনতা প্রদান কারতেছেন, 
যাঁদ গ্রহণ কারতে, ধারণ করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে ভারতের মঙ্গল, 
ঈগতের মঙ্গল সুনাশ্চত ফল। 

শ্রীকৃষ্ণ বাঁললেন, অর্জুন, তুম পাঁণ্ডিতের ন্যায় পাপপণ্য বিচার কাঁর- 
তেছ, জনবন-মরণের তত্ব বালতেছ, জাতির কল্যাণ অকল্যাণ কিসে হয় তাহা 
প্রীতপাদন কারবার চেস্টা কারিতেছ, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় তোমার 
কথার মধ্যে পাওয়া যায় না, বরং তোমার প্রত্যেক কথা ঘোর অজ্ঞানপূর্ণ। 
দপম্ট কথা বল, আমার হৃদয় দূর্বল, শোকে কাতর, বৃদ্ধি কর্তব্যপরাঙ্মূখ ; 
জ্ঞানীর ভাষায় অজ্ঞের ন্যায় তর্ক করিয়া তোমার দুবর্বলতা সমর্থন করিবার 
কোনও প্রয়োজন নাই। শোক মনুষ্যমান্রের হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, মনৃষ্যমান্তই 
মরণ ও বিচ্ছেদ আত ভয়ঙ্কর, জীবন মহামূল্য, শোক অসহ্য, কর্তব্য কঠোর, 
দবার্থীসাদ্ধ মধূর বাঁঝয়া হর্ষ করে, দুঃখ করে, হাসে, কাদে, কিন্তু এই 
সকল বাত্তকে কেহ জ্ঞানপ্রসূত বলে না। যাহাদের জন্য শোক করা অনু 
চিত, তাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ। জ্ঞানী কাহারও জব্য শোক 
ফরেন নানা মৃত ব্যাক্তির জন্য, না জীবিত ব্যক্তির জন্য। তান এই 


গতার ভূমিকা ১১৯ 


কথা জানেন-মরণ নাই, বিচ্ছেদ নাই, দুঃখ নাই, আমরা অমর, আমরা চির- 
ফাল এক, আমরা আনন্দের সন্তান, অমৃতের সন্তান, জীবনের মরণের সঙ্গে, 
সুখ দুঃখের সঞ্জো এই পৃথিবীতে লুকোচার খেলা কারতে আঁসিয়াছি_, 
প্রকীতির বিশাল নট্যগৃহে হাঁস কান্নার আভনয় কারতোছি, শু মিত্র সাজয়া 
ঘুদ্ধ ও শান্ত, প্রেম ও কলহের রস আস্বাদন কাঁরতোঁছ। এই যে অল্পকাল 
ধাঁচয়া থাক, কাল, পর্ব দেহত্যাগ কাঁরয়া কোথায় যাইব জান না, ইহা। 
জামাদের অনন্তন্রীড়ার মধ্যে এক মুহূর্ত মাত্র, ক্ষাণক খেলা, কয়েকক্ষণের 
ভাব। আমরা ছিলাম, আমরা আছ, আমরা থাঁকব-_সনাতন, নিত্য, অন- 
*বর-প্রকৃতির ঈশ্বর আমরা, জীবন-মরণের কর্তা ভগবানের অংশ, ভূত 
ধর্তমান ও ভাবষ্যতের আঁধকারী। যেমন দেহের বাল্য, যৌবন, জরা, তেমনই 
দেহান্তরপ্রাপ্তি,মরণ নামমাত্র, নাম শানয়া আমরা ভয় পাই, দুগাখত হই, 
বস্তু যাঁদ বুঝিতাম ভয়ও পাইতাম না, দুঃখিতও হইতাম না। আমরা যাঁদ 
বালকের যৌবনপ্রাপ্তকে মরণ বাঁলয়া কাঁদয়া বাঁলতাম, আহা আমাদের সেই 
প্রয় বালক কোথায় গেল, এই য্বাপুরুষ সেই বালক নহে, আমার সোনার- 
চাঁদ কোথায় 1গয়াছে-আমাদের ব্যবহারকে সকলে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞান- 
জনিত বলিত; কেননা, এই অবস্থান্তরপ্রাপ্তি প্রকীতির নয়ম, বালকদেহে ও 
যুবকদেহে একই পুরুষ বাহ্য-পারবর্তনের অতত হইয়া 'স্থরভাবে রাহয়া- 
ছেন। জ্ভানী, সাধারণ মানুষের মরণে ভয় ও মরণে দুঃখ দৌঁখয়া তাহার 
ব্যবহার ঠিক সেইভাবে হাস্যকর ও ঘোর অজ্ঞানজানত বাঁলয়া দেখেন, কেননা 
পাঁরবর্তনের অতাঁত হইয়া স্থিরভাবে রাহয়াছেন। অমৃতের সন্তান আমরা, 
কে মরে, কে মারে 2 মৃত্যু আমাদিগকে স্পর্শ কারিতে পারে না, মৃত্যু ফাঁকা 
আওয়াজ, মৃত্যু ভ্রম, মৃত্যু নাই। 


মানা 


পুরুষ অচল, প্রকৃতি চল। চল প্রকীতর মধ্যে অচল পুরুষ অবাস্থত। 
প্রকৃতিস্থ পুরুষ পণ্টোন্দ্িয় দ্বারা যাহা দেখে, শোনে, আম্াণ করে, আস্বাদ 
ধরে, স্পর্শ করে, তাহাই ভোগ কারবার জন্য প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। আমরা 
দোখ রূপ, শুনি শব্দ, আঘ্রাণ কার গন্ধ, আস্বাদ কার রস, অনুভব কাঁর 
স্পর্শ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পণ তন্মান্রই ইীন্দ্রিয়ভোগের বিষয়। 
ঘষ্ঠ ইঠন্্রয় মনের বিশেষ বিষয় সংস্কার। বাঁদ্ধর বিষয় চিন্তা। পণ 
তল্মান্র এবং সংস্কার ও চিন্তা অনুভব ও ভোগ করিবার জন্য প্রুষ-প্রকীতর 


১২০ শ্ীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


পরস্পর সম্ভোগ ও অনন্ত ব্রীড়া। এই ভোগ 'দ্বাবধ, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ! 
শুদ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ নাই, পুরুষের চিরন্তন স্বভাবাঁসদ্ধ ধর্ম আনন্দই 
আছে। অশ্দ্ধ ভোগে সুখ-দুঃখ আছে, শীতোষ্, ক্ষতাঁপপাসা, হর্ষশোক 
ইত্যাদি দ্বন্দ অশ্‌দ্ধ ভোগীকে বিচালত ও ক্ষুব্ধ করে। কামনা অশৃদ্ধ- 
তার কারণ। কামীমান্রই অশুদ্ধ, যে নিন্কাম, সে শুদ্ধ। কামনায় রাগ 
ও দ্বেষ সৃষ্ট হয়, রাগদ্বেষের বশে পুরুষ বিষয়ে আসক্ত হয়, আসাক্তর 
ফল বন্ধন। পুরুষ বিচালত ও বিক্ষুব্ধ, এমন কি ব্যাথত ও যল্লণাক্রিচ্ট 
হইয়াও আসাক্তর অভ্যাস-দোষে তাহার ক্ষোভ, ব্যথা বা যন্ত্রণার কারণ পাঁর- 
ত্যাগ কারতে অক্ষম হয়। 


সমভাব 


শ্রীক্ণ প্রথম আতর নিত্যতার উল্লেখ কাঁরয়া পরে অজ্ঞানের বন্ধন শিথিল 
কারবার উপায় দেখাইলেন। মান্রা অর্থং বিষয়ের নানারুপ স্পর্শ সুখ, 
দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দের কারণ। এই স্পর্শসকল আনিত্য, তাহাদের আরম্ভও 
আছে, অন্তও আছে, আনত্য বাঁলয়া আসাঁক্ত পাঁরত্যাগ কারতে হয়। 
আনত্য বস্তুতে যাঁদ আসক্ত হই, তাহার আগমনে হৃস্ট হই, তাহার নাশে 
বা অভাবে দুঃখিত ও ব্যথিত হই। এই অবস্থাকে অজ্ঞান বলে। অজ্ঞানে 
অন*বর আত্মার সনাতন ভাব ও অন্বয় আনন্দ আচ্ছন্ন হয়, কেবল ক্ষণস্থায়ী 
ভাব ও কল্তুতে মন্ত হইয়া থাক, তাহার নাশের দুঃখে শোকসাগরে নিম্ন 
হই) এইর্প আঁভভূত না হইয়া যে বিষয়ের স্পর্শসকল সহ্য কারিতে পারে, 
অর্থাৎ যে দ্বন্দ উপলাব্ধ করিয়াও সুখ-দুঃখে, শীতোষে, প্রিয়াপ্রয়ে, মঙ্গলা- 
মণ্জলে, 'সাদ্ধ-আঁসাদ্ধতে হর্য ও শোক অনুভব না কাঁরয়া সমানভাবে 
প্রফল্লাচত্তে হাস্যমুখে গ্রহণ কাঁরতে পারে, সে পুরুষ রাগদ্বেষ হইতে বিমুক্ত 
হয়, অক্ঞানের বন্ধন কাঁটয়া সনাতন ভাব ও আনন্দ উপলব্ধি কারতে সমর্থ 
হয়_অমৃতত্বায় কম্পতে। 


সমতার গণ 


এই সমতা গীতার প্রথম শিক্ষা। সমতাই গণতোক্ত সাধনের প্রাতিষ্ঠা। 
গ্রীক স্তোয়ক সম্প্রদায় ভারত হইতে এই সমতার শিক্ষা লাভ করিয়া 
য়ূরোপে সমতাবাদ প্রচার কাঁরয়াছেন। গ্রীক দার্শানক এঁপকুরস শ্রীকৃষণ-প্রচা- 


গীতার ভূমিকা ১২১ 


বিত শিক্ষার আর এক দিক ধাঁরয়া শান্তভোগের শিক্ষা, 11091621151) 
বা ভোগবাদ, প্রচার করিলেন। এই দুই মত, সমতাবাদ ও ভোগবাদ 
প্রাচীন যুরোপের শ্রেষ্ঠ নৌতিক মত বাঁলয়া জ্ঞাত ছিল এবং আধুনিক 
যুরোপেও নব আকার ধারণ কাঁরয়া 70120217150 ও 798910197)-এর চির 
দবন্ব সৃস্টি কারয়াছে। কিন্তু গীতোক্ত সাধনে সমতা-বাদ ও শান্ত বা শুদ্ধ 
ভোগ একই কথা। সমতা কারণ, শুদ্ধ ভোগ কার্য । সমতায় আসাক্ত 
মরে, রাগদ্বেষ প্রশীমত হয়, আসাঁক্ত নাশে এবং রাগদ্বেষ প্রশমনে শুদ্ধতা 
জন্মায়। শুদ্ধ পুরুষের ভোগ কামনা ও আসীক্তরহিত, অতএব শুদ্ধ। 
ইহাতেই সমতার গুণ যে সমতার সাঁহত আসীক্ত ও রাগদ্বেষ এক আধারে 
থাকিতে পারে না। সমতাই শাাদ্ধর বীজ। 


দঃংখজয় 


গ্রীক স্তোয়িক সম্প্রদায় এই ভূল কাঁরলেন যে তাঁহারা দঃখজয়ের প্রকৃত 
উপায় বাাঁঝতে পারেন নাই। তাঁহারা দুঃখ নিগ্রহ কাঁরয়া, ছাপাইয়া, পদে 
দাঁলত কাঁরিয়া দ:ঃখজয়ের চেস্টা কারলেন। কিন্তু গীতায় অন্যত্র বালয়াছে, 
প্রকীতং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং কাঁরষ্যাতি। ভূতসকল নিজ প্রকাতিকে 
অনুসরণ করে, নিগ্রহে ক হইবে 2 দহঃখানগ্রহে মানবের হৃদয় শুত্ক, কঠোর, 
প্রেমশুন্য হইয়া যায়। দুঃখে অশ্রুজল মোচন করিব না, যল্লণাবোধ স্বীকার 
কাঁরব না, “এ কিছ নহে” বিয়া নীরবে সহ্য করিব, স্ত্রীর দুঃখ, সন্তানের 
দুঃখ, বন্ধুর দুঃখ, জাতির দুখ আবচালত চিত্তে দৌঁখব, এই ভাব বলদণপ্ত 
অসুরের তপস্যা-তাহার মহত্ব আছে, মানবের উন্নাতসাধনে প্রয়োজনও 
আছে, '?কল্তু ইহা দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় নহে, শেষ বা চরম 'শক্ষা নহে। 
দুঃখজয়ের প্রকৃত উপায় জ্ঞান, শান্তি, সমতা। শান্তভাবে সুখ-দুঃখ গ্রহণ 
করাই প্রকৃত পথ। প্রাণে সুখ-দুঃখের সণ্টার বারণ কারব না, বাঁদ্ধ আব- 
চাঁলত কাঁরয়া রাঁখব। সমতার স্থান ব্দাদ্ধ, শচত্ত নহে, প্রাণ নহে। বাদ্ধ 
সম হইলে, চিত্ত ও প্রাণ আপনিই সম হয়, অথচ প্রেম ইত্যাঁদ প্রকৃতিজাত 
প্রবৃত্তি শুকাইয়া যায় না, মানুষ পাথর হয় না, জড় ও অসাড় হয় না। 
প্রকীতিং যান্তি ভূতানি_ প্রেম ইত্যাদি প্রবৃত্তি প্রকীতির চিরন্তন প্রবৃত্ত, তাহার 
হাত হইতে পাঁরন্নাণ পাওয়ার একমান্্র উপায় পরব্বন্ষে লয়। প্রকীতির মধ্যে 
থাকিয়া, প্রকীতিবজ্জন অসম্ভব। যাঁদ কোমলতা পাঁরত্যাগ কার, কঠোরতা 
হৃদয়কে আভভূত করিবে,-যদি বাহিরে দুঃখের স্পন্দন নিষেধ করি, দুঃখ 


১২২ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


[ভিতরে জাময়া থাকবে এবং অলাক্ষতভাবে প্রাণকে শুকাইয়া দবে। এইরূপ 
কৃচ্ছুসাধনে উন্লাতর সম্ভাবনা নাই। তপস্যায় শাক্ত হইবে বটে কিন্তু এই 
জন্মে যাহা ছাপাইয়া রাখলাম, পরজল্মে তাহা সব্্বরোধ ভাঙ্গয়া দ্বিগুণ 


বেগে উছলিয়া আঁসিবে। 


পরিশি 
গঈতায় বিশ্বরূপদর্শন 


“বন্দে মাতরম্‌” শীর্ষক প্রবন্ধে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু 'বাপিনচন্দ্র পাল 
কথাপ্রসঙ্গে অজনের বিশবরূপদর্শনের উল্লেখ কারিয়া ধলাখয়াছেন যে গীতার 
একাদশ অধ্যায়ে ষে বি*বরূপদর্শনের বর্ণনা লাঁখত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ 
অসত্য, কাবর কল্পনা মান্র। আমরা এই কথার প্রাতবাদ কারিতে বাধ্য। 
বিশ্বরূপদর্শন গীতার আঁত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অজনের মনে যে দ্বিধা ও 
সন্দেহ উৎপন্ন হইয়াছল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ তর্ক ও জ্ঞানগর্ভ উক্তি দ্বারা নিরসন 
কাঁরয়াছলেন, ?কল্তু তর্ক ও উপদেশ দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা অদঢ- 
প্রতিষ্ঠিত, যে জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে, সেই জ্ঞানেরই দপ্রাতিষ্ঠা হয়। 
সেইজন্য অজহুন অন্তর্ধ্যামীর অলাক্ষত প্রেরণায় বিশবরূপদর্শনের আকাত্ক্ষা 
জানাইলেন। বশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের সন্দেহ চিরকালের জন্য [তিরোহত 
হইল, বাঁদ্ধ পৃত ও বিশুদ্ধ হইয়া গীতার পরম রহস্য গ্রহণের যোগ্য হইল। 
বিশ্বরূপদর্শনের পূৰের্বে গীতায় যে জ্ঞান কাঁথত হইয়াছিল, সে সাধকের 
উপযোগী জ্ঞানের বাঁহরঙ্গ, সেই রূপদর্শনের পরে যে জ্ঞান কথিত হয়, সে 
জ্ঞান গ্‌ঢ় সত্য, পরম রহস্য, সনাতন শিক্ষা। এই বম্বরুপদর্শনের বর্ণনাকে 
যাঁদ কাঁবর উপমা বাল, গীতার গাম্ভশর্য, সত্যতা ও গভীরতা নম্ট 
হয়, যোগলব্ধ গভীরতম শিক্ষা কয়েকটি দার্শনক মত ও কাঁবর কল্প- 
নার সমাবেশে পাঁরণত হয়। ীবশ্বরূপদর্শন কল্পনা নয়, সত্য; আঁত- 
প্রাকৃত সত্য নহেকেননা ীবশ্বপ্রকীতির অন্তর্গত িশ্বরুপ আঁত- 
প্রাকত হইতে পারে না। বিশ্বরুপ কারণজগতের সত্য: কারণ- 
জগতের রূপ দিব্চক্ষুতে প্রকাশ হয়। দিব্যচক্ষপ্রাপ্ত অজুন কারণ- 
জগতের 'বশ্বরৃূপ দৌখলেন। 


সাকার 'ও নিরাকার 


যাঁহারা নিগ্ণ নিরাকার ব্রন্মের উপাসক, তাঁহারা গুণ ও আকারের কথা 
রুপক ১৪ উপমা বাঁলয়া উড়াইয়া দেন; যাহারা সগুণ নিরাকার ব্রন্মের উপাসক, 
তাঁহারা শাস্রের অন্যর্প ব্যাখ্যা কাঁরয়া নিগ্ণত্ব অস্বীকার করেন এবং 


১২৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


আকারের কথা রূপক ও উপমা বলিয়া উড়াইয়া দেন; সগুণ সাকার ব্রন্মের 
উপাসক এই দুই জনেরই উপর খড্লাহস্ত। আমরা এই তিন মতকেই সঙ্কীর্ণ 
ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানসম্ভূত বাল। কেন না যাহারা সাকার ও নিরাকার দ্বাবধ 
ব্হ্মকে উপলাধ্ধি করিয়াছেন, তাঁহারা রূপে এককে সত্য, অপরকে অসত্য 
কল্পনা বালয়া জ্ঞানের অন্তিম প্রমাণ নস্ট কারবেন এবং অসীম ব্র্ধকে সীমার 
অধীন করিবেন। যাঁদ ব্রন্দের নিগ্ণত্ব ও নিরাকারত্ব অস্বীকার কার, আমরা 
ভগবানকে খেলো কারি, এই কথা সত্য; কিন্তু যাঁদ ব্রন্মের সগুণত্ব ও সাকারত্ব 
অস্বীকার কার, আমরা ভগবানকে খেলো করি, এই কথাও সত্য। ভগবান 
রূপের কর্তা, শ্রম্টা, অধীশবর, তান কোন রূপে আবদ্ধ নহেন; তান যেমন 
সাকারত্ব দ্বারা আবদ্ধ নহেন, সেইরুপ 'নিরাকারত্ব দ্বারাও আবদ্ধ নহেন। 
ভগবান সব্বশাক্তমান, স্থ্লপ্রকীতির নিয়ক বা দেশকালের নিয়মর্প জালে 
তাঁহকে ধরিবার ভান কাঁরয়া আমরা যাঁদ বাল, তুম যখন অনন্ত, আমি তোমাকে 
সান্ত হইতে 'দব না, চেস্টা কর দোঁখ, তুমি পারবে না, তুমি আমার অকাট্য 
তর্ক ও যাঁক্ততে আবদ্ধ, যেমন প্রস্পেরোর ইন্দ্রজালে ফার্ডনান্দ, এ কি হাস্য- 
কর কথা, এ কি ঘোর অহঙ্কার ও অজ্ঞান। ভগবান বন্ধনরাহত, নিরাকার 
ও সাকার, সাধককে সাকার হইয়া দর্শন দেন, সেই আকারে পূর্ণ ভগবান 
রাঁহয়াছেন, অথচ সেই সময়েই সম্পূর্ণ ব্রক্গান্ড ব্যাপ্ত করিয়া রাহয়াছেন। 
কেন না, ভগবান দেশকালাতীত, অতকর্গম্য, দেশ ও কাল তাঁহার খেলার 
সামগ্রী, দেশ ও কালরূুপ জাল ফোলয়া সব্ববভূতকে ধরিয়া ত্রঁড়া করিতেছেন, 
আমরা কিন্তু তাঁহাকে সেই জালে ধাঁরতে পাঁরিব না। যতবার তর্ক ও দার্শ- 
নিক যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই অসাধ্যসাধন কাঁরতে যাই, ততবার রঙ্গময় 
সেই জালকে সরাইয়া আমাদের অগ্রে, পিছনে, পারে দূরে, চাঁরাঁদকে, মৃদু 
মৃদু হাসিয়া বিশবর্প ও 'িব*বাতীত রূপ প্রসার করিয়া বুদ্ধিকে পরাস্ত 
করে। যে বলে, আম তাঁহাকে জানতে পারলাম, সে কিছুই জানে না; যে 
বলে, আমি জানি অথচ জান না, সেই প্রকৃত জ্ঞান । 


বিশ্বরূপ 


যান শাক্তর উপাসক, কম্মযোগণী, যল্তীর যন্ন হইয়া ভগবং 'নাদ্দ্ট 
কার্যধ্য করিতে আঁদম্ট তাঁহার চক্ষে বি*বর্পদর্শন আত প্রয়োজনীয় 
বি্বরপদর্শনের পূর্বেও তিনি আদেশলাভ কারতে পারেন, কিন্ত সেই 
দর্শনলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আদেশ ঠিক মঞ্জুর হয় না, রজ; হইয়াছে, পাশ 


গীঁতার ভূমিকা ১২৫ 


হয় নাই। সেই পর্যযন্ত তাঁহার কম্মশক্ষার ও তৈয়ারী হইবার সময়। 
াবশবরূপদর্শনে কম্মের আরম্ভ। ব্বরৃপদর্শন অনেক প্রকার হইতে 
পারে-যেমন সাধনা, যেমন সাধকের স্বভাব। কালীর িশ্বর্পদর্শনে 
সাধক জগতময় অপরুপ নারীর্প দেখেন, এক অথচ অগণন দেহষুক্ত, সব্বন্ 
সব্বন্র সেই রক্তাক্ত খড়োর আভা নয়ন ঝলাঁসয়া নৃত্য কাঁরতেছে, জগতময় 
সেই ভীষণ অদ্রহাঁসর স্রোত 'বশবব্ক্ষাণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ কারতেছে। এই সকল 
কথা কাঁবর কল্পনা নহে, আতপ্রাকৃত উপলাব্ধকে অসম্পূর্ণ মানবভাষায় বর্ণনা 
প্রকৃত রূপ, যাহা 'দিব্যচক্ষুতৈে দেখা হইয়াছে, তাহার অনাঁতরাপ্জত সরল সত্য 
বর্ণনা। অরুন কালীর বি*বরুপ দেখেন নাই, দৌখয়াছিলেন কালরূপী 
শ্রীকের সংহারক বিশবরৃপ। একই কথা। দিব্চক্ষুতে দৌখলেন, বাহ্য- 
জ্তানহশীন সমাধিতে নহে-যাহা দেখিলেন ব্যাসদেব তাহার আবকল অনাঁত- 
বাঁজত বর্ণনা কারলেন। স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে, সত্য, জাগ্রত সত্য। 


কারণজগতের রূপ 


ভগবান-আধিচ্ঠিত তিন অবস্থার কথা শাস্তে পাওয়া যায়, প্রাজ্ঞ-আঁধ- 
শ্ঠত সুষুপ্তি, তৈজস বা হিরণ্যগর্ভ-আঁধন্ঠিত স্বপ্ন, 'বিরাট-আধাচ্ঠিত 
জাগ্রত। প্রত্যেক অবস্থা এক এক জগং। সুষুপ্তিতে কারণজগণ, স্বপ্নে 
সূক্ষরজগৎ, জাগ্রতে স্থুলজগৎ। কারণে যাহা নিণীত ও আমাদের দেশ- 
কালের অতীত, সক্ষেয় তাহা প্রাতিভাসত, স্থলে আংশিকভাবে স্থলজগতের 
নিয়ম অনুসারে আভনীত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অ্জুনকে বাঁললেন, আম ধার্তরাস্ট্র- 
গণকে পূব্বেই বধ করিয়াছি, অথচ স্থুলজগতে ধার্তরাম্ট্রগণ তখন যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান, জীঁবত, যুদ্ধে ব্যাপৃত। ভগবানের 
এই কথা অসত্য নহে, উপমাও নহে। কারণজগতে তিনি তাঁহাঁদগকে বধ 
কাঁরয়াছিলেন, নচেং ইহলোকে তাঁহাদের বধ অসম্ভব। আমাদের প্রকৃত 
জীবন কারণে, স্থুলে তাহার ছায়া মান্র পড়ে। কিন্তু কারণজগতের নিয়ম. 
দেশ, কাল, রূপ, নাম স্বতন্ত্র। 'িশ্বরূপ কারণের রূপ, স্থুলে দিব্যচক্ষূতে 
প্রকাশিত হয়। 

দিব্চক্ষু কি? কল্পনার চক্ষ2য নহে, কাবর উপমা নহে। যোগলব্ 
দৃষ্টি তিনপ্রকার আছে-সক্ষমদূম্টি, বিজ্ঞানচক্ষু ও দব্যচক্ষু। সূক্ষত- 


১২৬ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবল' 
দিব্যচক্ষ, 


দৃম্টিতে আমরা স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় মানাসক মূর্তি দেখি; বিজ্ঞানচক্ষুতে 
আমরা সমাধিস্থ হইয়া সূক্ষমজগৎ ও কারণজগতের অন্তর্গত নামরূপের 
প্রাতমূর্ত ও সাঙ্কোতিক রূপ চিন্তাকাশে দৌখ; 'দব্যক্ষুতে কারণজগতের 
নামর্প উপলাব্ধি কার” সমাধিতেও উপলাব্ধ কার, স্থূলচক্ষুর সম্মুখেও 
দেখতে পাই। যাহা স্থুলোন্দ্রয়ের অগ্নোচর তাহা যাঁদ হীন্দ্িয়গোচর হয়, 
ইহাকে 'দব্যচক্ষুর প্রভাব বুঝতে হয়। অর্জুন 'দব্যচক্ষু প্রভাবে জাগ্রদ: 
বস্থায় ভগবানের কারণান্তর্গত াববরূপ দোৌঁখয়া সন্দেহমুক্ত হইলেন। সেই 
বিশবরূপদর্শন স্থুলজগতের ইীন্দ্রিয়গোচর সত্য না হউক, স্থূল সত্য অপেক্ষট 
সত্য, কল্পনা, অসত্য বা উপমা নহে। 


ধর্ম ও জাতীয়তা 


জগনাথের রথ 


. আদর্শ সমাজ মন.ষ্য-সমম্টির অন্তরাত্মা ভগবানের বাহন, জগন্নাথের 
যাত্রার রথ। এক্য স্বাধীনতা জ্ঞান শাক্ত সেই রথের চার চন্র। 

মন্.ষ্যব্যাদ্ধর গঠিত কিম্বা প্রকৃতির অশুদ্ধ প্রাণস্পন্দনের খেলায় সম্ট 
যে সমাজ, তাহা অন্য প্রকার। এটি সমান্টর নিয়ন্তা ভগবানের রথ নহে, মুক্ত 
অন্তর্ধামীকে আচ্ছাদত করিয়া যে বহুরূপী দেবতা ভগবৎ-প্রেরণাকে বকৃত 
করে, ইহা সমান্টগত সেই অহঙ্কারের বাহন। এটি চলিতেছে নানা ভোগ- 
পূর্ণ লক্ষ্যহীন কর্ম্মপথে, বাদ্ধর আসদ্ধ অপূর্ণ সগ্কল্পের টানে, বিনম্ন- 
প্রকীতির পুরাতন বা নূতন অবশ প্রেরণায়। যতাঁদন অহত্কারই কর্তা, তত- 
দন প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, লক্ষ্য জানা গেলেও সোঁদকে 
সোজা রথ চালানো অসাধ্য । অহঙ্কার যে ভাগবত পূর্ণতার প্রধান বাধা, এই 
তথ্য যেমন ব্যম্টির, তেমনই সমাম্টর পক্ষেও সত্য। 

সাধারণ মনষ্যসমাজের তিনাঁট মুখ্য ভেদ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমা 
নিপুণ কাঁরগরের সাম্ট, সুঠাম চাকচিকাময় উজ্জবল অমল সুখকর, তাহাকে 
বাহয়া লইয়াছে বলবান সশক্ষিত অশব, সে অগ্রসর হইতেছে সুপথে সযত্ে 
ত্বরারহিত অমল্থর গাঁতিতে। সাত্বক অহঙ্কার ইহার মালিক আরোহীী। যে 
উপারস্থ উত্তুঙ্গ প্রদেশে ভগবানের মান্দর, রথ তাহারই চাঁরাঁদকে ঘাঁরতেছে, 
কন্তু কছু দূরে দূরে রাহয়া, সেই উচ্চভূমির খুব নিকটে সে পেপছিতে 
পারে না। যাঁদ ডীঠতে হয় রথ হইতে নামিয়া একা পদরজে উঠাই 
নিয়ম । বোদিকযুগের পরে প্রাচীন আর্ধযদের সমাজকে এই' ধরণের রথ বলা যায়। 

দ্বিতীয়টি বিলাসী কম্মঠের মোটরগাড়ী। ধূলার ঝড়ের মধ্যে ভম- 
বেগে বজ্রানর্ঘোষে রাজপথ চূর্ণ করিয়া অশান্ত অশ্রান্ত গাঁততে সে ধাইয়াছে, 
ভেরীর রবে শ্রবণ বাধর, যাহাকে সম্মুখে পায় দলিয়া পিষিয়া চলিয়া যায়। 
যাত্রীর প্রাণের সঙ্কট, দুর্ঘটনা আঁবরল, রথ ভাঁঙ্গয়া যায়, আবার কল্টেসৃষ্টে 
মেরামতের পর সদর্প চলন। ীনীদ্দ্স্ট লক্ষ্য নাই, তবে যে নূতন দৃশ্য 
অনাতিদূরে চোখের সম্মুখে পড়ে, “এই লক্ষ্য, এই লক্ষ্য” চিৎকার করিয়া 
রথের মালিক রাজাঁসক অহঙ্কার সেই দিকে ছুটে । এই রথে চলায় যথেম্ট 
ভোগ স্যুখ আছে, াবপদও আঁনবার্যা, ভগবানের নক পেশছা অসম্ভব। 
আধ্ননক পাশ্চাত্যসমাজ এই ধরণেরই মোটরগাড়ী। 


৪ 


১৩০ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


তৃতনয়টি মলিন পুরান কচ্ছপগাঁতি আধভাঙ্গা গরুরগাড়ী, টানে কৃশ 
অনশনাকুষ্ট আধমরা বলদ, চলিতেছে সঙকীর্ণ গ্রাম্যপথে; একজন ময়লা- 
কাপড়পরা ভুশড়সব্বস্ব শলথ অন্ধ বৃদ্ধ ভিতরে বাঁসয়া মহাসুখে কাদামাখা 
হংকা টানিতে টানতে গাড়ীর কর্কশ ঘ্যান্‌ ঘ্যান শব্দ শুনতে শুনিতে 
অতাঁতের কত বিকৃত আধ স্মৃতিতে মগন। এই মালকের নাম তামাঁসক 
অহঙ্কার। গাড়োয়ানের নাম প:থ-পড়া জ্ঞান, সে পাঁঞ্জকা দৌখতে দোঁখতে 
গমনের সময় ও দিক নিদ্দেশ করে, মুখে এই বুলি “যাহা আছে বা ছিল, 
তাহাই ভাল, যাহা হইবার চেস্টা তাহাই খারাপ।” এই রথে ভগবানের ানিকউ 
না হৌক শুন্য ব্রন্দে পেশছিবার বেশ আশু সম্ভাবনা আছে। 

তামাঁসক অহঙ্কারের গরুর গাড়ী যতক্ষণ গ্রামের কাঁচাপথে চলে, ততক্ষণ 
রক্ষা। যেদিন জগতের রাজপথে সে উঠিয়া আসবে যেখানে ভুরি 
ভূরি বেগদৃ্ত মোটরের ছুটাছুটি, তখন তাহার ক পাঁরণাম হইবে, সে কথা 
ভাবিতেই প্রাণ শিহারয়া উঠে। বিপদ এই যে রথ বদলানোর সময় চেনা বা 
স্বীকার করা তামাঁসক অহত্কারের জ্ঞান শক্তিতে কুলায় না। 'চানবার 
প্রবৃত্তিও নাই, তাহা হইলে তাহার ব্যবসা ও মালিকত্ব মাঁটি। সমস্যা যখন 
উপাস্থত, যাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ বলে, “না থাক, ইহাই ভাল, কেননা ইহা 
আমাদেরই” তাঁহারা গোঁড়া অথবা ভাবুক দেশভক্ত। কেহ কেহ বলে, 
«এঁদকে গাঁদকে মেরামত করিয়া লও না”__এই সহজ উপায়ে নাক গরুর গাড়ী 
অমান আনন্দ্য অমূল্য মোটরে পারণত হইবে; ইহাদের নাম সংস্কারক । 
কেহ কেহ বলে, “পুরাতন কালের স.ন্দর রথ 'ফাঁরয়া আসুক” তাঁহারা 
সেই অসাধ্য-সাধনের উপায়ও খঃঁজতে মাঝে মাঝে প্রয়াসী। আশার অনু- 
রূপ ফল যে হইবে, তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ কোথাও কিন্তু নাই। 

তনাটর মধ্যেই যাঁদ পছন্দ করা অনিবার্ধ্য হয়, আরও উচ্চতর চেষ্টা যাঁদ 
আমরা পাঁরহার কার, তবে সাঁত্বক অহঙকারের নূতন রথ নিম্মাণ করা যক্ত- 
যুক্ত। কিন্তু জগন্নাথের রথ যতাঁদন স্ট না হয়, আদর্শ সমাজও ততাঁদন 
গাঠিত হইবে না। সেইঁটিই আদর্শ, সেইটিই চরম, গভনরতম উচ্চতম সত্যের 
ণবকাশ ও প্রাতিকীতি। মনুষ্যজাতি গপ্ত বি*বপুরুষের প্রেরণায় তাহাকেই 
গাঁড়তে সচেষ্ট, শকন্তু প্রকৃতির অজ্ঞানবশে গাঁড়য়া বসে অন্যরূপ প্রতিমা হয় 
বিকৃত আঁসদ্ধ কুতীসত, নয় চলনসই অর্্ধসুন্দর বা সৌন্দর্য সত্তেও অস- 
পূর্ণ; শিবের বদলে হয় বামন, নয় রাক্ষস, নয় মধ্যম লোকের অর্্ধদেবতা। 

জগন্নাথের রথের প্রকৃত আকাতি বা নমুনা কেহ জানে না, কোন জীবন- 
ধশজ্পশ আঁকতে পারগ নন। সেই ছাঁব বিশবপুরুষের হয়ে প্রস্তুত, নানা 
আবরণে আবৃত। দ্ুষ্টা কর্তা অনেক ভগবদ্ঁবভূতির অনেক চেষ্টায় আচ্তে 
আস্তে বাহির করিয়া স্থূল জগতে প্রাতষ্ঠা করা অন্তর্যামশর আঁভসাম্ধি। 


জগন্নাথের রথ ১৩৯ 


সং সং 


জগন্নাথের এই রথের আসল নাম সমাজ নয়, সংঘ। বহুমুখী 'শাথল 
জনসংঘ বা জনতা নয়; আত্মন্ঞানের, ভাগবতজ্ঞানের একামূখা শাক্তর বলে 
সানন্দে গঠিত বন্ধনরাহত অচ্ছেদ্য সংহতি, ভাগবত সংঘ। 

অনেক সমবেত মনৃষ্যের একক্র কম্ কারবার উপায় যে সংহাতি, তাহাই 
সমাজ নামে খ্যাত। শব্দের উৎপাত্ত বুঝিয়া অর্থও বোঝা যায়। সম্‌ 
প্রুতায়ের অর্থ একত্র, অজ ধাতুর অর্থ গমন ধাবন যুদ্ধ। সহম্ত্র সহন্ত্র মানব 
কর্্মার্থে ও কামার্থে সমবেত, এক ক্ষেত্রে নানা লক্ষ্যের দিকে ধাবিত, কে আগে 
যায় কে বড় হয়, তাহা লইয়া ধহস্তাধবাস্ত-_০010192010101)- যেমন অন্য 
সমাজের সঙ্গে তেমন পরস্পরের সঙ্গেও যুদ্ধ ও ঝগড়া-ঝাঁট-এই কোলা- 
হলের মধ্যেই শৃঙ্খলার জন্য, সাহায্যের জন্য, মনোবৃত্তির চাঁরতার্থতার জন্য 
নানা সম্বন্ধ স্থাপন, নানা আদর্শের প্রাতিজ্ঞা, ফলে কন্টাসদ্ধ অসম্পূর্ণ 
অস্থায়ী কিছু, ইহাই সমাজের, প্রাকৃত সংসারের চেহারা। 

ভেদকে 'ভীত্ত করিয়া প্রাকৃত সমাজ। সেই ভেদের উপর আধাশক আঁন- 
শ্চিত ও অস্থায়শ এঁক্য নাম্মত। আদর্শ সমাজের গড়ন ঠিক ইহার বপ- 
রশত। এঁক্য 'ভীন্ত, আনন্দ-বৌচন্র্ের জন্য ভেদের নয়_পার্থক্যের খেলা । 
সমাজে পাই শারীঁরক, মানসক্পিত ও কম্মগত এক্যের আভাস, আত্মগত 
এঁক্য সংঘের প্রাণ। 

আধাঁশকভাবে সঙকীর্ণক্ষেত্রে সংঘস্থাপনের নিন্ষল চেষ্টা কতবার হই- 
য়াছে, হয় তাহা বৃদ্ধিগত চিন্তার প্রেরণায়_যেমন পাশ্চাত্যদেশে, নয় নির্্বা- 
গোন্মুখ কম্মীবরাতির স্বচ্ছন্দ অনুশীলনার্থে-যেমন বৌদ্ধদের, নয় বা ভাগ- 
বত ভাবের আবেগে যেমন প্রথম খন্টায় সংঘ। কিন্তু অল্পের মধ্যেই সম্মা- 
জের যত দোষ অসম্পূর্ণতা প্রবৃত্ত ঢুকয়া সংঘকে সমাজে পরিণত করে। 
চণ্চল বুদ্ধির চিন্তা টেকে না, পুরাতন বা নৃতন প্রাণ-প্রবৃত্তির অদম্য স্রোতে 
ভাঁসয়া যায়। ভাবের আবেগে এই চেষ্টার সাফল্য অসম্ভব, ভ ভাব 'ানজের 
খরতায় পাঁরশ্রান্ত হইয়া পড়ে। নিব্বাণকে একাকী খোঁজা ভাল, নির্বাণ 
প্রয়তার সংঘস্ষ্ট একটা বিপরীত কাণ্ড। সংঘ স্বভাবতঃ কম্মের সম্বন্ধের 
লীলাভূমি । 

কৌদন জ্ঞান কম্মণ ও ভাবের সামজস্যে ও একণীকরণে আত্মগত এঁক্য দেখা 
বে, সমান্টগত িরাটপুরুষের ইচ্ছাশীক্তর প্রেরণায়, সোঁদন জগন্নাথের রথ 
জগতের রাস্তায় বাহুর হইয়া দশ দিক আলোকিত কারবে। সত্যযুগ 
নামবে পাথবীর বক্ষে, মর্তরয মানুষের পাঁথবী হইবে দেবতার খেলার শীবর, 
ভগবানের মান্দর-নগরা, (61016 0 0£ ০৮০০-আনন্দপ্ররী। 


মানব সমাজের তিন ভ্রম 


মানুষের জ্ঞান ও শীক্ত ব্রমাবকাশে নানার্প ধারণ করে। সেই বিকাশের 
1তনাট অবস্থা দোঁখ- শরীর-প্রধান প্রারণানয়ান্তিত প্রাকৃত অবস্থা, বাদ্ধ-প্রধান 
উন্নত মধ্য অবস্থা, আত্মপ্রধান শ্রেষ্ঠ পাঁরণাঁত। 

শরীর-প্রধান প্রাণ-নিয়ন্তিত মানুষ কাম ও অর্থের দাস। জানে সহজ 
স্বার্থ সাধারণ ভাব ও প্রেরণা (5011506 ও 20708152) কামনায়-কামনায় 
অর্থে-অর্থে সংঘর্ষ উঠিয়া ঘটনা-পরম্পরায় সৃষ্ট যে ব্যবস্থা সাবধাজনক 
বাঁলয়া প্রাতভাত হয়, তাহাকেই পছন্দ করে, এমন অল্প বা অনেক ব্যবস্থার 
সংহতিকে ধম্ম বলে। রাঁচ-পরম্পরাগত, কুলগত বা সামাজিক আচার এইরূপ 
নিম্ন প্রাকৃত অবস্থার ধর্্ম। প্রাকৃত মানুষের মোক্ষের কল্পনা থাকে না, আত্মার 
সন্ধান সে পায় নাই। তাহার অবাধ শরীরক ও প্রাশিক প্রবাত্তর অবাধ 
লশলাক্ষেত্র একটা কঁ্পিত স্বর্গ। ওই দিকে তাহার চিন্তা উঠিতে পারে 
না। দেহপাতে স্বর্গগমনই তাহার মোক্ষ। 

বাঁদ্ধ-প্রধান মানুষ কাম ও অর্থকে চিন্তা দ্বারা 'নিয়ান্তিত কারতে সব্ববদা 
সচেম্ট। কামের শ্রেম্ঠ চরিতার্থতা কোথায়, জীবনের অনেক ভিন্নমুখী অথের 
মধ্যে কোন অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত ও আদর্শ জীবনের স্বরুপ ক, 
বৃদ্ধ-চালিত ক নিয়মের সাহায্যে সে-স্বরুপ পাঁরস্ফুট, আদর্শ 1সদ্ধ হয়, 
এই গবেষণায় সে ব্যাপৃত; এই স্বরূপ, আদর্শ নিয়মের কোন একটি শৃত্খলাবদ্ধ 
অনুশীলনকে বুদ্ধিমান সমাজের ধম বলিয়া স্থাপন করিতে ইচ্ছুক । মানস- 
জ্ঞানে আলোকিত উন্নত সমাজের নিয়ন্তা এইরূপ ধর্মবুদ্ধিই। 

আত্মপ্রধান মানুষ বাদ্ধ মন প্রাণ শরীরের অতীত গৃঢ় আত্মার সন্ধান 
পাইয়াছে, আত্মজ্ঞানেই জীবনের গাঁত প্রাতষ্ঠা করে,_মোক্ষ, আত্মপ্রাপ্ত, ভগ- 
বানকে লাভ করা জীবনের পাঁরণাঁত বুঝিয়া আত্মপ্রধান মানুষ সেই দিকে 
তাহার সমস্ত গাঁত পাঁরচাঁলত কাঁরতে চায়, যে জীবন-প্রণালশী ও আদর্শ অনু- 
শলন আত্ম-প্রান্তির উপযোগী, যাহাতে মানবীয় ক্রমাবকাশের চক্র সেই 
উদ্দেশ্যের 'দকে অগ্রসর হবার সম্ভাবনা তাহাকেই সে ধর্ম বলে। শ্রেচ্ত সমাজ 
এইরূপ আদর্শ এইরূপ ধর্ম দ্বারা চালিত। 

প্রাণ-প্রধান হইতে বাঁদ্ধতে, বদ্ধ হইতে ব্যাদ্ধর অতাঁত আত্মায়, ধাপে 
ধাপে ভাগবত পব্বতে মনুষ্যযান্রীর উদ্ধর্ষগামী নিয়মে আরোহণ । 


মানব সমাজের [তিন ভ্রম ১৩৩ 
সঃ ১ ও 


কোনও এক সমাজে একমাত্র ধারা দ্ট হয় না। প্রায় সকল সমাজেই এই 
[তন প্রকার মানুষ বাস করে, সেই মন্দষ্য-সমান্টর সমাজও মিশ্রজাতীয় হয়। 

প্রাকৃত সমাজেও ব্দাদ্ধমান ও আত্মবান পুরুষ থাকে । তাঁহারা যাঁদ বিরল, 
সংহাতিরাহত বা আঁসদ্ধ (হন), (তবে) সমাজের উপর বিশেষ কিছু ফল হয় 
না। যাঁদ বহুসংখ্যককে সংহতিবদ্ধ করিয়া শাক্তমান 'সদ্ধ (হন), তবেই 
প্রাকৃত সমাজকে ম্বাম্টতৈ ধাঁরয়া কতকটা উন্নাতি সাধন কাঁরতে সক্ষম হন। তবে 
প্রাকৃতজনের আঁধিক্যের দরুণ ব্ঁদ্ধমানের বা আত্মবানের ধর্ম প্রায়ই বিকৃত 
হয়, বুদ্ধির ধম্্ম ০0106780018 পাঁরণত হয়, আত্মজ্ঞানের ধর্ম রুচি ও 
বাহ্যক আচারের চাপে ক্রিষ্ট, প্লাঁবত, প্রাণহীন, স্বলক্ষ্যন্রণ্ট হয়”_-এই পাঁরণাম 
সব্বদা দোঁখ। 

বাঁদ্ধর প্রাবল্য যখন হয়, তেখন) বুদ্ধি সমাজের নেতা সাজিয়া অবোধ 
রুচি ও আধারকে ভাঁঙ্গয়া বদলাইয়া মানসজ্ঞানে আলোকিত ধর্ম্ম প্রাতষ্ঠার 
চেষ্টা (করে) দোঁখ। পাশ্চাত্যের জ্ঞানের আলোক (৫0112100110) সাম্য 
স্বাধীনতা মৈত্রী এই চেষ্টার একটা রূপ মান্র। 'সাঁদ্ধ অসম্ভব। আত্মজ্ঞানের 
অভাবে ব্াদ্ধমানও প্রাণ-মন-শরীরের টানে নজের আদর্শ নিজে বিকৃত করে। 
নম্নপ্রকৃতির হাত এড়ান কঠিন। মধ্য অবস্থা, মধ্য অবস্থায় স্থায়িত্ব নয় 
হয় নীচের দিকে পভন, নয় উচ্চের দিকে উঠা । এই দুই টানে বদ্ধ দোদন 
ল্যমান। 


অহঙ্কার 


আমাদের ভাষায় অহঙ্কার শব্দাটর এমন বিকৃত অর্থ হইয়া গিয়াছে তুষ, 
আয্যধর্মের প্রধান প্রধান তত্ব বুঝাইতে অনেক সময় গোল হইয়া পড়ে। 
গব্ব রাজসিক অহওকারের একটা বিশেষ পাঁরণাম মান্র, অথচ সাধারণতঃ অহ- 
ওকার শব্দের এই অথই বোঝা যায়; অহঙকার-ত্যাগের কথা বাঁলতে গবর্ব পাঁর- 
ত্যাগ বা রাজসিক অহঙ্কার বজ্নের কথা মনে উঠে। প্রকৃতপক্ষে অহংজ্ঞান 
মাত্রই অহত্কার। অহং-বুদ্ধি মানবের 'বিজ্ঞানময় আত্মার মধ্যে সূন্ট হয় এবং 
প্রকৃতির অন্তর্গত তিনটি গুণের ক্রঁড়ায় তাহার তিন প্রকার বাত্ত বিকাশত 
হয়, সাত্তক অহঙ্কার, রাজাঁসক অহঙ্কার ও তামাঁসক অহতকার। সাত্ক 
অহঙ্কার জ্ঞানপ্রধান ও সুখপ্রধান। আমার জ্ঞান হইতেছে, আমার আনন্দ 
হইতেছে, এই ভাবগ্বাল সাত্বক অহঙ্কারের ক্রিয়া। সাধকের অহং, ভক্তের 
অহং, জ্ঞানীর অহং, নিম্কাম কম্মীর অহং সত্ৃপ্রধান, জ্ঞানপ্রধান, সখপ্রধান। 
রাজাঁসক অহঙ্কার কম্মপ্রধান। আম কম্ম কারতোছ, আম জয় কারতোছ, 
পরাজত হইতোছি, চেষ্টা কারতেছি, আমারই কার্যাসাদ্ধ, আমারই আঁসাদ্ধ, 
আমি বলবান, আম সিদ্ধ, আম সুখী, আম দুঃখ, এই সকল ভাব রজঃ- 
প্রধান, কম্মপ্রধান, প্রবৃত্তজনক। তামাঁসক অহঙ্কার অজ্ঞতা ও নিশ্চেম্টতায় 
পূর্ণ। আম অধম, আমি নিরুপায়, আম অলস, অক্ষম, হীন আমার কোনও 
আশা নাই, প্রকীততে লীন হইতোঁছ, লশন হওয়াই আমার গাত, এই সকল 
ভাব তমঃপ্রধান অপ্রবৃন্ত ও অপ্রকাশজনক। যাহারা তামাঁসক অহঙকারে 'ক্রচ্ট, 
তাঁহাদের গব্ব্ব নাই, অথচ অহঙ্কার পূর্ণমান্রায় আছে, কিন্তু সেই অহঙ্কার 
অধোগাঁত, নাশ ও শনন্য্রন্গপ্রাপ্তর হেতু । যেমন গর্বের অহঙ্কার আছে 
তেমনই নম্মতার অহঙ্কারও আছে, যেমন বলের অহঙ্কার আছে, তেমনই 
দুক্বলতার অহঙ্কারও আছে। যাঁহারা তামাসকভাবে গব্বহান, তাহারা অধম, 
দুব্বল, ভয়ে ও নিরাশায় পরপদানত। তামাঁসক নম্রতা, তামসিক ক্ষমা, তাম- 
ণসক সাঁহফ্তার কোনও মূল্য নাই ও কোনও সুফল নাই! যান স্ব 
নারায়ণকে দর্শন করিয়া সকলের নিকট নম্র সাহু ও ক্ষমাবান্‌ হন, তাঁহারই 
পৃণ্য হয়। ধিন এই সকল অহঙ্কৃত বৃত্ত পরিত্যাগ কয়া শ্ৈগ্ণ্যময়ী 
মায়াকে অতিক্রম করেন, তাঁহার গব্্বও নাই, নম্রতাও নাই, ভগবানের জগন্ময়ন 
শাক্ত তাঁহার মনপ্রাণরুপ আধারে যে ভাব দেন, 'তাঁন তাহা লইয়া সন্তুষ্ট, 


অহঙ্কার ৯৩ 


অনাসক্ত ও অটল শান্তি ও আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তামাঁসক অহতকার 
সব্বথা বর্জনীয়। রাজাঁসক অহঙ্কারকে জাগাইয়া সত্-প্রসৃত জ্ঞানের সাহায্যে 
তাহা নিম্মৃল করা উন্নাতর প্রথম সোপান। রাজাঁসক অহত্কারের হস্ত হইতে 
মুক্তর উপায় জ্ঞান শ্রদ্ধা ও ভক্তির বিকাশ। সত্তপ্রধান ব্যাক্ত বলেন না যে, 
আম সুখী; তিনি বলেন, আমার প্রাণে সখাঁবকাশ হইতেছে; তান বলেন 
না যে, আম জ্ঞানী; তানি বলেন, আমার মধ্যে জ্ঞানসণ্গার হইতেছে । তানি 
জানেন যে, সেই সুখ ও জ্ঞান তাঁহার নহে, জগন্মাতার। অথচ সর্বপ্রকার অনু- 
ভবের সাঁহত যখন আনন্দসম্ভোগের জন্য 'িপ্ততা থাকে তখন সেই জ্ঞানী বা 
ভক্তের ভাব অহঙ্কৃত। “আমার হইতেছে,” যখন বলা হয় তখন অহংবাদ্ধ 
পাঁরত্যাগ করা হইল না। গণাতীত ব্যাক্তই সম্পূর্ণ অহঙকারজয়ী। 'তাঁন 
মধ্যে “আমি” নাই, সবই একমেবাঁদবতীয়ং ব্রন্মের বিদ্যাবিদ্যাময়ী শাক্তর লীলা । 
অহংজ্ঞান জীব-আঁধাষ্ঠিত প্রকৃতির মধ্যে একট মায়াপ্রসৃত ভাবমান্র। এই 
অহংজ্ঞানরাহত ভাবের শেষ অবস্থা সাঁচ্চদানন্দে লয়। কিন্তু যান গুণাতীত 
হইয়াও পুর্ষোত্তমের ইচ্ছায় লীলা-মধ্যে অবস্থান করেন, তান পুরুষোত্তম 
ও জাবের স্বতন্ন আঁস্তত্ব রক্ষা কাঁরয়া আপনাকে প্রকীতীবাঁশন্ট ভগবদংশ 
বাঁঝয়া লীলার কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই ভাবকে অহঙ্কার বলা যায় না। এই 
ভাব পরমে*বরেরও আছে, তাঁহার মধ্যে অজ্ঞান বা িপ্ততা নাই, কিন্তু আনম্দ- 
ময় অবস্থা স্বস্থ না হইয়া জগন্মুখী হয়। যাঁহার এই ভাব, তানিই জীব- 
নমুক্ত। লয় রূপ মুক্ত দেহপাতে লাভ করা যায়। জীবন্মুক্তদশা দেহেই 
অনুভূত হয়। 


পূর্ণতা! 


পূর্ণ যোগের পন্থায় পদার্পণ কাঁরয়াছ, পূর্ণ যোগের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি 
তাহাই একবার তলাইয়া দোঁখয়া অগ্রসর হও। 'সাদ্ধর উচ্চ শিখরে আরুড় 
হইবার মহৎ আকাৎ্ক্ষা যাহার, তাহার দুটি কথা সম্যক জানা প্রয়োজন, উদ্দেশ্য 
ও পল্থা। পল্থার কথা পরে বালব, আগে উদ্দেশ্যের পূর্ণ চিত্র তোমাদের 
চোখের সামনে পূর্ভাবে দৃঢ-রেখায় ফলান দরকার । 

পূর্ণতার অর্থ কঃ পূর্ণতা ভাগবত সত্তার স্বরূপ, ভাগবতশ প্রকীতির 
ধর্ম । মানুষ অপূর্ণ পূর্ণতার প্রয়াস, পূর্ণতার 'দকে ক্রমাবকাশ, আত্মার 
ব্রম-আভব্যাক্তর ধারায় অগ্রসর। পূর্ণতা তাহার গন্তব্যস্থান, মানুষ ভগ- 
বানের একা অদ্ধাবকাশত রূপ সেই জন্য সে ভাগবত পূর্ণতার পাঁথক। 
এই মানুষরূপ মুকুলে ভাগবত-পদ্মের পূর্ণতা ল:ক্কায়িত, তাহা ক্রমে ভ্রুমে 
আক্তে আস্তে প্রকীতি ফুটাইতে সচেস্ট। যোগ-অভ্যাসে যোগশাক্ততে সে 


মহাবেগে ত্বারতাঁবকাশে ফুটতে আরম্ভ করে । লোকে যাহাকে পর্ণ মন[ষ্যত্ব 
বলে, মানাসক উন্নাতি, নোৌতিক সাধূৃতা, চন্তবৃত্তর লালত বিকাশ, চারন্রের 


তৈজ, প্রাণের বল, দৌহক স্বাস্থ্য, সে ভাগবত পূর্ণতা নয়। সে প্রকৃতির 
একটি খন্ড-ধ্মের পূর্ণতা। আত্মার পূর্ণতায়, মানসাতত বিজ্ঞান-শাক্তর 
পূর্ণতায় প্রকৃত অখণ্ড পূর্ণতা আসে । কারণ, অখণ্ড আত্মাই আসল পুরুষ, 
মানুষের মানাসক প্রাণক ও দৌহক পুরুষত্ব তাহার একাট খন্ড বিকাশ মান্র। 
আর মনের বিকাশ বিজ্ঞানের একটি খন্ড বাহ্যক বিকৃত খেলা, মনের প্রকৃত 
পূর্ণতা আসে যখন সে বিজ্ঞানে পারণত হয়। অখণ্ড আত্মা জগৎকে বিজ্ঞান- 
শাক্তদ্বারা সজন কাঁরয়া নিয়ান্তরত করে, বিজ্ঞানশাক্তর দ্বারা খণ্ডকে অখণ্ড 
তুলিয়া দেয়। আত্মা মানুষের মধ্যে মানসরূপ পদ্দাীয় লুক্কায়ত রাঁহয়াছে, 
পদ্দ্দা সরাইয়া আত্মার স্বরূপ দেখা দেয়। আত্মশাক্ত মনে খব্বাকৃত অর্্ধ- 
প্রকাঁশত অর্্ধলুক্কায়ত রূপ ও শ্ীড়া অনুভব করে, বিজ্ঞানশাক্ত যখন 
খোলে তখনই আত্মশাক্তর পূর্ণ স্ফুরণ। 


সাধক, সাধন ও সাধ্য এই তিন অঞ্গ লইয়া ধর্ম, অর্থ কাম ও মোক্ষ। 
সাধকের [ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় 1ভন্ন ভিন্ন সাধন আঁদম্ট হইয়াছে, ভিন্ন 
ভন্ন সাধ্যও অনুসৃত হয়। কল্তু স্থলদ্ঁষ্টিতে নানা সাধ্য থাকলেও সূক্ষন- 
দৃষ্টিতে দেখিলে বুঝা যায় যে সকল সাধকের সাধ্য এক-_সেই সাধ্য আত্ম- 
তুঁম্ট। উপানিষদে যাজ্ভবজক্য তাঁহার সহধার্্মণীকে বুবাইলেন যে, আত্মার 
জন্য সব, আত্মার জন্য স্ত্রী, আত্মার জন্য ধন, আত্মার জন্য প্রেম, আত্মার জন্য 
সুখ, আত্মার জন্য দুঃখ, আত্মার জন্য জীবন, আত্মার জন্য মরণ। সেইজন্য 
আত্মা কি এই প্রশ্নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা । 

অনেক বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যাক্ত বলেন আত্মজ্ঞান লইয়া এত বৃথা মাথা- 
ঘামান কেন? এই সব সূক্ষনাবচারে সময় নম্ট করা বাতুলতা, সংসারের প্রয়ো- 
জনীয় বিষয় ও মানবজাতির কল্যাণচেম্টা লইয়া থাক। কন্তু সংসারের ক 
ক বিষয় প্রয়োজনীয় এবং মানবজাতির কল্যাণ কিসে হইবে, এই প্রশ্নের 
মীমাংসাও আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন আমার জ্ঞান, তেমনই 
আমার সাধা। আম যাঁদ নিজ দেহকে আত্মা বুঝ, তাহার তুম্টিসাধনার্থ 
আর-সকল 'বচার ও 'বববেচনাকে জলাঞ্জাল "দিয়া স্বার্থপর নরাপশাচ হইয়া 
থাঁকব। যাঁদ স্বীকেই আত্মবং দৌখ, আত্মবৎ ভালবাস, স্ব্রণ হইয়া ন্যায়- 
অন্যায় বিচার না করিয়া তাহার মনস্তুম্টি সম্পাদনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
কাঁরব, পরকে কস্ট দিয়া তাহারই সুখ কাঁরব, পরের আনস্ট কাঁরয়া তাহারই 
ইন্ট 'সম্ধ কারিব। যাঁদ দেশকেই আত্মবৎ দোখ, আঁম খুব বড় একজন দেশ- 
পাঁরত্যাগ করিয়া পরদেশের আনিষ্ট, ধনলুণ্ঠন, স্বাধীনতা-অপহরণ কাঁরতে 
পাঁর। যাঁদ ভগবানকে আত্মা বুঝ অথবা আত্মবৎ ভালবাঁস-সে একই কথা, 
কেননা প্রেম হইল চরমদৃম্টি_ আমি ভক্ত যোগী, নিম্কাম কম্মণ হইয়া সাধা- 
রণ মনুষ্যের অপ্রাপ্য শাক্ত, জ্ঞান বা আনন্দ ভোগ কাঁরতে পাঁর। যাঁদ 
নির্গূণ পরব্রহ্ষকে আত্মা বালয়া জানি, পরম শান্তি ও লয় প্রাপ্ত হইতে 
পার। যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ যাহার যেমন শ্রদ্ধা সে সেইরুপই হয়। 
মানবজাতি চিরকাল সাধন করিয়া আসিতেছে, প্রথম ক্ষ;দ্র, পরে অপেক্ষাকৃত 
বড়, শেষে সব্বেচ্চ পরাৎপর সাধ্য সাধন কাঁরয়া গল্তবাস্থান শ্রীহারর পরম- 


১৩৮ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


ধাম প্রাপ্ত হইতে চলিতেছে । এক যুগ ছিল, মানবজাতি কেবল শরীর সাধন 
কাঁরত, শরীর সাধন সেই কালের যৃগধর্ম্ম, অন্যধম্মকে খাট কাঁরয়াও তখন 
শরীর সাধন করা শ্রেয়ঃ পথ ছিল। কারণ, তাহা না হইলে শরীর, যে শরাঁর 
ধম্মসাধনের উপায় ও প্রাতিষ্ঠা, উৎকর্ষ লাভ কাঁরত না। সেইরূপ আর- 
একযুগে স্তী-পাঁরবার, আর-এক যুগে কুল, আর-এক যুগে-যেমন আধুনক 
যুগে জাঁতই সাধ্য। সব্ৰরবোচ্চ পরাৎপর সাধ্য পরমেশ্বর, ভগবান। ভগ- 
বানই সকলের প্রকৃত ও পরম আত্মা, অতএব প্রকৃত ও পরম সাধ্য। সেইজন্য 
গীতায় বলে, সকল ধর্ম পাঁরত্যাগ কর, আমাকেই শরণ কর। ভগবানের 
মধ্যে সকল ধম্মের সমন্বয় হয়, তাঁহাকে সাধন করিলে তাঁনই আমাদের ভার 
লইয়া আমাঁদগকে যল্ম করিয়া স্তর, পাঁরবার, কুল, জাতি, মানবসমাম্টর পরম 
তুন্টি ও পরম কল্যাণ সাধন করিবেন। 

এক সাধ্যের নানা সাধকের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকায় নানা সাধনও হয়। 
ভগবং-সাধনের এক প্রধান উপায় স্তবস্তোন্র। স্তবস্তোত্র সকলের উপযোগণ 
সাধন নহে। জ্ঞানীর পক্ষে ধ্যান ও সমাঁধ; কম্মীর পক্ষে কম্মসমর্পণ 
শ্রেষ্ঠ উপায়; স্তবস্তোন্র ভাক্তর অঙগ- শ্রেষ্ঠ অঙ্গ নহে বটে, কেননা অহৈতৃক 
প্রেম ভাঁক্তর চরম উৎকর্ষ, সেই প্রেম ভগবানের স্বরূপ স্তবস্তোন্র দ্বারা আয়ত্ত 
কাঁরয়া তাহার পরে স্তবস্তোন্রের প্রয়োজনীয়তা আতিক্রম কাঁরয়া সেই স্বরূপ 
ভোগে লখন হইয়া যায়; তথাঁপ এমন ভক্ত নাই যে স্তবস্তোন্র না করিয়া 
থাঁকতে পারে, যখন আর সাধনের আবশ্যকতা থাকে না, তখনও স্তবক্তোন্রে 
প্রাণের উচ্ছাস উছিলয়া উঠে। কেবল স্মরণ কাঁরতে হয় যে সাধন সাধ্য 
নহে, আমার যে সাধন, সে পরের সাধন না-ও হইতে পারে। অনেক ভক্তের 
এই ধারণা দেখা যায় যে, যান ভগবানের স্তবস্তোন্র করেন না, স্তোন্র শ্রবণে 
আনন্দ প্রকাশ করেন না, তান ধাঁম্মক নহেন। ইহা ভ্রান্তি ও সওকীর্ণতার 
লক্ষণ। বুদ্ধ স্তবস্তোন্র কাঁরতেন না, তথাপি কে বুদ্ধকে অধাম্মিক 
বাঁলবে £ ভাঁক্তমার্গ সাধনের জন্য স্তবস্তোন্রের সৃষ্টি 

ভক্তও নানাপ্রকার, স্তবস্তোনব্রেরও নানা প্রয়োগ হয়। আর্ত ভক্ত দুঃখের 
সময়ে ভগবানের নিকট কাঁদবার জন্য, সাহায্য প্রার্থনার জন্য, উদ্ধারের আশায় 
স্তবস্তোন্র করেন, অর্থার্থী ভক্ত কোনও অর্থাসদ্ধির আশায়, ধন মান সুখ 
এশবর্যয জয় কল্যাণ ভূক্তি মুক্তি ইত্যাদি উদ্দেশ্য সঙ্কজ্প কাঁরয়া স্তবস্তোন্র 
করেন। এই শ্রেণীর ভক্ত অনেকবার ভাগবানকে প্রলোভন দেখাইয়া সন্তুষ্ট 
কারতে যান, এক-একজন অভীম্টাঁসাদ্ধ না পাইয়া পরমে*বরের উপর ভারি 
চটয়া উঠেন, তাঁহাকে নিষ্ঠুর প্রবণক ইত্যাদ গালাগালি দিয়া বলেন, আর 
ভগবানকে পূজা কাঁরব না, মুখ দোঁখব না, কিছুতেই মানব না। অনেকে 
হতাশ হইয়া নাস্তিক হন, এই সিদ্ধান্ত করেন যে, এই জগৎ দুঃখের রাজা, 


স্তবস্তোন্তর ১৩৯ 


অন্যায়-অত্যাচারের রাজ্য, ভগবান নাই। এই দুই প্রকার ভাক্তি, অজ্ঞ ভাক্ত, 
তাই বাঁলয়া উপেক্ষণীয় নহে, ক্ষুদ্র হইতেই মহতে উঠে। আঁবদ্যা সাধন 
বদ্যার প্রথম সোপান। বালকও অজ্ঞ, 'িল্তু বালকের অজ্ঞতায় মাধূযা 
আছে, বালকও মায়ের নিকট কাঁদতে আসে, দুঃখের প্রতনকার চায়, নানার্প 
সুখ ও স্বার্থাসাদ্ধর জন্য ছুটিয়া আসে, সাধে, কান্নাকাটি করে, না পাইলে 
চঁটয়াও উঠে, দৌরাত্ম্য করে। জগজ্জননীও হাস্যমুখে অজ্ঞভক্তের সকল 
আব্দার ও দৌরাত্ম্য সহ্য করেন। 

জিজ্ঞাস ভক্ত কোন অর্থাসাদ্ধর জন্য বা ভগবানকে সন্তুষ্ট কারবার জন্য 
সতবস্তোন্ত্র করেন না, তাঁহার পক্ষে স্তবস্তোন্র সুদ্ধ ভগবানের স্বরূপ উপ- 
লব্ধর এবং স্বীয় ভাবপুষ্টির উপায়। জ্ঞানীভক্তের পক্ষে সেই প্রয়োজনও 
থাকে না, কেননা তাঁহার স্বরুপ উপলাব্ধি হইয়াছে, তাঁহার ভাব সুদ্‌ঢ় ও 
সুপ্রাতাত্ঠত হইয়াছে, কেবল ভাবোচ্ছবাসের জন্য স্তবস্তোন্রের প্রয়োজন। 
গীতায় বলে, এই চাঁরশ্রেণীর ভক্ত সকলেই উদার, কেহ উপেক্ষণীয় নহে, 
সকলে ভগবানের প্রিয়, কিন্তু জ্ঞানী ভক্ত সব্ব্রেম্ঠ, কারণ জ্ঞানী ও ভগবান 
একাত্ম। ভগবান ভক্তের সাধ্য, অর্থাৎ আত্মরূপে জ্ঞাতব্য ও প্রাপ্য, জ্ঞানী- 
ভক্তে ও ভগবানে আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধ হয়। জ্ঞান, প্রেম ও কর্্ম_এই 
[তিন সূত্রে আত্মা ও পরমাত্মা পরস্পরে আবদ্ধ। কর্ম আছে, সেই কর্ম্ম 
ভগবদ্দত্ত, তাহার মধ্যে কোন প্রয়োজন বা স্বার্থ নাই, প্রার্থনীয় কছুই নাই; 
প্রেম আছে, সেই প্রেম কলহ ও আঁভমানশন্য_নিঃস্বার্থ, নজ্কলঙক, 'নম্মল, 
জ্তান আছে, সেই জ্ঞান শুদ্ক ও ভাবরাহত নহে, গভীর, তীব্র আনন্দ ও 
প্রেমে পূর্ণ। সাধ্য এক হইলেও যেমন সাধক তেমনই সাধন, তেমনই 'ভন্ন 
শভন্ন সাধকের এক সাধনের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ । 


আমাদের ধর্ম 


আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম । এই ধর্ম 'ন্রবিধ, ন্রিমার্গগামী, ব্রিকর্ম্ম- 
রত। আমাদের ধর্ম ন্রীবধ। ভগবান অন্তরাস্মায়, মানীসক জগতে, স্থল 
জগতে-_এই ন্রিধামে প্রকৃতিসনম্ট মহাশীক্তচালত বিশ্বর্পে আত্মপ্রকাশ 
কাঁরয়াছেন। এই ন্রিধামে তাঁহার সাহত যুক্ত হইবার চেস্টা সনাতন ধম্মের 
'ন্রিবিধত্ব। আমাদের ধর্ম ভ্রিমার্গগামী। জ্ঞান, ভাক্ত, ক্স এই [িনাঁট 
স্বতন্দর বা মলিত উপায়ে সেই যুক্তাবস্থা মানুষের সাধ্য। এই তিন উপায়ে 
আত্মশুদ্ধি কাঁরয়া ভগবানের সাহত যোগাঁলপ্সা সনাতন ধম্মের ত্রিমার্গগামী 
গতি। আমাদের ধর্ম 'ত্রকর্মরত। মানুষের প্রধান বাত্ত-সকলের মধ্যে 
[তিনাট উদ্ধর্বগামনী, বন্প্রাপ্ত-বলদায়িনী- সত্য, প্রেম ও শীক্ত। এই তিন 
বৃত্তির বিকাশে মানবজাতির ক্রমোন্নাত সাধিত হইয়া আসিতেছে । সত্য, 
প্রেম ও শাক্তি দ্বারা ব্রিমার্গে অগ্রসর হওয়া সনাতন ধর্মমের ন্রিকর্ম্ম। 

সনাতন ধর্মের মধ্যে অনেক গৌণ ধর্ম নাহত; সনাতনকে অবলম্বন 
কাঁরয়া পারবর্তনশীল মহান্‌, ক্ষুদ্র নানাবিধ ধর্ম স্ব স্ব কাধে প্রবৃত্ত হয়। 
সব্বপ্রকার ধর্ম কর্ম স্বভাবসৃন্ট। সনাতন ধর্ম জগতের সনাতন স্বভাব 
আশ্রত, এই নানাবিধ ধর্ম নানাবিধ আধারগত স্বভাবের ফল। ব্যাক্তগত্ত 
ধর্ম, জাতিধম্ম বর্ণাশ্রত ধম্মণ যুগধমম্ম ইত্যাদ নানা ধর্ম আছে। আঁনত্য 
বাঁলয়া সেইগ্ঁলি উপেক্ষণনয় বা বর্জনীয় নয়, বরং এই আনত্য পাঁরবর্তন- 
শাল ধম্ম দ্বারাই সনাতন ধর্ম 'বিকাঁশত ও অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাক্তগত্ত 
ধর্ম, জাতধম্্স, বর্ণাশ্রত ধর্ম, যুগধর্ম্ম পাঁরত্যাগ কারলে সনাতন ধর্মের 
পুচ্টি না হইয়া অধম্মই বর্দ্ধত হয় এবং গঁতায় যাহাকে সঙ্কর বলে, অর্থাং 
সনাতন প্রণালী ভঙ্গ ও ক্রুমোন্নতির বিপরীত গতি বসুন্ধরাকে পাপে ও 
অত্যাচারে দ্ধ করে। যখন সেই পাপের ও অত্যাচারের আতীরক্ত মাত্রায় 
মানুষের উন্নাতির বিরোধিনী ধম্মদলনী আসুরিক শীক্তসকল স্ফীত ও বল- 
যুক্ত হইয়া স্বার্থ, ভ্রুরতা ও অহঙ্কারে দশাঁদক আচ্ছন্ন করে, অনীশ্বর জগতে 
ঈশ্বর সাজিতে আরম্ভ করে, তখন ভারার্ত পাঁথবীর দ:ঃখলাঘব করিবার 
মানসে ভগবানের অবতার 'কম্বা িভূঁতি মানবদেহে প্রকাশ হইয়া আবার ধর্ম্ম- 
পথ নিচ্কন্টক করেন। ৃ 

সনাতন ধর্মের যথার্থ পালনের জন্য ব্যাক্তিগত ধম্ম” জাতিধ্্ম, বর্ণা- 
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শ্রিত ধন্ম ও যুগধন্মের আচরণ সব্বদা রক্ষণীয়। কিন্তু এই নানাবিধ 
ধর্মের মধ্যে ক্ষদ্র ও মহান্‌ দুই রূপ আছে। মহান্‌ ধর্মের সঙ্গে ক্ষ 
ধর্ম মিলাইয়া ও সংশোধন করিয়া অনুষ্ঠান করা শ্রেয়স্কর। ব্যা্তগত ধর্ম 
জাতিধর্মমের অগকাশ্রত কাঁরয়া আচরণ না কাঁরলে জাত ভাাঁঙ্গয়া যায় এবং 
জাতিধর্্ম লুপ্ত হইলে ব্যাক্তগত ধর্মের ক্ষেত্র ও সুযোগ নম্ট হয়। ইহাও 
ধর্মসঙকর-যে ধম্মসওকরের প্রভাবে জাতি ও সঙকরকারীগণ উভয়ে অতল 
নরকে নমঞ্ন হয়। জাতিকে আগে রক্ষা কারতে হয়, তবেই ব্যাক্তর আধ্যা- 
আক, নোতিক ও আর্ক উন্নাত নিরাপদ করা যায়। বর্ণাশ্রত ধম্মকেও 
ব্গধম্মে'র ছাঁচে ঢাঁলয়া গাঁড়তে না পারিলে মহান্‌ যুগধন্মের প্রাতকৃল 
গাঁতিতে বর্ণাশ্রত ধর্ম চূর্ণ ও বিনষ্ট হইয়া সমাভও চূর্ণ ও বিনষ্ট হয়। 
ক্ষুদ্র সর্বদা মহতের অংশ বা সহায়স্বরৃপ, এই সম্বন্ধের বিপরীত অবস্থায় 
ধর্্মসঙকরসম্ভূত মহান্‌ আনিম্ট ঘটে। ক্ষুদ্র ধ্রে ও মহান ধর্মে বিরোধ 
হইলে ক্ষদ্র ধর্ম পারত্যাগপূক্বক মহান ধর্ম অনুষ্ঠান মঞ্গলপ্রদ। 
আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম প্রচার ও সনাতন-ধম্মণাশ্রত জাতিধম্ম ও 
যুগধম্ম অনুষ্ঠান। আমরা ভারতবাসী, আর্ধজাতির বংশধর, আর্্াঁশক্ষা 
ও আর্ধনীতির আঁধকারী। এই আরধ্ভাবই আমাদের কুলধর্্ম ও জাতি- 
ধর্্ম। জ্ঞান, ভীক্ত ও নিচ্কাম কর্ম আর্যধাশক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, 
প্রেম, সাহস, শীক্ত, বিনয় আর্ধাচরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ 
করা, জগতে উন্নত উদার চারন্রের নিম্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুব্বলকে রক্ষা 
করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আধ্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই 
উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধম্মের চরিতার্থতা। আমরা ধম্মন্দরম্ট, লক্ষ্যত্রম্ট, ধম্ম- 
সঙ্কর ও ভ্রান্তিসঙ্কুল তামাঁসক মোহে পাঁড়য়া আর্ধয-শিক্ষাও নশীতি-হারা। 
আমরা আর্যজাত হইয়া শূদ্রত্ব ও শদ্রধম্সরূপ দাসত্ব অঙ্গীকার কারয়া 
জগতে হেয়, প্রবল-পদদাীলত ও দুঃখ-পরম্পরা-প্রপীড়ত হইয়াছি। অতএব 
যাঁদ বাঁচতে হয়, যাঁদ অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমান্র আভলাষ 
থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্তব্য । জাতিরক্ষার উপায় আর্যচরিত্রের 
পুনর্গঠন। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী, সত্যানিষ্ঠ, মানব- 
প্রেমপূর্ণ ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শীক্তমান, বিনীত হয়, সমস্ত 
জাতিকে, বিশেষতঃ যুবক-সম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ 
ও আর্ধভাব-উদ্দশপক কম্ম-প্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এই 
কার্ষ্যে কৃতার্থ না হওয়া পর্যন্ত সনাতন ধম্মপ্রচার উষর ক্ষেত্রে বীজবপন মান্্রু। 
জাতিধম্স অনুষ্ঠানে যুগধমর্মসেবা সহজসাধ্য হইবে। এই যুগ শাক্ত 
ও প্রেমের যূগ। যখন কালির আরম্ভ হয়, জ্ঞান ও কর্ম ভীক্তর অধীন ও 
সাহায্যফারশ হইয়া স্ব স্ব প্রবৃত্ত চাঁরতার্থ করে, সত্য ও শাক্ত প্রেমকে 


১৪২ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলশ 


আশ্রয় করিয়া মানবজাতির মধ্যে প্রেমবিকাশ কাঁরতে সচেম্ট হয়। বৌদ্ধ 
ধর্মের মৈরী ও দয়া, খুবম্টধম্মের প্রেমশিক্ষা, মুসলমান ধর্মের সাম্য ও 
ভ্রাতৃভাব, পৌরাণিক ধর্মের ভাক্ত ও প্রেমভাব এই চেষ্টার ফলস্বরূপ । 
কলিয্‌গে সনাতন ধর্ম মৈন্রী, কর্ম, ভাঙ্ত, প্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃভাবের সাহায্য 
লইয়া মানব-কল্যাণ সাধিত করে। জ্ঞান, ভাঁক্ত ও নিচ্কাম কর্ম গঠিত আর্য 
ধর্মে এই শাক্ত-সকল প্রাবন্ট ও 'বকাঁশত হইয়া বস্তার ও স্বপ্রবৃত্তপূরণের 
পথ খঃঁজতেছে। শীক্তস্ফুরণের লক্ষণ কাঁঠন তপস্যা, উচ্চাকাত্্ষা ও মহৎ 
কম্ম। যখন এই জাতি তপস্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, মহৎ করম্্মপ্রয়াসী হইবে, তখন 
বুঝিতে হইবে, জগতের উন্নাতির আরব্ধ হইয়াছে, ধর্মাবরোধিনী আসরিক 
শাক্তর সঙ্কোচ ও দেবশাক্তর পুনরুান অবশ্যম্ভাবী । অতএব এইর্‌প 
শিক্ষাও বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়। 

যুগধন্্স ও জাতিধম্ম সাধিত হইলে জগতময় সনাতন ধর্ম অবাধে প্রচা- 
[িত ও অনুষ্ঠিত হইবে। পূর্বকাল হইতে যাহা বিধাতা 'নীদ্দ্ট 
কারয়াছেন, যে সম্বন্ধে ভাবিষ্যং উক্ত শাস্ত্রে লাখত আছে, তাহাও কার্যে 
অনুভূত হইবে। সমস্ত জগৎ আর্ধযদেশসম্ভূত ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট জ্ঞান-ধর্ম্ম- 
শক্ষাপ্রার্থ হইয়া ভারতভূমিকে তীর্থ মানিয়া অবনত মস্তকে তাহার প্রাধান! 
স্বীকার কারবে। সেইদিন আনয়নের জন্য ভারতবাসীর জাগরণ, আর্য 
ভাবের নবোগান। 


আমাদের পুরাতন দার্শানকগণ যখন জগতের মূলতত্গীলর অনুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তাঁহারা এই প্রপণ্চের মূলে একাঁট অনশ্বর ব্যাপক বস্তুর 
আস্তত্ব অবগত হইলেন। আধাঁনক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীবদগণ বহুকালের 
অনুসন্ধানে বাহ্যজগ্রতেও এই অনশ্বর সব্বব্যাপী একত্বের আস্তত্ব সম্বন্ধে 
কৃতানশ্চয় হইয়াছেন। তাঁহারা আকাশকেই ভোতিক প্রপণ্চের মূলতত্ত্ব বলিয়া 
স্থির কারয়াছেন। ভারতের পুরাতন দার্শীনকগণও বহু সহম্্র বংসর পূর্বে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, আকাশই ভোতিক প্রপণ্টের মূল, 
তাহা হইতে আর সকল ভৌতিক অবস্থা প্রাকৃতিক পারণাম দ্বারা উদ্ভূত হয়। 
তবে তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত শেষ সিদ্ধান্ত বাঁলয়া সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহারা 
যোগবলে সক্ষম জগতে প্রবেশ কাঁরয়া জানতে পারলেন যে, স্থূল ভৌতিক 
প্রপণ্ের পশ্চাতে একটি সুক্ষ প্রপণ্ আছে, এই প্রপণ্ের মূল ভোতিক তত 
সূক্ষম আকাশ। এই আকাশও শেষ ব্তু নহে, তাহারা শেষ বস্তুকে প্রধান 
বাঁলতেন। প্রকৃতি বা জগন্ময়ণ ক্রিয়াশীক্ত তাঁহার সর্বব্যাপী স্পন্দনে এই 
প্রধান সাঁম্ট কাঁরয়া তাহা হইতে কোটি কোট অণু উৎপাদন করেন এবং 
এই অণূুদ্বারা সক্ষভূত গঠিত হয়। প্রকাতি বা ক্রিয়াশীক্ত আপনার জন্য 
ছুই করেন না; যাঁহার শীক্ত, তাঁহারই তীম্টসম্পাদনার্থ এই প্রপণ্চের সাঁচ্ট 
ও নানাবিধ গাঁত। আত্মা বা পুরুষ এই প্রকাতির ক্রাঁড়ায় অধ্যক্ষ ও জাক্ষা। 
পুরুষ ও প্রকৃতি যাহার স্বরূপ ও ক্রিয়া সেই আনর্্বচনীয় পররহ্ম জগতের 
অনশ্বর আদ্বতীয় মূল সত্য। মুখ্য মুখ্য উপাঁনষদে আর্য খাঁষগণের তত্ত 
অনুসন্ধানে যে সত্যগলির আঁবচ্কার হইয়াছল, তাহাদের কেন্দ্রস্বরূপ এই 
বহ্মবাদ ও পুরুষপ্রকীতিবাদ প্রাতাম্ঠিত আছে। তত্দার্শগণ এই মূল সত্য- 
গুলি লইয়া নানা তর্ক ও বাদ-বিবাদে 1ভন্ন ভিন্ন 'চন্তাপ্রণালী সৃষ্টি কাঁর- 
লেন। যাঁহারা ব্রহ্মবাদী তাঁহারা বেদান্ত দর্শনের প্রবর্তক; যাহারা প্রক্াতি- 
বাদের পক্ষপাতশ তাঁহারা সাথ্খ্যদর্শন প্রচার কীরলেন। তাহা ভিন্ন অনেকে 
পরমাণুকেই ভৌতিক প্রপণ্টের মূলতত্ব বাঁলিয়া স্বতন্ত্র পথের পাঁথক হই- 
লেন। এইরূপ নানা পল্থা আঁবচ্কৃত হইবার পর, শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই সকল 
চিন্তাপ্রণালগর সমন্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন কাঁরিয়া ব্যাসদেবের মুখে উপাঁনষ- 
দের সন্যগ্যীল পুনঃপ্রবার্তত করিলেন। পদ্রাণকর্তাগণও ব্যাসদেবের রাঁচত 


১৪৪ শ্লীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলৰ 


পদরাণকে আধার কারয়া সেই সত্যগ্লর নানা ব্যাখ্যা- উপন্যাস ও রৃপকচ্ছলে 
সাধারণ লোকের 'নকট উপাঁস্থত কারলেন। ইহাতে 'বদ্বান-মণ্ডলীর বাদ- 
[বিবাদ বন্ধ হইল না, তাঁহারা স্ব স্ব মত প্রকাশপূর্বক বিশদরূপে দর্শন- 
শাস্ত্রের বাভন্ন শাখার 'সিদ্ধান্তসকল তর্ক দ্বারা প্রাতপন্ন কারতে লাঁগি- 
লেন। আমাদের বড়দর্শনের আধুনিক স্বরূপ এই পরবর্তাঁ চিন্তার ফল। 
শেষে শঙ্করাচার্যয দেশময় বেদান্ত প্রচারের অপূর্ব ও স্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া 
সাধারণ লোকের হৃদয়ে বেদান্তের আধিপত্য বদ্ধমূল করিলেন। তাহার পরে 
আর পাঁচাট দর্শন অল্পসংখ্যক 'বিদ্বানের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাহল বটে, 
কিন্তু তাহাদের আঁধপত্য ও প্রভাব চিন্তা-জগং হইতে গ্রায় তিরোহিত হইল। 
সর্বজনসম্মত বেদান্ত দর্শনের মধ্যে মতভেদ উৎপন্ন হইয়া 'তনীটি মৃখ্য শাখা 
ও অনেক গোণ শাখা স্থাপিত হইল। জ্ঞানপ্রধান অদবতবাদ এবং ভীক্তপ্রধান 
বিশিল্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের বিরোধ এখনও হিন্দুধর্মের মধ্যে বর্তমান। 
জ্ঞানমাগর্, ভক্তের উদ্দাম প্রেম ও ভাবপ্রবণতাকে উন্মাদলক্ষণ বাঁলয়া উড়াইয়া 
দেন; ভক্ত, জ্তানমাগর্টর তত্তৃজ্ঞানস্পৃহাকে শুজ্ক তর্ক কলিয়া উপেক্ষা করেন। 
উভয় মতই ভ্রান্ত ও সঙ্কীর্ণ। ভক্তিশূন্য তত্ুজ্ঞানে অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া 
মৃক্তিপথ অবরুদ্ধ থাকে, জ্ঞানশূন্য ভাক্ত অন্ধাব*বাস ও ভ্রমসঙ্কুল তাম- 
1সকতা উৎপাদন করে। প্রকৃত উপনিষদ-দর্শিত ধরম্মপথে জ্ঞন ভাক্ত ও কর্মের 
সামঞ্জস্য ও পরস্পর সহায়তা রাক্ষিত হইয়াছে। 

যদ সর্বব্যাপী ও সব্বজনসম্মত আর্ধধম্্ম প্রচার কারতে হয়, তাহা 
হইলে তাহা প্রকৃত আধজ্ঞানের উপর সংস্থাপিত কাঁরতে হইবে । দর্শনশাস্ত্ 
চিরকাল একপক্ষ-প্রকাশক ও অসম্পূর্ণ। সমস্ত জগৎ এক সঙ্কীর্ণ মতের 
অনুযায়ী তর্ক দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে গেলে সত্যের একাঁদক 'বশদরূপে 
ব্যাখ্যাত হয় বটে, কিন্তু অপরাঁদকের অপলাপ হয়। অদ্বৈতবাদশীদগের মায়া- 
বাদ এইরূপ অপলাপের দক্টান্ত। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, ইহাই মায়াবাদের 
মূলমল্। এই মন্ম যে জাতির চিন্তাপ্রণালীর মূলমন্বর্পে প্রাতিষ্ঠিত হয়, 
সেই জাতির মধ্যে জ্ঞানীলগ্সা, বৈরাগ্য ও সম্ধ্যাসাপ্রয়তা বাদ্ধত হয়, রজঃশাক্ত 
রোহিত হইয়া সত্ত্ব ও তমঃ প্রাবল্য-প্রাপ্ত হয় এবং একাঁদকে জ্ঞানপ্রাপ্ত 
সন্ন্যাসী, সংসারে জাতাঁবতৃষ্ণ প্রোমক ভক্ত ও শান্তিপ্রার্থী বৈরাগণীর সংখ্যা- 
বাদ্ধ,। অপরাদকে তামাঁসক অজ্ঞ অপ্রবৃত্ত-মূগ্ধ অকম্মণ্য সাধারণ প্রজার 
দুদ্রশাই সংঘাঁটত হয়। ভারতে মায়াবাদের প্রচারে তাহাই ঘাঁটয়াছে। জগৎ 
যাঁদ মিথ্যাই হয়, তবে জ্ঞানতৃষা ভিন্ন সব্্বচেষ্টা নিরর্থক ও অনিম্টকর 
বালতে হয়। 'কন্তু মানৃষের জীবনে জ্ঞানতৃষ্ঞা ?ভন্ন অনেক প্রবল ও উপ- 
যোগী বৃত্তি ক্রীড়া করিতেছে, সেই সকলের উপেক্ষায় কোনও জাত 
[টিশকতে পারে না। এই অনর্থের ভয়ে শঙ্করাচার্যয পারমার্থিক ও ব্যবহারিক 


মায়া ১৪৫ 


বাঁলয়া জ্ঞানের দুইটি অঙ্গ দেখাইয়া আঁধকারভেদে জ্ঞান ও কম্মের ব্যবস্থা; 
কাঁরলেন। কিন্তু 'তাঁন সেই যুগের ক্রিয়াসঙ্কুল কম্মমার্গের তীর প্রাতি- 
বাদ করায় বিপরীত ফল ফিয়াছে। শত্করের প্রভাবে সেই কম্মমার্গ লুপ্ত- 
প্রায় হইল, বোঁদক ক্রিয়াসকল [তিরোহিত হইল, কিন্তু সাধারণ লোকের মনে 
জগৎ মায়াস্‌ম্ট, কর্ম্ম অজ্ানপ্রসৃত ও মাীক্তর বিরোধী, অদৃস্টই সুখ-দুঃখের 
কারণ ইত্যাঁদ তমঃ-প্রবর্তক-মত এমন দড্ররূপে বাঁসয়া গেল যে, রজঃশাক্তর 
পদনঃ-প্রকাশ অসম্ভব হইয়া উাঠল। আর্ধ্জাতির রক্ষার্থ ভগবান পুরাণ ও 
তন্ত্রপ্রচারে মায়াবাদের প্রাতরোধ করিলেন। পুরাণে উপাঁনষদ-প্রসৃত আর্য- 
ধম্মের নানাদিক কতকটা রক্ষিত হইল, তন্ন শীক্ত-উপাসনায় মুক্ত ও ভুক্তি 
রূপ দ্বিবধ-ফল-প্রাপ্ত্যর্থ লোককে কর্মে প্রবৃত্ত করাইলেন। প্রায়ই যাঁহারা 
জাতিরক্ষার্থ যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রতাপপাঁসংহ, শিবাজণ. প্রতাপাঁদত্য, চাঁদরায় 
প্রভীত সকলেই শাক্ত-উপাসক বা তান্লক-যোগীর শিষ্য ছিলেন। তমঃ- 
প্রসূৃত অনর্থের নিষেধ কারবার জন্য গাতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মসন্ন্যাসের বিরোধন 
উপদেশ 'দিয়াছেন। 

মায়াবাদ সতোর উপর প্রাতীষ্ঠত। উপাঁনষদেও বলা হইয়াছে যে, ঈশ্বর 
পরম মায়াবী, তাঁহার মায়া দ্বারা দৃশ্য জগৎ সৃস্ট কারয়াছেন। গাতায়ও 
শরীক বলিয়াছেন যে, ব্রৈগৃণ্যময়ী মায়াই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত কাঁরয়া রাঁহয়াছে। 
একই আনব্বচনীয় ব্রহ্ম জগতের মূল সত্য, সমস্ত প্রপণ তাঁহার আভব্াক্ত 
মাব্র, স্বয়ং পাঁরণামশীল ও ন*বর। যাঁদ ব্রহ্ম একই সনাতন সত্য হয়, ভেদ ও 
বহূত্ব কোথা হইতে প্রসৃত, কিসের মধ্যে প্রাতীম্ঠিত, কিরূপে উৎপন্ন” এই প্রশ্ন 
আঁনবার্ধ্য। ব্রহ্ম যাঁদ একমান্র সত্য হয়, তবে ব্রহ্গ হইতেই ভেদ ও বহবত্ব প্রসৃত, 
ব্রন্মের মধ্যে প্রাতম্ঠিত, রন্ষের কোন আনিব্বচনীয় শীক্ত দ্বারা উৎপন্ন, ইহাই 
উপানষদের উত্তর। সেই শাক্তকে কোথাও মায়াবীর মায়া, কোথাও পুরুষ- 
আঁধন্ঠিত প্রকৃতি, কোথাও ঈশ্বরের বিদ্যা-আবদ্যাময়ী ইচ্ছাশাক্ত বলা হইয়াছে। 
ইহাতে তাঁককের মন সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই; রুপে এক বহু হয়, অভেদে 
ভেদ উৎপন্ন হয়, তাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা হয় নাই। শেষে একাঁট সহজ 
উত্তর মনে উদয় হইল, এক বহু হয় না, সনাতন অভেদে ভেদ উৎপন্ন হইতে 
পারে না, বহ্‌ মিথ্যা, ভেদ অলীক, পনাতন আঁদ্বতীয় আত্মার মধ্যে স্বপ্নের 
ন্যায় ভাসমান মায়া মাত্র, আত্মাই সত্য, আত্মাই সনাতন । ইহাতেও গোল, মায়া 
আবার কি, মায়া কোথা হইতে প্রসৃত, কিসের মধ্যে প্রতিম্ঠিত, কিরুপে উৎ- 
পন্ব হয় ? শঙকর উত্তর কাঁরলেন, মায়া দি তাহা বলা যায় না, মায়া আঁনব্বচ- 
নশয়, মায়া প্রসৃত হয় না, মায়া চিরকাল আছে অথচ নাই। গোল মিটিল না, 
সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া গেল না। এই তর্কে এক আঁদ্বতীয় ব্রনের মধ্যে 
আর-একাঁট সনাতন আনিব্বচনীয় বস্তু প্রাতাষ্ঠত হইল, একত্ব রক্ষিত হইল না। 


১০ 


১৪৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


শঙ্করের যুক্তি হইতে উপনিষদের যাঁক্ত উংকৃষ্ট। ভগবানের প্রকৃতি 
জগতের মূল, সেই প্রকৃতি শান্তি, সাচ্চদানন্দের সচ্চিদানন্দময়ী শাক্ত। আত্মার 
পক্ষে ভগবান পরমাত্মা, জগতের পক্ষে পরমে*বর। পরমে*বরের ইচ্ছা শাক্তু- 
ময়ী, সেই ইচ্ছা দ্বারাই এক হইতে বহন? অভেদে ভেদ উৎপন্ন হয়। পরামার্থের 
1হসাবে রহ্গ সত্য, জগৎ মিথ্যা, পরামায়াপ্রসৃত, কারণ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় 
ব্রন্মের মধ্যে বিলীন হয়। দেশকালের মধ্যেই প্রপণ্টের আস্তত্ব, ব্রন্মের দেশ- 
কালাতীত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব নাই। রন্ষের মধ্যে প্রপণ্যুক্ত দেশকাল; 
ব্রহ্ম দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে প্রসৃত, বহ্ষের মধ্যে 
বর্তমান, সনাতন আনর্দেশ্য ব্রন্দে আদ্যন্তীবাঁশন্ট জগতের প্রাতিষ্ঠা, তন্ন 
প্রন্মের 'বিদ্যা-আবদ্যাময়ী শক্তি দ্বারা সম্ট হইয়া বিরাজ করিতেছে । যেমন 
মানুষের মধ্যে প্রকৃত সত্য উপলাব্ধি কারবার শাক্ত ব্যতীত কল্পনা দ্বারা অলীক 
বস্তু উপলব্ধি করিবার শাক্ত বিদ্যমান, তেমান ব্লন্ষের মধ্যেও বিদ্যা ও আববিদ্যা, 
সত্য ও অনৃত আছে। তবে অনৃত দেশকালের সৃন্টি। যেমন মানুষের কজ্পনা 
তাহা সব্্বথা অনৃত নহে, সত্যের অননুভূত দিক মান্র। প্রকৃতপক্ষে সব্্বং 
সত্যং; দেশকালাতণত অবস্থায় জগৎ মিথ্যা, কিন্তু আমরা দেশকালাতত নাহ, 
আমরা জগং মিথ্যা বাঁলবার আঁধকারী নাঁহ। দেশকালের মধ্যে জগৎ মিথ্যা 
নহে, জগং সত্য। যখন দেশকালাতীত হইয়া ব্রন্মে বিলীন হইবার সময় আসবে 
ও শীক্ত উৎপন্ন হইবে, তখন আমরা জগৎ মিথ্যা বালতে পারব, অনাঁধকারী 
বাললে 'মথ্যাচার ও ধর্মের বিপরীত গাঁতি হয়। আমাদের পক্ষে ব্রহ্ম সত; 
ক্রগং মিথ্যা বলা অপেক্ষা রহম সত্য, জগৎ র্হ্ম বলা উচিত। ইহাই উপানিষদের 
উপদেশ, সব্্বধ খাঁবদং রহম, এই সত্যের উপর আর্াধর্ম্ম প্রাতীষ্ঠত। 


নিৰৃতি 


আমাদের দেশে ধর্মের কখনও সঞ্কঈর্ণ ও জশবনের মহৎ কম্মের বিরোধী 
ব্যাখ্যা মনীষ্গণের মধ্যে গৃহীত হইত না। সমস্ত জীবনই ধম্মক্ষেত্র, হিন্দুর 
জ্ঞান ও শিক্ষার মূলে এই মহৎ ও গভশর তত্র নিহিত 'ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
স্পর্শে কলুষত হইয়া আমাদের জ্ঞান ও শিক্ষার বিকৃত ও অস্বাভাঁবক অবস্থা 
হইয়াছে । আমরা প্রায়ই এই ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত হই যে, সন্ন্যাস, ভক্ত 
ও সাঁত্বক ভাব ভিন্ন আর কিছ ধর্মের অঙ্গ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যগণ এই 
সঙ্কীর্ণ ধারণা লইয়া ধর্্মালোচনা করেন। হিন্দুরা ধর্ম ও অধন্্ম এই দুই 
ভাগে জীবনের যত কার্ষ্য বিভক্ত কাঁরতেন: পাশ্চাত্য জগতে ধর্ম, অধম্ম ও 
ধম্মনধর্মমের বাঁহর্ভূতি জীবনের আধকাংশ ক্রিয়া ও বৃত্তর অনুশীলন, এই 
[তিন ভাগ করা হইয়াছে। ভগবানের প্রশংসা, প্রার্থনা, সংকীর্তন, "গির্জায় 
পাদ্রীর বক্তৃতা শ্রবণ ইত্যাঁদ কর্ম্মকে ধর্ম বা 75176107 বলে, 1780917 বা 
সংকার্যয ধর্মের অঙ্গ নহে, তাহা স্বতন্ত্র, তবে অনেকেই 76115107) ও 100075- 
11 দুইটিই ধর্মের গৌণ অজ্ঞ বিয়া স্বীকারও করেন। গির্জায় না যাওয়া, 
নাস্তিকবাদ বা সংশয়বাদ এবং 7118101,-এর নিন্দা বা তৎসম্বন্ধে ওদাসীন্যকে 
অধর্ম 1776116101) বলে, কুকার্যয 20110)0191)69 বলে, পূর্বোক্ত মতানুসারে 
তাহাও অধন্মের অঙ্গ। কিন্তু আঁধকাংশ কর্ম ও বাঁত্ত ধর্মাধর্মের বাহ- 
ভরতি। 1০170101) ও 1116, ধর্ম ও কর্ম স্বতন্ত। আমাদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্ম 
শব্দের এইরূপ বিকৃত অর্থ করেন। সাধুসন্ন্যাসীর কথা, ভগবানের কথা, 
দেবদেবীর কথা, সংসারবর্জনের কথাকে তাহারা ধন্ম নামে আভাহত করেন; 
িন্ত আর কোন প্রসঙ্গ ন্টথাপন কাঁরলে, তাঁহারা বলেন, ইহা সংসারের কথা, 
ধম্মের কথা নহে। তাঁহাদের মনে পাশ্চাত্য £০119701)-এর ভাব সাল্নাবিষ্ট 
হইয়াছে, ধর্ম শব্দ শ্রবণ করিবামান্র £০1:2191)-এর কথা মনে উদয় হয়, নিজের 
অজ্ভঞতসারেও সেই অর্থে ধর্ম শব্দ ব্যবহার করেন। কিন্তু আমাদের স্বদেশী 
কথায় এইরূপ 'বদেশী ভাব প্রবেশ করাইলে আমরা উদার ও সনাতন আর্য- 
ভাব ও শিক্ষা হইতে ভ্রন্ট হই। সমস্ত জাঁবন ধম্মক্ষেত্র, সংসারও ধর্ম । 
কেবল আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোচনা ও ভক্তির ভাব ধর্ম নহে, কর্্মও ধর্্ম। 
আমাদের সমস্ত সাহত্য ব্যাপ্ত কাঁরয়া এই মহতাঁ শিক্ষা সনাতনভাবে রাহয়াছে 
-_এষ ধম্ম সনাতনঃ। 


১৪৮ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাত্গলা রচনাবলী 


অনেকের ধারণা যে কর্ম ধম্মের অঙ্গ বটে, কিন্তু সব্বাবধ কর্ম নহে; 

কেবল যেগুলি সাত্বকভাবাপন, নিবৃত্তর অনুকূল, সেইগ্ল এই নামের 
যোগ্য। ইহাও ভ্রান্ত ধারণা । যেমন সাত্ক-কম্্ম ধম্ম* তেমনই রাজাঁসক- 
কম্মও ধরম্ম। যেমন জীবের উপর দয়া করা ধম্ম” তেমনই ধর্মযুদ্ধে দেশের 
শল্4কে হনন করাও ধর্মম। যেমন পরোপকারার্ে নিজের সখ, ধন ও প্রাণ 
পর্যন্ত জলাঞ্জাল দেওয়া ধম্ম” তেমনই ধম্মের সাধন শরীরকে উচিতভাবে 
রক্ষা করাও ধরম্ম। রাজনীতিও ধর্ম্ম, কাব্য7রচনাও ধর্ম্স চিন্রীলখনও ধম্ম” 
মধুর গানে পরের মনোরঞ্জন সম্পাদনও ধর্ম । যাহার মধ্যে স্বার্থ নাই, 
তাহাই ধম্ম+ সেই কর্ম বড় হউক, ছোট হউক। ছোট-বড় আমরা হিসাব 
করিয়া দেখি, ভগবানের নিকট ছোট বড় নাই, কোন্‌ ভাবে মানুষ নিজ স্বভা- 
বোচিত বা অদৃম্টদত্ত কম্ম আচরণ করে তান সেই দিকেই লক্ষ্য রাখেন। 
উচ্চ ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধম্্ম এই, যে-কম্মই কার, তাহা তাঁহারই চরণে অর্পণ করা, 
যজ্ঞ বলিয়া করা, তাহার প্রকাতিদ্বারা কৃত বাঁলয়া সমভাবে স্বীকার করা। 

ঈশা বাস্যামদং সব্বং যংকি জগত্যাং জগৎ । 

তেন ত্যক্তেন ভূঙ্জবথা মা গৃধঃ কস্যাস্বব্ধনং |. 

কুব্বম্নেবেহ কম্মাঁণি [জিজীবষেচ্ছতং সমাঃ। 

অর্থাৎ যাহা দৌখ, যাহা কার, যাহা ভাবি, সবই তাহার মধ্যে দেখা, 

তাঁহার চিন্তায় যেন বস্ত্রে আচ্ছাদত করা হইল শ্রেষ্ঠ পথ, সেই আবরণকে 
পাপ ও অধম্ম ভেদ করিতে অসমর্থ । মনের মধ্যে সকল কর্মে বাসনা ও 
আসাঁক্ত ত্যাগ কাঁরয়া 'কছ? না কামনা কাঁরয়া কর্মের স্রোতে যাহা পাই, 
তাহা ভোগ করিব, সকল কম্ম করিব, দেহ রক্ষা করিব, ইহাই ভগবানের প্রিয় 
আচরণ এবং শ্রেম্ঠ ধর্্ম। ইহাই প্রকৃত 'নবাত্ত। বুদ্ধিই 'নবৃত্তর স্থান, 
প্রাণে ও হীন্দ্রয়ে প্রবাত্তর ক্ষেত্র । বুদ্ধি প্রবৃত্তি দ্বারা স্পৃষ্ট হয় বাঁলয়া 
যত গোল। বদ্ধ নালপ্তভাবে সাক্ষী ও ভগবানের [১9191760 বা 99015651090 
হইয়া থাকিবে, নিম্কাম হইয়া তাঁহার অনুমোদত প্রেরণা প্রাণ ও ইীন্দ্রিয়কে 
জ্ঞাপন কাঁরয়া দিবে; প্রাণ ও হীন্দ্রয় তদনুসারে স্ব স্ব কম্্ম কাঁরবে। কর্ম্ম 
ত্যাগ আত ক্ষুদ্র, কামনার ত্যাগ প্রকৃত ত্যাগ । শরঈরের নিবাত্ত 'নবাত্ত নহে, 
নিলপ্ততাই প্রকৃত নিবৃত্তি। 


প্রাকাম্য 


১ 


লোকে যখন অন্টাসাঁদ্ধর কথা বলে, তখন অলোৌকিক যোগপ্রাপ্ত কয়েকাঁট 
অপূর্ব শাঁক্তর কথা ভাবে। অবশ্য অন্টাসাম্ধর পূর্ণাবকাশ যোগীরই হয়, 
কিন্তু এই শাক্তসকল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের বাঁহর্ভৃত নহে, বরং আমরা 
যাহাকে প্রকৃতির নিয়ম বাল, তাহা অস্টাসাঁদ্ধর সমাবেশ। 
অস্টাসাঁদ্ধর নাম মাঁহমা, লাঁঘমা, আঁণমা, প্রাকামা, ব্যাপ্ত, এ*বর্ধয, বাঁশতা 
ঈশিতা । এইগ্ীলিই পরমেশ্বরের অস্ট স্বভাবাঁসদ্ধ শীক্ত বাঁলয়া পারাঁচত! 
প্রাকাম্য ধর,_প্রাকাম্যের অর্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ বিকাশ ও অবাধ ক্রিয়া । 
বাস্তবিক, পণ্টজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের সকল ক্রিয়া প্রাকাম্যের অন্তগ্গত। প্রাকা- 
ম্যের বলে চক্ষুতে দেখে, কাণে শোনে, নাকে আম্বাণ লয়, ত্বকে স্পর্শ অনুভব 
করে, রসনায় রসাস্বাদন করে, মনে বাহ্যস্পর্শসকল আদায় করে। সাধারণ 
লোকে ভাবে, স্থূল ইীন্দ্রিয়েই জ্ঞানধারণের শাক্ত; তত্ববিদ্‌ জানে চোখ দেখে 
না, মন দেখে, কাণ শোনে না, মন শোনে, নাক আঘ্রাণ করে না, মন আম্বাণ 
করে। যাঁহারা আরও তত্ৃজ্ঞানন, তাঁহার জানেন মনও দেখে না, শোনে না, 
আঘ্াণ করে না, জীব দেখে, শোনে, আঘ্বাণ করে। জাবই জ্বাতা। জশব 
ঈশবর, ভগবানের অংশ। ভগবানের অম্টাসাদ্ধ জীঁবেরও অন্টাসাদ্ধি। 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃষচ্ঠানীন্দ্য়ান প্রকীতস্থাঁন কর্ষাত ॥ 
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপন্যক্লামতাশবরঃ। 
গৃহীত্বৈতানি স যাতি বায়ুর্গনধানিবাশয়াৎ | 
শ্রোন্রং চক্ষুঃ স্পর্শনণ রসনংঘ্রাণমেব চ। 
আঁধঙ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ 
আমার সনাতন অংশ জাঁবলোকে জীব হইয়া মন ও পণ্চেন্দ্িয় প্রকৃতির 
মধ্যে পাইয়া আকর্ষণ করে (নিজ উপযোগে লাগায় ও ভোগের জন্য আয়ন্ত 
করে)। যখন জাবরূপ ঈশ্বর শরীরলাভ করেন বা শরীর হইতে নির্গমন 
করেন, তখন যেমন বায় গন্ধকে ফুল ইত্যাঁদ হইতে লইয়া যায়, তেমনই শরীর 
হইতে ইন্দ্রিয়সকল লইয়া যান। শ্রোত্র, চক্ষু, স্পর্শ, আস্বাদ, ঘ্বাণ ও মন আঁধ- 
ঠান কাঁরয়া এই ঈশ্বর বিষয় ভোগ করেন। দ্যান্ট, শ্রবণ, আঘ্রাণ, আস্বাদন, 
স্পর্শ, মনন এইগ্ালই প্রাকাম্যের ক্রিয়া। ভগবানের সনাতন অংশ জীব এই 


১৫০ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচন 


প্রকৃতির ক্রিয়া লইয়া প্রকৃতির বিকারে পণ্টোন্দ্রয় ও মন সূক্ষন্রশরশীরে বিকাশ 
করেন, স্থুলশরীর লাভ কারবার সময় এই ষাঁড়ীন্দ্রিয় লইয়া প্রবেশ করেন, 
মৃত্যুকালে এই বাঁড়ন্দ্রিয় লইয়া নির্গমন করেন। সংক্ষনদেহেই হউক, স্থুল- 
দেহেই হউক, তিনি এই ঝাঁড়ীন্দ্রিয়ে আঁধন্ঠান কারয়া 'বিষয়সকল ভোগ করেন। 

কারণদেহে সম্পূর্ণ প্রাকাম্য থাকে, সেই শীক্ত সূক্ষমদেহে বকাশলাভ 
করে, পরে স্থুলদেহে বকাঁশত হয়। কন্তু প্রথম হইতে স্থলে সম্পূর্ণ 
প্রকাশ হয় না, জগতের ব্রুমাবকাশে হীন্দ্রিয়সকল ক্রমে বিকাঁশত হয়, শেষে 
কয়েকটি পশুর মধ্যে মানুষের উপযোগী বিকাশ ও প্রাখর্যা লাভ করে। 
মান্ষের মধ্যে পণ্টোন্দ্রয় অজ্প নিস্তেজ হইয়া পড়ে, কারণ আমরা মন ও 
বাদ্ধর বিকাশে আধক শীক্ত প্রয়োগ কার। কিন্তু এই অসম্পূর্ণ আভবাক্ত 
প্রাকাম্য বিকাশের শেষ অবস্থা নয়। যোগ দ্বারা সক্ষমদেহে যত 
প্রাকাম্য বিকাশ হইয়াছে, তাহা স্থূলদেহেও প্রকাশ পায়। ইহাকেই যোগ- 
প্রাপ্ত প্রাকাম্য 'সাঁদ্ধ বলে। 


ঃ 


পরমেশ্বর অনন্ত ও অপরাহত-পরাক্রম, তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ শাক্তরও 
ক্ষেত্র অনন্ত ও ক্রিয়া অপরাহত। জীব ঈ*বর, ভগবানের অংশ, সূক্ষদেহে 
ও স্থুলদেহে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে ব্রুমে এ*বারক শীক্ত বিকাশ কারতেছেন। 
স্থুল শরীরের ইন্ট্রিয়সকল বিশেষতঃ সীমাবদ্ধ, মানুষ যতাঁদন স্থূলদেহের 
শীক্তদ্বারা আবদ্ধ থাকে, ততাঁদন বাঁদ্ধাবকাশেই সে পশুর অপেক্ষা উৎকৃজ্ট, 
নচেৎ হীন্দ্িয়ের প্রাখর্যে এবং মনের অভ্ান্ত ক্রিয়াতে- এক কথায়, প্রাকাম্য 
পিদ্ধিতে_পশুই উৎকৃন্ট। বিজ্ঞানবিদগণ যাহাকে 2125011500 বলে, তাহা এই 
প্রাকাম্য। পশুর মধ্যে বুদ্ধির অত্যজ্প বিকাশ হইয়াছে, অথচ এই জগতে যাঁদ 
বাঁচয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে এমন কোন বৃত্তির দরকার যে পথপ্রদর্শক 
হইয়া সবর্বকার্যে কি অনুজ্ঠেয় কি বজর্নীয়, তাহা দেখাইয়া দবে। পশুর 
মনই এই কার্ধ্য করে। মানুষের মন কিছু নির্ণয় করে না, বুদ্ধিই নশ্চয়াত্মক, 
বুদ্ধিই নির্ণয় করে, মন কেবল সংস্কারসৃম্টির যল্ত। আমরা যাহা দোঁখ, 
শুনি, বোধ করি, তাহা মনে সংস্কাররূপে পাঁরণত হয়, বাঁদ্ধ সেই সংস্কার- 
গুল গ্রহণ করে, প্রত্যাখ্যান করে, উহা লইয়া চিন্তা সৃষ্টি করে। পশুর 
বাদ্ধ এই নির্ঘয়কর্মে অপারগ; বৃদ্ধি দ্বারা নহে, মন দ্বারা পশু বুঝে 
চিন্তা করে। মনের এক অদ্ভুত শক্ত আছে, অন্য মনে যাহা হইতেছে, তাহা 
এক মূহূর্তে বুঝতে পারে, বিচার না কারয়া যাহা প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়া 
লয় এবং কম্মের উপযুক্ত প্রণালী ঠিক করে। আমরা কাহাকেও ঘরে প্রবেশ 


প্রাকাম্য ৯৮৯ 


করিতে দোখ নাই, অথচ জানি যেন কে ঘরে লক্কায়ত হইয়া রাঁহয়াছে; 
কোন ভয়ের কারণ নাই, অথচ আশাঁঙকত হইয়া থাঁক, কোথা হইতে যেন 
গ্প্ত ভয়ের কারণ রাহয়াছে; বন্ধু এক কথাও বলে নাই, অথচ বাঁলবার 
পৃব্বেও কি বাঁলবে, তাহা বাঁঝয়া লইলাম, ইত্যাদি অনেক উদাহরণ দেওয়া 
হয়; এ সকলই মনের শীক্ত, একাদশ হীন্দ্রয়ের স্বাভাঁবক অবাধ ক্রিয়া। 
কিন্তু ব্যা্ধর সাহায্যে সব্ব কার্ধ্য কারতে আমরা এত অভ্যস্ত হইয়াঁছ যে, 
এই ক্রিয়া, এই প্রাকাম্য আমাদের মধ্যে প্রায় লোপ পাইয়াছে। পশু এই 
প্রাকাম্যকে আশ্রয় না কারলে দ্যাদনে মায়া যাইবে। কি পথ্য, কি অপথ্য, 
কে মিত্র, কে শন্রু, কোথায় ভয়, কোথায় নরাপদ, প্রাকাম্যই এই সকল জ্ঞান 
পশ-কে দেয়। এই প্রাকাম্য দ্বারা কুকুর প্রভুর ভাষা না বাঁঝয়াও তাহার 
কথার অর্থ বা মনের ভাব বুঝিতে পারে। এই প্রাকাম্য দ্বারা ঘোড়া যে পথে 
একবার গিয়াছে, সেই পথ চিনিয়া রাখে । এই সকল প্রাকাম্যক্রিয়া মনের। 
কিন্তু পণ্টোন্দ্রয়ের শাক্ততেও পশু মানুষকে হারাইয়া দেয়। কোন্‌ মানুষ 
কুব্ধুরের ন্যায় শুধু গন্ধ অনুসরণ কাঁরয়া একশত মাইল আর সকলের পথ 
ত্যাগ করিয়া একটি 'বাশিস্ট জন্তুর পশ্চাৎ ভন্ররান্তভাবে অনুসরণ কারতে 
সমর্থ ঃ বা পশুর ন্যায় অন্ধকারে দেখিতে পায়? বা কেবল শ্রবণ দ্বারা 
গুপ্ত শব্দকারীকে বাঁহর কাঁরতে পারে2 16151১90) বা দূরে িন্তাগ্রহণ 
সাঁদ্ধির কথা বাঁলয়া কোন এক ইংরাজশী সংবাদ-পত্র বাঁলয়াছে, 10167907% 
মনের প্রক্রিয়া, পশূর সেই 'সাদ্ধ আছে, মানুষের নাই, অতএব 110191177 
বিকাশে মানুষের উন্নতি না হইয়া অবনাতি হইবে । স্থুলব্দা্ধ বৃটনের উপ- 
যুক্ত তর্ক বটে! অবশ্য মানুষ বাদ্ধাবকাশের জন্য একাদশ হীন্দ্রয়ের সম্পর্ণ 
বিকাশে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, তাহা ভালই হইয়াছে, নচেৎ প্রয়োজনের অভাবে 
তাহার ব্বাদ্ধীবকাশ এত শনঘ্ব হইত না। কিন্তু যখন সম্পূর্ণ ও নিখত 
বাদ্ধাবকাশ হইয়াছে, তখন একাদশ ইীন্দ্রিয়ের পুনার্ককাশ করা মানবজাতির 
কর্তব্য। ইহাতে বাঁদ্ধর 'ীবিচার্ধ্য জ্ঞান িস্তারত হইবে, মনুষাও মন এবং 
বুদ্ধির সম্পূর্ণ অনূশীলনে অন্তার্নীহত দেবত্বপ্রকাশের উপযুক্ত পাত্র হইবে। 
কোনও শীঁক্তাীবকাশ অবনাতর কারণ হইতে পারে না_কেবল শীক্তর অবৈধ 
প্রয়োগে, মিথ্যা ব্যবহারে, অসামঞ্জস্য দোষে অবনাঁত সম্ভব। অনেক লক্ষণ 
দেখা যাইতেছে যাহাতে বোঝা যায় যে একাদশ হীন্দ্রয়ের পুনার্বকাশ, প্রাকামেরে 
বাদ্ধ আরম্ভ কারবার দিন আসিয়াছে। 


জাতীয়ত। 


পুরাতন ও নূতন 


দেখিতেছি, আমরা দেশকে পুরাতনের কারাগার ভাঙ্গয়া নূতনকে সাজ্ট 
“কারবার জন্যে ডাঁকিতোঁছ বাঁলয়া অনেকের মনে ক্লোধ, ভীতি ও আশঙকার 
উদ্রেক হইয়াছে । তাঁহাদের ধারণা পুরাতনই সব্বমঙ্গল, নিখত সত্য, পূর্ণ 
জ্ঞান ধর্ম এ*বর্যোর আনন্দনীয় সমৃদ্ধিশালী কোষাগার, পুরাতনের বাঁলয়াই 
ভারতের ভারতীয়ত্ব। আমরা যাহারা ভগবানে ও ভাগবত শক্তির উপর অটল 
শ্রদ্ধা রাখিয়া উন্নাতর পথে অগ্রসর হইতে উদ্যত, অকুণ্ঠ সাহসে ভাবষ্যতের 
নূতন আকার গড়তে ইচ্ছুক. আমরা না কি যৌবনের মদে উন্মত্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানে 
পৃস্ট উচ্ছৃঙ্খল পথের পঁথক। পুরাতনকে সরাইয়া নৃতনের আগমন সহজ করা 
অতণব বিপজ্জনক, সব্বনাশের পন্থা । পুরাতন যাঁদ যায়, তবে ভারতের সনা- 
তন ধন্ম কোথায় রাহল ? পুরাতনকে আঁকড়িয়া থাকা শ্রেয়, সেই চিরন্তন 
মোক্ষপরতা, সেই অতুল্য কল্যাণকর মায়াবাদ, সেই অচল স্থাতিশীলতা, যাহা 
ভারতের একমান্র সম্পদ । বাঁলতে পারতাম, ভারতের, বিশেষ বঙ্গদেশের যে 
এখনকার অবস্থা, তাহা হইতে কি আঁধক সবর্বনাশ, কি আধক শোচনীয় পাঁর- 
ণাম হইতে পারে, তাহা বোঝা বা কল্পনা করা দুম্কর। পুরাতনকে আঁকাঁড়য়া 
যাঁদ এই অবস্থাই হইল, তবে নৃতনের চেষ্টা করায় দোষ কিঃ জাতির মৃত্যুর 
আশঙকা উপাঁস্থত, পুরাতনের উপর ভর দিয়া নিশেম্ট থাকা ভাল না এই জাল 
1ছন্ন-বাচ্ছন্ন কাঁরয়া স্বাধীনতার জীবনের মুক্ত পথে বাহির হইবার প্রবাত্তিই 
শ্রেয়স্কর 2 কিন্তু যাহারা আপাঁন্ত করেন, তাঁহারা অনেকে পাঁণ্ডত চিন্তাশীল 
গণ্যমান্য ব্যাক্ত, তাঁহাদের উীক্ত এইরূপে উড়াইয়া দিতে ইচ্ছা কাঁর না। বরং 
আমাদের কথার তাৎপর্য, আমাদের এই আহ্বানের গভীরতর তত্র বুঝাইবার 
চেম্টা কাঁর। 

সনাতন ও পুরাতন এক নর। সনাতন চিরকালের, যাহা 'ব্রকালাতত 
যাহা আঁবনশ্বর, যাহা সকল রূপান্তরের মধ্যে আবিচ্ছিন্ন ধারায় বিদ্যমান থাকে, 
যাহাকে দৌখ [িনশাংস্‌ু আবনশ্যন্তং, তাহাই সনাতন। পুরাতন বালয়া 
ভারতের ধর্ম ও মূল চিন্তাকে আমরা সনাতন ধম্ম” সনাতন সত্য বাঁল না। 
আত্মানুভূতিলব্খ সনাতন আত্মজ্ঞান বাঁলয়া সেই চিন্তা, সনাতন জ্ঞানে প্রাতম্ঠিত 
বাঁলয়া সেই ধর্ম সনাতন। পুরাতন সনাতনের একটি সময়োপযোগন রূপ 
মান্র। 


অতীতের সমস্যা 


শাক্ষত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রায় শতবর্ষ কাল পাশ্চাত্য ভাবের সম্পূর্ণ 
আ'ধপত্যে ভারতবাসী আর্য্জ্ঞানে ও আর্ধ্যভাবে বাত হইয়া শাক্তহীন, 
পরাশ্রয়প্রবণ ও অনুকরণীপ্রয় হইয়া রাঁহয়াছল। এই তামাসক ভাব এখন 
অপনোঁদত হইতেছে । কেন ইহার উদ্ভব হইয়াঁছল, তাহা একবার মীমাংসা 
করা আবশ্যক। অস্টাদশ শতাব্দঁতে তামাঁসক অজ্ঞান ও ঘোর রাজাঁসক 
প্রবৃত্তি ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল, দেশে সহস্র স্বার্থপর, কর্তব্যপরাঙ্মুখ, 
দেশদ্রোহী, শাক্তমান অসঃরপ্রকীতি লোক জন্মগ্রহণ কাঁরয়া পরাধীনতার অনুকূল 
অবস্থা প্রস্তুত করয়াঁছল। সেই সময়ে ভগবানের গ্‌ুঢ আঁভিসন্ধি সম্পাদনার্থ 
ভারতে দূর দ্বীপান্তরবাসী ইংরাজ বাঁণকের আঁবর্ভাব হইয়াছল। পাপ- 
ভারার্ভ ভারতবর্ষ অনায়াসে বিদেশীর করতলগত হইল। এই অদ্ভুত কাণ্ড 
ভাঁবয়া এখনও জগৎ আশ্চরয্যান্বিত। ইহার কোনও সন্তোবজনক মীমাংস। 
করিতে না পারিয়া সকলেই ইংরাজ জাতির গণের অশেষ প্রশংসা কাঁরতেছে। 
ইংরাজ জাতর অনেক গৃণ আছে; না থাঁকলে তাঁহারা পাঁথবীর শ্রেষ্ঠ 1দাগ্ব- 
জয়ী জাঁত হইতে পারতেন না। 'কন্তু যাঁহারা বলেন ভারতবাসঈর 1নকৃষ্টতা, 
ইংরাজের শ্রেজ্ঠতা, ভারতবাসশর পাপ, ইংরাজের পুণ্য এই অদ্ভূত ঘটনার একমান্ন 
কারণ তাঁহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত না হইয়াও লোকের মনে কয়েকাঁট ভ্রান্তধারণা 
উৎপাদন কাঁরয়াছেন। অতএব এই বিষয়ের সুক্ষ অনুসন্ধানপূর্বক [নর্ভুল 
মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাউক। অতাঁতের সক্ষম সন্ধানের অভাবে 
ভবিষ্যতের গাঁত নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। 

ইংরাজের ভারত-বিজয় জগতের ইতিহাসে অতুলনীয় ঘটনা। এই বৃহৎ 
দেশ যাঁদ অসভ্য, দুব্বল বা িনব্বোধ ও অক্ষম জাতির বাসস্থান হইত, তাহা 
হইলে এইরূপ কথা বলা যাইত না। কিন্তু ভারতবর্ষ রাজপূত, মারাঠা, শিখ, 
পাঠান, মোগল প্রভাত বাসভীম ; তপক্ষাব্যাদ্ধ বাঙ্গালণ, চিন্তাশীল মান্দ্রাজ+, 
রাজনীতিজ্ঞ মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্দণ ভারতজননীর সন্তান। ইংরাজের বিজয়ের 
সময়ে নানা ফড়নবীসের ন্যায় বিচক্ষণ রাজনীতাঁবদ্‌, মাধোজ 'সান্ধিয়ার ন্যায় 
যৃদ্ধ-বিশারদ সেনাপাতি, হায়দর আল ও রাঁঞ্জত [সংহের ন্যায় তেজস্বী ও 
প্রীতভাশালী রাজ্য-নিষ্মাতা প্রদেশে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দীতে ভারতবাসী তেজে, শোর্য্যে, বাঁদ্ধতে কোনও জাতির অপেক্ষা ন্যন 


অতটঈতের সমস্যা ১৫৭ 


ছিলেন না। অন্টাদশ শতাব্দীর ভারত সরস্বতণর মান্দির, লক্ষীর ভান্ডার, 
শাক্তর ব্রড়াস্থান ছিল। অথচ যে-দেশ প্রবল ও বর্ধনশীল মুসলমান শত শত 
বর্ষব্যাপন প্রয়াসে অতিকম্টে জয় কাঁরয়া কখনও নীর্বঘে শাসন কাঁরতে 
পারেন নাই, সেই দেশ পণ্টাশ বৎসরের মধ্যে অনায়াসে মুষ্টমেয় ইংরাজ বাঁণকের 
আধিপত্য স্বীকার কারল, শতবৎসরের মধ্যে তাঁহাদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের 
ছায়ায় নিশ্চেন্টভাবে 'নাঁদ্রত হইয়া পাঁড়ল! বাঁলবে একতার অভাব এই পাঁর- 
ণামের কারণ। স্বীকার করিলাম, একতার অভাব আমাদের দুর্গাতর একটি 
প্রধান কারণ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষে কোনও কালেও একতা ছিল না। মহা- 
ভারতের সময়েও একতা ছিল না, চন্দ্রগুপ্ত অশোকের সময়েও ছিল না 
মুসলমানের ভারতবিজয়কালেও ছিল না, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও ছিল না। 
একতার অভাব এই অদ্ভূত ঘটনার একমাত্র কারণ হইতে পারে না। যাঁদ বল, 
ইংরাজদিগের পূণ্য ইহার কারণ, জিজ্ঞাসা কাঁর যাহারা সেই সময়ের ইতিহাস 
অবগত আছেন, তাঁহারা কি বাঁলতে সাহসাঁ হইবেন যে, সেইকালের ইংরাজ 
বাঁণক সেইকালের ভারতবাসীর অপেক্ষা গুণে ও পণ্যে শ্রেম্ঠ ছিলেন ? যে 
ক্লাইভ ও ওয়ারেণ হেন্টিংস্‌ প্রমুখ ইংরাজ বাঁণক ও দস্যগণ ভারতভামি জয় 
ও লুণ্ঠন কাঁরয়া জগতে অতুলনীয় সাহস, উদ্যম ও আত্মম্ভারতা এবং জগতে 
অতুলনীয় দুগ্গণের দ্টান্ত দেখাইয়া 'গয়াছেন, সেই নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, অর্থ- 
লোলুপ, শাক্তমান অসুরগণের পণ্যের কথা শ্রবণ কাঁরিলে হাস্য সম্বরণ করা 
দুদ্কর। সাহস, উদ্যম ও আত্মন্ভারতা অসুরের গুণ, অসুরের পুণ্য, সেই পণ্য 
ক্লাইভ প্রভাতি ইংরাজগণের ছিল। কিন্তু তাহাদের পাপ ভারতবাসীর পাপ 
অপেক্ষা িছ:মান্র ন্যন ছিল না। অতএব ইংরাজের পণ্যে এই অঘটন ঘটন 
হয় নাই। 

ইংরাজও অসুর ছিলেন, ভারতবাসীও অসুর ছিলেন, তখন দেবে অস:রে 
যুদ্ধ হয় নাই, অসুরে অসুরে যুদ্ধ হইয়াছে। পাশ্চাত্য অসুরে এমন ?ক মহৎ 
গুণ 'ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ, শৌর্ধ্য ও বুদ্ধি সফল হইল, ভারত- 
বাসী অসুরে এমন কি সাংঘাতিক দোষ ছিল যাহার প্রভাবে তাঁহাদের তেজ 
শৌর্্য ও বাদ্ধ বিফল হইল ঃ প্রথম উত্তর এই, ভারতবাসী আরসকল গুণে 
ইংরাজের সমান হইয়াও জাতীয়ভাবরাহত ছিলেন, ইংরাজের মধ্যে সেই গুণের 
পূর্ণ বিকাশ ছিল; এই কথায় যেন কেহ না বুঝেন যে, ইংরাজগণ স্বদেশ- 
প্রোমক ছিলেন, স্বদেশপ্রেমের প্রেরণায় ভারতে বিপুল সাম্রাজ্য গঠন কাঁরতে 
সক্ষম হইয়াছলেন। স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়ভাব স্বতন্ত্র বাঁত্ত। স্বদেশপ্রোমক 
স্বদেশের সেবাভাবে উন্মত্ত, সব্বন্ত স্বদেশকে দেখেন, সকল কার্যা স্বদেশকে 
ইন্টদেবতা বাঁলয়া যজ্ঞরূপে সমর্পণ কারয়া দেশের 'হিতের জন্যই করেন, 
দেশের স্বার্থে আপনার স্বার্থ ডুবাইয়া দেন। অজ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজগণের 


১৫৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


সেই ভাব ছিল না; সেই ভাব কোন জড়বাদণ পাশ্চাত্য জাতির প্রাণে স্থায়ী- 
রুপে থাকিতে পারে না। ইংরাজগণ স্বদেশের হিতার্থে ভারতে আসেন নাই, 
স্বদেশের 'হিতার্থে ভারত-বজয় করেন নাই, তাঁহারা বাণিজ্যার্থ নিজ নিজ 
আর্থক লাভার্থ আঁসয়াছিলেন; স্বদেশের 'হিতার্থে ভারত-বিজয় ও লুস্ঠন 
করেন নাই, অনেকটা নিজ স্বার্থ 1সদ্ধ্যর্থে জয় কারয়াছলেন। কিন্তু স্বদেশ- 
প্রেমক না হইয়াও তাঁহারা জাতীয়ভাবাপন্ন ছিলেন। আমার দেশ শ্রেচ্ঠ, 
আমার জাতির আচার, বিচার, ধর্ম, চারন্র, নীতি, বল, বিক্রম, বৃদ্ধি, 
মত, কর্ম উৎকৃম্ট, অতুল্য এবং অন্য জাতির পক্ষে দুললভ--এই আভমান' 
আমার দেশের হিতে আমার হিত, আমার দেশের গৌরবে আমার গৌরব, 
আমার দেশ-ভাইয়ের বৃদ্ধিতে আম বার্ধত- এই “বাস; কেবল আমার 
সবার্থসাধন না কাঁরয়া তাহার সাঁহত দেশের স্বার্থ সম্পাদন করিব, দেশের মান, 
গৌরব ও বাদ্ধর জন্য যুদ্ধ করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য, আবশ্যক হইলে 
সেই যুদ্ধে নিভয়ে প্রাণাবসজজন করা বীরের ধর্ম, এই কর্তব্যবাদ্ধ জাতাষ 
ভাবের প্রধান লক্ষণ। জাতীয় ভাব রাজাঁসক ভাব; স্বদেশপ্রেম সাত্বক। যানি 
নাজের “অহং" দেশের “অহং”-এ বিলীন কাঁরতে পারেন, 1তাঁন আদর্শ 
সবদেশপ্রোমক, যিনি নিজের “অহং” সম্পূর্ণ বজায় রাঁখয়া তাহার দ্বারা 
দেশের “অহং” বার্ধত করেন, 'তাঁন জাতীয়ভাবাপন্ন । সেই কালের ভারত- 
বাসীরা জাতীয়ভাবশূন্য ?ছলেন। তাঁহারা যে কখনও জাতির হিত দোঁখ- 
তেন না, এমন কথা বাঁল না, কিন্তু জাঁতর ও আপনার হিতের মধ্যে লেশমান্র 
1বরোধ থাকিলে প্রায়ই জাতির হিত বর্জন করিয়া নিজ হিত সম্পাদন কাঁরতেন। 
একতার অভাব অপেক্ষা এই জাতীয়তার অভাব আমাদের মতে মারাত্মক দোষ। 
পূর্ণ জাতীয় ভাব দেশময় ব্যাপ্ত হইলে এই নানা ভেদসঙ্কুল দেশেও একতা 
সম্ভব; কেবল একতা চাই, একতা চাই বাঁললে একতা সাধত হয় না; ইহাই 
ইংরাজের ভারত-বিজয়ের প্রধান কারণ। অসুরে অসুরে সংঘর্ষ হইল, জাতী য়- 
ভাবাপ্ন্ন একতাগ্রাপ্তু অসুরগণ জাতায়ভাবশুন্য একতাশন্য সমানগনণাবাঁশিন্ট 
অসুরগণকে পরাজিত কাঁরলেন। 'বধাতার এই নিয়ম, যান দক্ষ ও শাক্তমান 
[তিনিই কুক্তিতে জয়ী হয়েন: যান ক্ষিপ্রগতি ও সাহষ্ক তানই দৌড়ে প্রথম 
গল্তব্যস্থানে পেশছেন। সঙ্চারন্র বা পণ্যবান বাঁলয়া কেহ দৌড়ে বা কুঁ্তিতে 
জয়শ হন নাই, উপযূক্ত শাক্ত আবশ্যক। তেমনই জাতীয়ভাবের বকাশে 
দুব্ব্ভ্ ও আসারক জাতিও সাগ্রাজ্য-স্থাপনে সক্ষম হয়, জাতীয়ভাবের 
অভাবে সচ্চারত্র ও গুণসম্পন্ন জাতিও পরাধীন হইয়া শেষে চরিন্র ও গুণ 
হারাইয়া অধোগাতি প্রাপ্ত হয়। 

রাজনীতির 'দিক দেখিলে ইহাই ভারত-বিজয়ের শ্রেষ্ঠ মীমাংসা; কিন্তু 
ইহার মধ্যে আরও গভীর সত্য নিহত আছে। বাঁলয়াছি, তামাঁসক' অজ্ঞান 


অতীতের সমস্যা ১৫১ 


ও রাজাসিক প্রবৃত্ত ভারতে আত প্রবল হইয়াছল। এই অবস্থা পতনের 
অগ্রগামী অবস্থা। রজোগণসেবায় রাজীসক শীক্তর বিকাশ হয়; কিন্তু 
আমশ্র রজঃ শীঘ্র তমোমুখাী হয়, উদ্ধত শৃঙ্খলাবহ+ন রাজপসিক চেম্টা আত 
শীঘ্র অবসন্ন ও শ্রান্ত হইয়া অপ্রবৃত্তি, শাক্তহীনতা, বিষাদ ও 'নিশ্চেম্টতায় 
পারণত হয়। সত্বমুখী হইলেই রজঃশক্তি স্থায়ী হয়। সাত্ুক ভাব যাঁদও 
না থাকে, সাত্বঁক আদর্শ আবশ্যক; সেই আদর্শ দ্বারা রজঃশাক্ত শৃঙ্খালত 
ও স্থায়ী-বলপ্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতা ও সশৃঙ্খলতা ইংরাজের এই দুই মহান 
সাত্বক আদর্শ চিরকাল ছিল, তাহার বলে ইংরাজ জগতে প্রধান ও চিরজয়। 
উনাবংশ শতাব্দীতে পরোপকারালপ্সাও জাতির মধ্যে জাগ্রত হইয়াছল, 
তাহার বলে ইংলণ্ড জাতীয় মহত্বের চরমাবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। উপ- 
রন্তু ফুরোপে যে জ্ঞানতৃফণার প্রবল প্রেরণায় পাশ্চাত্য জাতি শত শত বৈজ্ঞা- 
দিক আঁবন্কার কাঁরয়াছেন, কণামান্র জ্ঞানলাভের জন্য শত শত লোক প্রাণ 
পর্যান্ত দিতে সম্মত হন, সেই বলীয়সী সাত্বক জ্ঞানতৃফ্কা ইংরাজ জাতির 
মধ্যে বিকাশত ছিল। এই সাঁত্বক শীক্ততে ইংরাজ বলবান ছিলেন, এই 
সান্তুক শীক্ত ক্ষীণ হইতেছে বালয়া ইংরাজের প্রাধান্য, তেজ ও বিক্রম ক্ষীণ 
হইয়া ভয়, বিষাদ ও আত্মশাক্তর উপর আববাস বাঁদ্ধ পাইতেছে। সাত্বক 
লক্ষ্যদ্রম্ট রজঃশাক্ত তমোমূখী হইতেছে । অপরপক্ষে ভারতবাসীগণ মহান 
সাত্বক জাঁত ছিলেন; সেই সাত্ক বলে জ্ঞানে, শৌর্ষ(য, তেজে, বলে তাঁহারা 
অতুলনীয় হইয়াছলেন এবং একতাঁবহীন হইয়াও সহস্র বর্ষকাল ধাঁরয়া 
[বদেশীর আক্রমণের প্রীতরোধ ও দমনে সমর্থ ছিলেন। শেষে রজোবৃদ্ধি 
ও সত্তর হাস হইতে লাগিল। মুসলমানের আগমনকালে জ্ঞানের বিস্তার 
সগকুচিত হইতে আরম্ভ হইয়াঁছল, তখন রজঃপ্রধান রাজপুতজাতি ভারতের 
1সংহাসনে আঁধরুূঢু; উত্তর ভারতে যুদ্ধাবিগ্রহ আত্মকলহের প্রাধান্য, বঙ্গদেশে 
বৌদ্ধধম্মের অবনাঁততে তামাঁসকভাব প্রবল। অধ্যাত্মজ্ঞান দক্ষিণ ভারতে 
আশ্রয় লইয়াছিল: সেই সত্ত্ববলে দাক্ষণ ভারত অনেকাঁদন স্বাধীনতা রক্ষা 
করিতে সক্ষম হইয়াছিল। জ্ঞানতৃষ্ণা এবং জ্ঞানের উন্নতি বন্ধ হইতে চলিল, 
তাহার স্থানে পাণ্ডিত্যের মান ও রব বার্ধত হইল, আধ্যাত্বক জ্ঞান, 
যোগশাক্ত বিকাশ ও আভ্যন্তারক উপলাধ্ধর স্থানে তামাঁসক পৃজা ও সকাম 
রাজাঁসক ব্রতোদ্যাপনের বাহুল্য হইতে লাগিল, বর্ণাশ্রমধর্স ল.প্ত হইলে 
লোকে বাহ্যক আচার ও ক্রিয়া অধিক মূল্যবান ভাবতে আরম্ভ কাঁরল। 
এইরূপ জাতিধম্স লোপেই গ্রীস, রোম, মিসর, আঁসাঁরয়ার মৃত্যু হইয়াঁছল; 
কিন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বী আর্ধাজাতির মধ্যে সেই সনাতন উৎস হইতে মধ্যে 
মধ্যে সঞ্জীবনী সুধাধারা নির্গত হইয়া জাতির প্রাণরক্ষা কারত। শঙ্কর, রামা- 
নূজ, চৈতন্য, নানক, রামদাস, তুকারাম সেই অমৃতাঁসগণন কাঁরয়া মরণাহত ভারতে 
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প্রাণসণ্টার করিয়াছেন। অথচ রজঃ ও তমঃ ম্রোতের এমন বল ছিল যে সেই 
টানে উত্তমও অধমে পাঁরণত হইল; সাধারণ লোকে শঙ্করদত্ত জ্ঞান দ্বারা 
তামাঁসক ভাবের সমর্থন করিতে লাগল, চৈতন্যের প্রেমধর্ম ঘোর তামাঁসক 
নিশ্চেম্টতার আশ্রয়ে পারণত হইল, রামদাসের শিক্ষাপ্রাপ্তি মহারাম্দ্রীয়গণ মহা- 
রাষ্ট্রধর্ম বিস্মৃত হইয়া স্বার্থসাধনে ও আত্মকলহে শক্তির অপব্যবহার করিয়া 
শবাজী ও বাজীরাওয়ের প্রাতাঙ্ঠিত সাম্রাজ্য বিনম্ট কাঁরলেন। অন্টাদশ 
শতাব্দীতে এই স্রোতের পূর্ণ বেগ দেখা গেল। সমাজ ও ধর্ম তখন কয়েক- 
জন আধাঁনক বিধানকর্তার ক্ষ,দ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ, বাহ্যক আচার ও 'ক্লুয়ার 
আড়ম্বর ধম্ম নামে আভহিত, আর্যাজ্ঞান ল:প্তপ্রায়, আর্ধচরিন্র বিনম্টপ্রায়, 
সনাতন ধর্ম সমাজকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া: সন্ধ্যাসীর অরণ্যবাসে ও ভক্তের 
হৃদয়ে ল্‌কাইয়া রাঁহল। ভারত তখন ঘোর তমঃ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথচ 
প্রচন্ড রাজাসিক প্রবৃত্তি বাহ্যক ধর্মের আবরণে স্বার্থ, পাপ, দেশের অকল্যাণ, 
পরের অনিষ্ট পূর্ণবেগে সাধন কারতোঁছিল। দেশে শীক্তর অভাব ছিল না, 
কিন্তু আর্যধম্মলোপে, সত্বলোপে সেই শাস্তি আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া আত্ম- 
বিনাশ কারল। শেষে ইংরাজের আস্মীরক শাক্তর নিকট পরাঁজত হইয়া 
ভারতের আসুক শীক্ত শৃঙ্খালত ও মমূর্ষ হইয়া পাঁড়ল। ভারত পর্ণ 
তমোভাবের ক্রোড়ে নিাদ্রুত হইয়া পাঁড়ল। অগপ্রকাশ, অপ্রবাত্ত, অজ্ঞান, 
ক্ষুদ্রাশয়তা, আলস্য ইত্যাঁদ সকলই তমোভাব প্রকাশক গুণ। এই সকলের 
মধ্যে উনাঁবংশ শতাব্দীর ভারতে কোনাঁটির অভাব ছিল ঃ সেই শতাব্দীর 
সবর্ব চেষ্টা এই গুণসকলের প্রাবল্যে তমঃশাক্তর চিহে সব্বত্র চিহিত। 
ভগবান যখন ভারতকে জাগাইলেন, তখন সেই জাগরণের প্রথম আবেগে 
জাতশয় ভাবের উদ্দীপনার জবালাময়ী শীক্ত জাতর শরায় শিরায় খরতর- 
বেগে বাঁহতে লাগিল। তাহার সাঁহত স্বদেশপ্রেমের উন্মাদকর আবেগ য্দবক- 
বৃন্দকে আঁভদূত কারল। আমরা পাশ্চাত্যজাতি নহি, আমরা এসিয়াবাসী, আমরা 
ভারতবাসণ, আমরা আয । আমরা জাতীয়ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু তাহার 
মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সপ্টার না হইলে আমাদের জাতীয়ভাব পাঁরিস্ফুট হয় না। 
সেই স্বদেশপ্রেমের ভীত মাতৃপূজা। যোঁদন বাঁ্মচন্দ্রের “বন্দে মাতরম, 
গান বাহ্যোন্দ্রয় আঁতক্রম কাঁরয়া প্রাণে আঘাত কাঁরল, সেইদন আমাদের 
হৃদয়ের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগিল, মাত্মার্ত প্রাতিষ্ঠিত হইল। স্বদেশ 
মাতা, স্বদেশ ভগবান, এই বেদাল্ত-ীশক্ষার অন্তর্গত মহতী শিক্ষা জাতীয় 
অভ্যুখানের বাঁজদ্বরূপ। যেমন জাঁব ভগবানের অংশ, তাহার শক্ত ভগ- 
বানের শীক্তুর অংশ, তেমনই এই সপ্তকোঁট বঙ্গবাসী, এই ব্রিশকোটি ভারত- 


অতাঁতের সমস্যা ১৬১ 


বাসীর সমন্টি সর্বব্যাপী বাসুদেবের অংশ, এই ব্রিশকোঁটির আশ্রয়, শাক্ত- 
স্বরূপিণন, বহুভুজান্বিতা, বহুবলধারণী ভারত-জননী ভগবানের একাটি 
শক্তি, মাতা, দেবী, জগজ্জননী কালীর দেহাঁবশেষ। এই মাতৃপ্রেম, মাতৃ- 
মূর্ত জাতির মনে প্রাণে জাগারত ও প্রাতাঁষ্ঠত কারবার জন্য এই কয় বর্ষের 
উত্তেজনা, উদ্যম, কোলাহল, অপমান, লাঞ্ছনা, নির্যাতন ভগবানের বধানে 
বাহত ছিল। সেই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পরে কিঃ 

তাহার পরে আর্ধা জাতির সনাতন শাক্তর পুনরুদ্ধার। প্রথম আর্যয- 
চাঁরন্র ও শিক্ষা, দ্বিতীয় যোগশাক্তর পুনার্বকাশ, তৃতীয় আর্য্যোচিত জ্ঞান- 
তুষ্জা ও কম্মশীক্তর দ্বারা নবযূগের আবশ্যক সামগ্রী সণ্চয় এবং এই কয় 
বর্ষের উন্মাঁদনী উত্তেজনা শৃঙখাঁলত ও 'স্থরলক্ষ্যের আঁভমুখাী কাঁরয়া মাত্‌- 
কার্য্যোদ্ধার। এখন যে-সব যুবকবৃন্দ দেশময় পথান্বেষণ ও কর্মান্বেষণ 
করিতেছেন, তাহারা উত্তেজনা আতন্রম করিয়া কিছাীদন শাঁক্ত আনয়নের পথ 
খখজয়া লউন। যে মহৎ কার্ধ্য সমাধা কাঁরতে হইবে, তাহা কেবল উত্তেজনার 
দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, শীক্ত চাই। তোমাদগের প্‌ব্্বপুরুষদের 
শক্ষায় যে শীক্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় সেই শীক্ত অঘনঘটনপটায়সী। সেই শীক্ত 
তোমাদের শরীরে অবতরণ কাঁরতে উদ্যত হইতেছেন। সেই শাক্তই মা। 
তাঁহাকে আত্মসমর্পণ কারবার উপায় শাঁখয়া লও । মা তোমাঁদগকে যন্র 
কাঁরয়া এত সত্বর, এমন সবলে কার্য সম্পাদন কাঁরবেন যে, জগৎ স্তাঁ“ভত 
হইবে। সেই শাক্তর অভাবে তোমাদের সকল চেষ্টা বিফল হইবে। মাতৃ- 
মুর্ত তোমাদের হূদয়ে প্রাতষ্ঠিত, তোমরা মাতৃপুজা ও মাতসেবা কারতে 
[শাখয়াছ, এখন অন্তাঁনণহত মাতাকে আত্মসমর্পণ কর। কার্যোদ্ধারের অন্য 
পল্থা নাই। 


৯১ 


দেশ ও জাতীয়তা 


দেশ জাতী য়তার প্রাতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধর্ম নহে, আর-কিছুই নহে, কেবল 
দেশ। আর-সকল জাতীয়তার উপকরণ গৌণ ও উপকারী, দেশই মুখ্য ও 
আবশ্যক। অনেক পরস্পরবিরোধী জাত এক দেশে নিবাস করে, কখনও 
সদ্ভাব, একতা, মৈত্রী ছিল না, 'কন্তু তাহাতে ভয় কি? যখন এক দেশ, 
এক মা- একদিন একতা হইবেই হইবে, অনেক জাতির মিলনে এক বলবান 
অজেয় জাতই হইবে। ধম্মমত এক নহে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে চির-বরোধ, 
মিল নাই, মিলের আশাও নাই, তথাঁপ ভয় নাই, একাঁদন স্বদেশম্র্তধাঁরণ 
মায়ের প্রবল টানে ছলে বলে, সামে দণ্ডে দানে মিল হইবেই হইবে, সাম্প্র- 
দায়ক 'বাভন্নতা ভ্রাতৃভাবে মাতত্রেমে ডুবিয়া যাইবে। এক দেশে নানা 
ভাষা, ভাই ভাইয়ের কথা বুঝতে অক্ষম, পরস্পরের ভাবে প্রবেশ কাঁর না, 
হৃদয়ে হদয়ে আবদ্ধ হইবার পথে অভেদ্য প্রাচঈর পাঁড়য়া রাহয়াছে, আত- 
কম্টে লঙ্ঘন করিতে হয়, তথাঁপ ভয় নাই; এক দেশ, এক জীবন, এক চিন্তার 
ম্রোত সকলের মনে, প্রয়োজনের প্রেরণায় সাধারণ ভাষা সৃষ্ট হইবেই হইবে 
হয় বর্তমান একটি ভাষার আধিপত্য স্বীকৃত হইবে, নহে ত নৃতন ভাষার 
সৃষ্ট হইবে, মায়ের মান্দরে সকলে সেই ভাষা ব্যবহার কারবে। এই সকল 
বাধায় চিরকাল আটকায় না, মায়ের প্রয়োজন, মায়ের টান, মায়ের প্রাণের বাসনা 
কল হয় না. তাহা সকল বাধা সকল বিরোধ আতন্রম করে, বিনম্ট করে, জয়? 
হয়। এক মায়ের গর্ভে জন্ম হইয়াছে, এক মায়ের কোলে নিবাস কার, এক 
মায়ের পণ্চভূতে 'মাঁশয়া যাই, আন্তাঁরক সহস্র বিবাদ সর্তেও মায়ের ডাকে 
মিলিত হইব। প্রাকাতিক নিয়ম এই, সব্্ব দেশের ইতিহাসের শিক্ষা এই, 
দেশ জাতয়তার প্রতিষ্ঠা, সেই সম্বন্ধ অব্যর্থ, স্বদেশ থাকিলে জাতীয়তা 
অবশ্যম্ভাবী । এক দেশে দূই জাতি চিরকাল থাকতে পারে না, মালিত 
হইবেই। অপর পক্ষে এক দেশ যাঁদ না থাকে, জাতি, ধর্ম, ভাষা এক হউক. 
তাহাতে কোনও ফল নাই, একদিন স্বতন্ত্র জাতির সৃষ্ট হইবেই। 
স্বতন্ন স্বতল্ল দেশ সংযুক্ত করিয়া এক বৃহৎ সাম্রাজ্য করা যায়, 
এক বৃহৎ জাত হয় না। সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে আবার স্বতন্ 
জাতি হয়, অনেকবার সেই অন্তীর্নীহত স্বাভাবিক স্বতল্লতাই সাম্ত্রাজ্যনাশের 
কারণ হয়। 


দেশ ও জাতীয়তা ১৬৩ 


কিন্তু এই ফল অবশ্যম্ভাবী হইলেও মানুষের চেষ্টায়, মান্ষের বুদ্ধিতে 
বা ব্যাদ্ধর অভাবে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রাকাতিক ক্রিয়া সন্বরে বা বিলম্বে ফল: 
বতাঁ হয়। আমাদের দেশে কখনও একতা হয় নাই, কিন্তু চিরকাল একতার 
দিকে টান ছিল, স্রোত ছল, আমাদের ইতিহাসে ভারতের 'বাভল্ন অঙ্গ এক 
করিবার জন্য আকর্ষণ কাঁরয়াছে। এই প্রাকীতিক চেম্টার কয়েকাঁট প্রধান 
অন্তরায় ছিল, প্রথম প্রাদোশক 'বাভন্নতা, দ্বিতীয় 'হন্দ-মুসলমান বিরোধ, 
তৃতীয় মাতৃদর্শনের অভাব। দেশের বৃহৎ আকার, যাতায়াতের আয়াস ও 
বিলম্ব, ভাষার 'বাভন্নতা প্রাদোশক অনৈক্যের মুখ্য সহায়। শেষোক্ত অন্ত- 
রায় ভিন্ন আধানক বৈজ্ঞানক সুবিধা দ্বারা আর-সকল অন্তরায় নিস্তেজ 
হইয়া পাঁড়য়াছে। হন্দ-মুসলমান বিরোধ সত্তেও আকবর ভারতকে এক 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াঁছলেন, ওরংজেব নিকৃষ্ট বাঁদ্ধর বশ না হইলে কালের 
মাহাত্ম্য, অভ্যাসের বশে, বিদেশীর আক্রমণের ভয়ে, যেমন ইংলন্ডে কাথাঁলক 
ও প্রটেন্টান্ট, তেমনই ভারতে 'হন্দু ও মুসলমান চিরকালের জন্য এক হইয়া 
যাইত। তাঁহার বুদ্ধির দোষে বর্তমান কূটবাঁদ্ধ কয়েকজন ইংরাজ রাজ- 
নীতাঁবদের প্ররোচনায় সেই বিরোধ প্রজবালত হইয়া আর বনর্বাঁপত হইতে 
চায় না। কিন্তু প্রধান অন্তরায় মাতৃদর্শনের অভাব। আমাদের রাজনীতি- 
বিদ্‌গণ প্রায়ই মায়ের সম্পূর্ণ স্বরূপ দর্শন কাঁরতে অসমর্থ ছিলেন। রণাঁজং 
[সিংহ বা গ্‌রুগোবিন্দ ভারতমাতা না দেখয়া পণ্নদমাতা দোঁখয়াছিলেন। 
শিবাজী ও বাজনীরাও ভারতমাতা না দোঁখয়া 'হন্দুর মাতা দৌঁখয়াছিলেন। 
অন্যান্য মহারাম্দ্রীয় রাজনীতাবদ্‌ মহারাষ্ট্রমাতা দেখয়াছিলেন। আমরাও 
বঙ্গভঙ্ঞগের সময়ে বঙ্গমাতার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম_সেই দর্শন অখণন্ড- 
দর্শন, অতএব বঙ্গ্দেশের ভাবী একতা ও উন্নাতি অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু ভারত- 
মাতার অখণ্ডমচর্ত এখনও প্রকাশ হয় নাই। কংগ্রেসে যে ভারতমাতার পূজা 
নানারূপ স্তবস্তোন্র করতাম, সে কাষ্পত, ইংরাজের সহচরী ও প্রিয় দাসী, 
মে;চ্ছবেশভূষাসাঁজ্জত দানবী মায়া, সে আমাদের মা নহে, তাহার পশ্চাতে 
প্রকৃত মা 'নাবড় অস্পম্ট আলোকে লুকায়িত থাঁকয়া আমাদের মনপ্রাণ 
আকর্ষণ ফারতেন। যোঁদন অখণ্ডস্বরূপ মাতম্যুর্ত দর্শন করিব, তাহার 
রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার কার্ষে; জীবন উৎসর্গ কারবার জন্য উন্মত্ত 
হইব, সদন এ অন্তরায় তিরোহিত হইবে, ভারতের একতা, স্বাধীনতা ও 
উন্নাত সহজসাধ্য হইবে। ভাষার ভেদে আর বাধা হইবে না, সকলে স্ব স্ব 
মাতৃভাষা রক্ষা কারয়াও সাধারণ ভাষারুপে "হিন্দী ভাষাকে গ্রহণ কাঁরয়া সেই 
অন্তরায় বিনষ্ট কারব। হন্দু-মুসলমান-ভেদের প্রকৃত মীমাংসা উদ্ভাবন 
নাই বাঁলয়া উপায় উদ্ভাঁবত হয় না, বিরোধ তীব্র হইতে চাঁলয়াছে। কিন্তু 


১৬৪ শ্লীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


অখণ্ডস্বরূপ চাই, যাঁদ হিন্দুর মাতা, 'হন্দু জাতীয়তার প্রাতন্ঠা বাঁলয়া 
মাতৃদর্শনের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, সেই পুরাতন ভ্রমে পাঁতিত হইয়া জাতীয়- 
তার পূর্ণ বিকাশে বাত হইব। 


স্বাধীনতার অর্থ 


স্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেস্টার উদ্দেশ্য, কিন্তু স্বাধীনতা €ক, 
তাহা লইয়া মতভেদ বর্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলেন, অনেকে ওপাঁন- 
বোশক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য খাষগণ 
সম্পূর্ণ ব্যবহাঁরক ও আধ্যাত্রক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষু্ন 
আনন্দকে স্বারাজ্য বাঁলতেন। রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একমান্র 
অঙ্গ-তাহার দুইদিক আছে, বাহ্যক স্বাধীনতা ও আন্তারক স্বাধীনতা । 
[বিদেশীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত বাহ্যক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তাঁরক 
স্বাধীনতার চরম বিকাশ। ঘযতাঁদন পরের শাসন বা রাজত্ব থাকে, ততাঁদন 
কোন জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাত বলে না। ঘযতাঁদন প্রজাতন্ত্র সংস্থা- 
পন না হয়, ততাঁদন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না। 
আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীর আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত. 
স্বগহে প্রজার সম্পূর্ণ আধপত্য, ইহাই আমাদের রাজনীতিক লক্ষ্য। 

এই আকাঙ্ক্ষার কারণ সংক্ষেপে বালব। জাতির পক্ষে পরাধীনতা মৃত্যুর 
দূত ও আজ্ঞাবাহক, স্বাধীনতায়ই জীবনরক্ষা, স্বাধীনতায়ই উন্নাতির সম্ভাবনা । 
স্বধমর্ম অর্থাৎ স্বভাবাঁনয়ত জাতীয় কম্্ম ও চেম্টা জাতীয় উন্নাতর একমান্র 
পল্থা। 'বদেশী যাঁদ দেশ আঁধকার কাঁরয়া আতি দয়ালু ও হিতৈষীঁও হন, 
তাহা হইলেও আমাদের মস্তকে পরধম্মের ভার চাপাইতে ছাড়বেন না। 
তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের আহত ভিন্ন হিত 
হইবে না। পরের স্বভাবাঁনয়ত পথে অগ্রসর হইবার শীক্ত ও প্রেরণা আমাদের 
নাই, সেই পথে গেলে আমরা আত সুন্দর রূপে পরের অন্দকরণ কাঁরতে 
পারি, পরের উন্নাতির লক্ষণ ও বেশভূষায় আত দক্ষতার সাঁহত স্বীয় অবনাতি 
আচ্ছাদন কাঁরতে পার, কিন্তু পরাঁক্ষাকালে আমাদের পরধর্্মসেবাসম্ভূত 
দুর্বলতা ও অসারতা বিকাশ পাইবে। আমরাও সেই অসারতার ফলে বনাশ- 
প্রাপ্ত হইব। রোমের আঁধপত্যতূক্ত, রোমের সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন যুরোপায় 
জাতিসকল অনেকাঁদন সুখস্বচ্ছন্দে কাটাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শেষ 
অবস্থা আঁত ভয়ানক হইল, মনুষ্যত্ব বিনাশে তাঁহাদের যে ঘোর দবদ্্দশা হইল 
প্রত্যেক পরাধশনতা-পরায়ণ জাতির সেই মনষ্যত্ববিনাশ ও ঘোর দর্দশা 
অবশ্যম্ভাবী । পরাধণনতার প্রধান [ভীত্ত জাতির স্বধম্ন'নাশ ও পরধর্্মসেবা, 


১৬৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাত্গলা রচনাবলী 


যাঁদ পরাধীন অবস্থায় স্বধধ্মণ রক্ষা কাঁরতে বা পুনরজ্জীবত কাঁরতে পার, 
পরাধীনতার বন্ধন আপাঁন খাঁসয়া পাঁড়বে, ইহা অলঙ্ঘনীয় প্রাকীতক নিয়ম। 
অতএব কোন জাত যাঁদ নিজদোষে পরাধীনতায় পাঁতত হয়, আবিকল ও 
পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়া উাঁচত। 
ওপাঁনবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যাঁদ বিনা সর্তে সম্পূর্ণ আঁধকার 
দেওয়া হয় এবং জাতি আদর্শ ভ্রম্ট ও স্বধর্মত্রস্ট না হয়, স্বরাজের অনুকূল ও 
পূব্ববন্তাঁ অবস্থা হইতে পারে বটে। এখন কথা উঠিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
বাহিরে স্বাধীনতার আশা পোষণ করা ধৃঙ্টতার পরিচায়ক ও রাজদ্রোহসূচক 
যাহারা ওপানবোৌশক স্বায়ন্তশাসনে সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা নিশ্চয় রাজদ্রোহ+, 
রাষ্ট্রীবিপ্লবকারী ও সব্বাঁবধ রাজনীতিক কার্যে বজর্নীয়। কিন্তু সেইরূপ 
আশা বা আদর্শের সাহত রাজদ্রোহের কোন সম্বন্ধ নাই। ইংরাজ রাজত্বের 
আরম্ভ হইতে বড় বড় ইংরাজ রাজনশীতাঁবদ বাঁলয়া আঁসিতেছেন যে, এইর্প 
স্বাধীনতা ইংরাজ রাজপৃরুষদেরও লক্ষ্য, এখনও ইংরাজ 'বিচারকগণ মুক্ত- 
কন্ঠে বলিতেছেন যে, স্বাধীনতা আদর্শের প্রচার ও স্বাধীনতালাভের বৈধ 
চেম্টা আইনসঙ্গত ও দোষশূন্য। কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
বাহর্গত বা অন্তর্গত হইবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা জাতীয় পক্ষ কখন আবশ্যক 
মনে করেন না। আমরা পর্ণাঙ্গ স্বরাজ চাই। যাঁদ বৃটিশ জাতি এমন যুক্ত 
সাম্রাজ্যের ব্যবস্থা করে যে, তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া ভারতবাসীর সেইরুপ 
স্বরাজ সম্ভব হয় আপাত্ত কঃ আমরা ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ 
চেষ্টা কাঁরতোছ না, দেশরক্ষার জন্য কাঁরতোছি। কিন্তু আমরা পূর্ণাঙ্গ 
স্বরাজ ভিন্ন অন্য আদর্শ স্বীকার করিয়া দেশবাসঈকে মিথ্যা রাজনীতি ও 
দেশরক্ষার ভুল মার্গ প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত নহি। 


সমাজের কথা 


৩. 


মানুষের জন্ম সমাজের জন্য নয়, সমাজ মানুষের জন্য সৃম্ট। যাঁহারা 
মানুষের অন্তঃস্থ ভগবানকে ভূিয়া সমাজকে বড় কাঁরয়া তোলেন, তাঁহারা 
অপদেবতার পূজা করেন। অযথা সমাজপূজা মনূষ্য-জীবনের কান্রমতার 
লক্ষণ, স্বধন্মের বিকাতি। 

মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের । যাঁহারা সমাজের দাসত্ব, সমাজের 
বহু বাহ্যক শৃঙ্খল মানুষের আত্মায় মনে প্রাণে চাপাইয়া তার অন্তঃস্থ 
ভগবানকে খব্ব কারবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা মনষ্জাতর প্রকৃত লক্ষ্য হারা- 
ইয়া বাঁসয়াছেন। এই অত্যাচারের দোষে অন্তার্নীহত দেবতা জাগ্রত হয় 
না; শাক্তও ঘুমাইয়া পড়ে। দাসত্বই যাঁদ কাঁরতে হয়, সমাজের নয়, ভগবানের 
দাস্য স্বীকার কর। সেই দাস্যে মাধূর্যও আছে, উন্নাতও আছে। পরম 
আনন্দ, বন্ধনেও মুক্ত, অবাধ স্বাধীনতা তাহার চরম পাঁরণাম। 

সমাজ উদ্দেশ্য হইতে পারে না, সমাজ উপায়, যল্ত। মানুষের আত্ম- 
প্রণোদিত কর্মস্ফূরিত ভগবৎগঠিত জ্ঞান ও শীক্ত জীবনের প্রকৃত 'নয়ন্তা, 
যাহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি জীবনের আধ্যাত্মক ক্রমাবকাশের উদ্দেশ্য। এই 
জ্ঞান, এই শীক্ত সমাজরূপ যল্লকে চালাইবে, সমাজকে গঠন কাঁরবে, প্রয়ো- 
জনমত বদলাইয়াও দিবে, ইহাই স্বাভাঁবক অবস্থা । নিশ্চল স্থাঁগত সমাজ 
মৃত মনষ্যত্বের কবর হইয়া যায়, জীবনের স্কৃরণে জ্ঞানশাক্তর বিকাশে সমা-. 
জেরও রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী । সমাজযন্তের মধ্যে সহম্ত্রব্ধনে বহু মানুষকে 
ফোঁলিয়া পেষণ করায় নিশ্লতা ও অবনতি আঁনবার্ধয। 

আমরা মানুষকে ছোট করিয়া সমাজকে বড় করিয়াঁছ। সমাজ কিন্তু 
তাহাতে বড় হয় না,ক্ষুদ্ু নিশচল ও নিম্ষল হয়। আমরা সমাজকে উত্তরোত্তর 
উন্নাতর উপায় নহে, নিগ্রহ ও বন্ধন কাঁরয়া ফেলিয়াছ, ইহাই আমাদের 
অবনাতর, নিশ্চেম্টতার, নিরুপায় দূুব্বলতার কারণ। মানুষকে বড় কর, 
অন্তঃস্থ ভগবান যেখানে গ্প্তভাবে বরাজমান সেই মন্দিরের সিংহদ্বার খাালয়া 
দাও, সমাজ আপাঁনই মহান, সব্ববাঙ্গসন্দর, উন্মুক্ত উচ্চাশায় প্রয়াসের সফল 
ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইবে। 


গে 
এ 


আধুনিক সভ্যতার যে তিন আদর্শ বা চরম উদ্দেশ্য ফরাসণ রাম্ট্রীবপ্লবের 
সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল, আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ এই তিন তত্ব স্বাধী- 
তা, সাম্য ও মৈত্রী বাঁলয়া পাঁরাঁচত। কিন্তু পাশ্চাত্য ভাষায় যাহাকে 
1180517)10 বলে, তাহা মৈত্রী নহে। মৈত্রী মনের ভাব; ষে সর্্বভূতের 
কল্যাণ ইচ্ছা করে, কাহারও অনিষ্ট করে না, সেই দয়াবান, আঁহংসাপরায়ণ 
সব্্বভূতাহতরত পুরুষকে “মত্র” বলে, মৈত্রী তাহার মনের ভাব। এইরূপ 
ভাব ব্যাক্তর মানীসক সম্পান্ত” ব্যক্তির জবন ও কম্ম নিয়ান্তিত কাঁরতে 
পারে; এই ভাব রাজনীতিক বা সামাঁজক শৃঙ্খলার মুখ্য বন্ধন হওয়া 
অসম্ভব। ফরাসাঁ রাষ্ট্রীবগ্লবের তিন তত্ব ব্যাক্তগত জীবনের নৌতিক নিয়ম 
নহে, সমাজ ও দেশের ব্যবস্থার নবগঠনোপযষোগী সূত্রন্রয়, সমাজের, দেশের 
বাহ্য অবস্থাতিতে প্রকাশোল্সখ প্রাকৃতিক মূলতত্ব। 178651710-র অর্থ 
ভ্রাতৃত্ব। 
ফরাসী বিপ্লবকারগণ রাজনীতিক ও সামাঁজক স্বাধীনতা ও সাম্য 
লাভের জন্য লালায়িত ছিলেন, ভ্রাতৃত্বের উপর তাঁহাদের দূ লক্ষ্য ছিল না, 
ভ্রাতৃতের অভাব ফরাসী রাস্দ্রীব্লবের অসম্পূর্ণভার কারণ। সেই অপর্র্ব 
উত্থানে রাজনীতিক ও সামাঁজক স্বাধীনতা যূরোপে প্রাতীষ্ঠত হয়, রাজ- 
নাতক সাম্যও কতক পাঁরমাণে কয়েক দেশে শাসনতন্ত্র ও আইনপদ্ধাতকে 
আধকার করে। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের অভাবে সামাঁজক সাম্য অসম্ভব; ভ্রাতৃত্বের 
অভাবে যুরোপ সামাঁজক সাম্যে বণিত হয়। এই তন মুলতত্ত্বের পূর্ণ 
বিকাশ পরস্পরের বিকাশের উপর নির্ভর করে; সাম্য স্বাধননতার প্রাতিষ্ঠা, 
সাম্যের অবর্তমানে স্বাধীনতা প্রাতিষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃত্ব সাম্যের প্রাতিষ্ঠা, 
ভ্রাতৃত্বের অবর্তমানে সাম্য প্রাতাষ্ঠিত হয় না। ভ্রাতৃভাব থাঁকলে ভ্রাতৃত্ব । 
যূরোপে ভ্রাতৃভাব নাই, যূরোপে সাম্য ও স্বাধীনতা কলা ষত, অপ্রাতিচ্ঠিত, 
অসম্পূর্ণ_ এইজন্য রুরোপে গণ্ডগোল ও বিগ্লব নিত্য অবস্থা হইয়া দাঁড়াই- 
য়াছে। এই গণ্ডগোল ও বিপ্লবকে যূরোপ সগবের্ব [2081655 বা উন্নাত 
বলে। 
যূরোপের যেটুকু ভ্রাতৃভাব, তাহা দেশ লইয়া-_একদেশের লোক, হিতা- 
[হত এক, একতায় জাতীয় স্বাধীনতা নিরাপদ থাকে_এই জ্ঞান যূরোপের 


ভ্রাতৃত্ব ১৬৯ 


একত্বের হেতু । তাহার বরুদ্ধে আর-একটি জ্ঞান দণ্ডায়মান হইয়াছে, সে 
এই- আমরা সকলে মানুষ, মানুষ সকলে এক হওয়া উচিত, মানুষে মানষে 
ভেদ অজ্ঞানপ্রসৃত, আনিম্টকর; জাতীয়তা ভেদের কারণ, জাতীয়তা অজ্ঞান- 
প্রসৃত, আনম্টকারক, অতএব জাতীয়তাকে বজনন কাঁরয়া মন্‌ষ্যজাতর একত্ব 
প্রীতিষ্ঠিত কার। বিশেষতঃ যে ফ্রান্সে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বরূপ মহান্‌ 
আদর্শ প্রথম প্রচারিত হয়, সেই ভাবপ্রবণ দেশে এই দুই পরস্পরাবরোধী 
জ্ঞানের সংঘর্ষ চলিতেছে । অথচ প্রকৃতপক্ষে এই দুই জ্ঞান ও ভাব পরস্পর- 
ধিরোধী নহে। জাতীয়তাও সত্য, মানবজাতির একতাও সত্য, দুই সত্যের 
সামঞ্জস্যেই মানবজাতির কল্যাণ; যাঁদ আমাদের বুদ্ধ এই সামঞ্জস্যে অসমর্থ 
হয়, আঁবরোধী তত্বের বিরোধে আসক্ত হয়, সেই বুদ্ধিকে ভ্রান্ত রাজাঁসক 
বুদ্ধি বালতে হয়। 

সাম্যশূন্য রাজনীতিক ও সামাঁজক স্বাধীনতার উপর িতৃঞ্চ হইয়া 
যূরোপ এখন সোঁশয়ালজমের 'দকে ধাঁবত হইয়াছে। দুই দল হইয়াছে, 
এনাঁক্কন্ট ও সোশালিস্ট। এনাকিন্ট বলে, এই রাজনীতিক স্বাধীনতা মায়া, 
গভর্ণমেন্ট বাঁলয়া বড় লোকের অত্যাচারের ঘন্ন স্থাপন কাঁরয়া রাজনীতিক 
স্বাধীনতা রক্ষার অজহাতে ব্যাক্তগত স্বাধীনতা দলন করা এই মায়ার লক্ষণ, 
অতএব সর্বপ্রকার গভর্ণমেন্ট উঠ্ঠাইয়া দাও, প্রকৃত স্বাধীনতা স্থাপন কর। 
গভর্ণমেন্টের অবর্তমানে কে স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষা কীরবে, বলবানের অত্যা- 
চার নিবারণ কারবে, এই আপান্তির উত্তরে এনাঁকিম্ট বলে, শিক্ষাবিস্তারে 
সম্পূর্ণ জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব বিস্তার কর, জ্ঞান ও ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা ও সাম্য 
রক্ষা কাঁরবে, যাঁদ কেহ ভ্রাতৃভাব উল্লজ্ঘন কাঁরয়া অত্যাচার করে, তাহাকে যে-সে 
মৃত্যুদণ্ডে দাণ্ডত কারিতে পারে। সোশালিম্ট এই কথা বলে না; সে বলে, 
গভর্ণমেন্ট থাকুক, গভর্ণমেন্টের প্রয়োজন আছে, 'ীকল্তু সমাজ ও শ।সনতন্্ 
সম্পূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠা কার, এখন যে সমাজের ও শাসনতন্তের দোষ 
আছে, সেই সকল সংশোধিত হইবে, মানবজাতি সম্পূর্ণ সুখী, স্বাধীন ও 
দ্রাতৃভাবাপন্ন হইবে। সেইজন্য সোশালিম্ট সমাজকে এক করিতে চায়; ব্যাক্ত- 
গত সম্পান্ত না থাকিয়া সমাজের সম্পান্ত যাঁদ থাকে_যেমন একান্নবন্তাঁ পাঁর- 
বারের সম্পার্ত, কোন ব্যাক্তর নহে, পাঁরবারের, পাঁরবারই দেহ, ব্যার্ত সে 
দেহের অঞ্গ-_তাহা হইলে সমাজে ভেদ থাকবে না, সমাজ এক হইবে। 

এনাঁকিস্টের ভুল, ভ্রাতৃভাব স্থাঁপত হইবার পূর্বে গভর্ণমেন্ট বনাশের 
চেষ্টা। সম্পূর্ণ ভ্রাতৃভাব হইবার অনেক বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে শাসনতল্দ 
উঠানর নিশ্চিত ফল ঘোর অরাজকতায় পশুভাবের আধিপত্য । রাজা সমাজেব 
কেন্দ্র, শাসনতন্ত্র স্থাপনে মন্দুষ্য পশদ্ুভাব এড়াইতে সক্ষম। যখন সম্পর্ণ 
ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবে, তখন ভগবান, কোনও পাঁ্থব প্রাতীনাধ নিষক্ত 


১৭9 শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


না কাঁরয়া স্বয়ং পাঁথবীতে রাজ্য কাঁরয়া সকলের হৃদয়ে [সিংহাসন পাঁতয়া 
বাঁসবেন, খন্টানদের £6187% 01 011০ 5911705 সাধূদের রাজ্য, আমাদের 
সত্যযূগ স্থাপিত হইবে। মনৃষ্যজাতি এত উন্নাত লাভ করে নাই যে, এই 
অবস্থা শীঘ্র হইতে পারে, কেবল এই অবস্থার আধাঁশক উপলা্ধ সম্ভব । 

সোশালিম্টের ভুল ভ্রাতৃত্বের উপর সাম্য প্রাতাষ্ঠিত না কাঁরয়া সাম্যের 
উপর ভ্রাতৃত্ব প্রাতিষ্ঠার চেম্টা। সাম্যহশন ভ্রাতৃত্ব সম্ভব; ভ্রাত্ত্বহীন সাম্য 
টিকিতে পারে না, মততেদে, কলহে, আধপত্যের উদ্দাম লালসায় বিনষ্ট 
হইবে। প্রথম সম্পূর্ণ ভ্রাতৃত্ব, পরে সম্পূর্ণ সাম্য। 

ভ্রাতৃত্ব বাহরের অবস্থা- ভ্রাতৃভাবে যা থাক, সকলের এক সম্পাত্ত, 
চি টুর জসুডি বাহিরের অবস্থা 
অন্তরের ভাবে প্রাতাষ্ঠত। ভ্রাতত্রেমে ভ্রাতৃত্ব সজীব ও সত্য হয়। সেই 
ভ্রাতপ্রেমেরও প্রাতিষ্ঠা চাই। আমরা এক মায়ের সন্তান, দেশভাই, এই ভাব 
একরূপ ভ্রাতপ্রেমের প্রতিষ্ঠা, কিন্তু সেই ভাব রাজনীতিক একতার বন্ধন 
হয়, তাহাতে সামাজিক একতা হয় না। আরও গভীর স্থানে প্রবেশ কাঁরতে 
হয়, যেমন নিজের মাকে আঁতন্রম কাঁরয়া সকলে দেশভাইয়ের মাকে উপাসনা 
কার, সেইরূপ দেশকে আতিন্রম কাঁরয়া জগজ্জনননীকে উপলব্ধি করিতে হয়। 
খণ্ড শীক্তকে অতিক্রম করিয়া সম্পূর্ণ শাক্ততে পেপাঁছতে হর। কিন্তু যেমন 
ভারতজননীর উপাসনায় শরীরের জননীকে আতিক্রম কাঁরয়াও 'িবস্মৃত হই 
না, তৈমনই জগজ্জননীর উপাসনায় ভারতজননশকে আতিক্রম কাঁরয়াও বিস্মৃত 
হইব না। তিনিও কাল, তাঁনও মা। 

ধম্মই ভ্রাতৃভাবের প্রাতষ্ঠা। সকল ধর্ম এই কথা বলে যে, আমরা এক, 
ভেদ অজ্ঞানপ্রসূত, দ্বেষপ্রসৃত। প্রেম সকল ধম্মের মূল শিক্ষা। আমাদের 
ধম্মও বলে, আমরা সকলে এক, ভেদব্ুদ্ধি অজ্ঞানের লক্ষণ, জ্ঞানী সকলকে 
সমান চক্ষে দোঁখবেন, সকলের মধ্যে এক' আত্মা, সমভাবে প্রাতিন্ঠিত এক নারায়ণ 
দর্শন করিবেন। এই ভক্তিপূর্ণ সমতা হইতে বিশবপ্রেমের উৎপাঁত্ত হয়। 
কিন্তু এই জ্ঞান মানবজাতির পরম গন্তব্যস্থান আমাদের শেষ অবস্থায় সর্ব 
ব্যাপী হইবে, ইতিমধো তাহার আধাশক উপলাব্ধ কারতে হয়, অন্তরে, বাহরে, 
পাঁরবারে, সমাজে, দেশে, সবর্বভুতে। মানবজাতি পরিবার, কুল, দেশ. সম্প্রদায় 
প্রভৃতি সৃষ্ট করিয়া শাস্ত্র বা নিয়মের বন্ধনে দৃঢ় কাঁরয়া এই ভ্রাতৃত্বের স্থায়ী 
আধার গঠন কাঁরতে চিরকাল প্রয়াসী। এই পর্য্যন্ত সেই চেস্টা গিফল হই- 
য়াছে। প্রাতষ্ঠা আছে, আধার আছে, কিন্তু ভ্রাতৃত্বের প্রাণরক্ষক অক্ষয় কোন 
শীক্ত চাই, যাহাতে সেই প্রাতিষ্ঠা অক্ষ-গ্র, সেই আধার চিরস্থায়ী বা নিত 
নৃতন হইয়া থাকে। ভগবান এখনও সেই শীক্ত প্রকাশ করেন নাই। তানি 
রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য, রামকৃষ্করূপে অবতীর্ণ হইয়া মানবের কঠোর স্বার্থপূর্ণ 


ভ্রাতৃত্ব ১৭১ 


হৃদয়ে প্রেমের উপযুক্ত পান্র হইবার জন্য প্রস্তুত কারতেছেন। কবে সেই 
দিন আসবে যখন তিনি আবার অবতীর্ণ হইয়া চিরপ্রেমানন্দ মানবহ্‌দয়ে 
সণ্টারিত ও স্থাঁপত করিয়া পাঁথবীকে স্বর্গতুল্য কারবেন ? 


ভারতীয় চিত্রবিষ্য। 


আমাদের এই ভারতজননী যে জ্ঞানের, ধম্মের, সাহত্যের শিল্পের অক্ষয় 
আকর ছিল, তাহা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য সকল জাতিই স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হই: 
য়াছে। কিন্তু পূর্বে যুরোপের এই ধারণা ছিল যে, আমাদের যেমন উচ্চ. 
দরের সাঁহত্য ও শিল্প 'ছিল, ভারতীয় িন্রাবদ্যা তেমন উৎকৃষ্ট ছিল না, বরং 
সে ঘন্য সৌন্দধ্যহশন 'ছিল। আমরাও পাশ্চাত্য জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়া চোখে 
যুরোপাীয় চশমা পাঁরিয়া ভারতীয় চিত্র ও স্থাপত্য দর্শনে নাক সটকাইয়া 
নিজ মাঁজতি বুদ্ধি ও 'নদ্রোষ রুঁচর পাঁরচয় দতাম। আমাদের ধনীদের 
গৃহ গ্রীক প্রাতমা ও ইংরাজী ছাবর ০৪5-এ বা 'নিজঁঁব অনুকরণে ভায়া 
গেল, সাধারণ লোকের বাড়ীর দেওয়াল জঘন্য তৈলাচন্রে শোভিত হইতে 
লাঁগল। যে ভারতজাতির রুচি ও 'শিল্পচাতুর্ধ্য জগতে অগ্রাতম ছিল, বর্ণ 
ও রূপ গ্রহণে যে ভারতজাতির রুচি স্বভাবতঃ নির্ভুল ছিল, সেই জাতির 
চোখ অন্ধ, বুদ্ধি ভাবগ্রহণে অক্ষম, রুচি ইতালীয় কুলী-মজুরের রুচি হইতে 
অধম হইল । রাজা রাবিবন্মমা ভারতের শ্রেচ্চ িন্রকর বাঁলয়া বিখ্যাত হইতে 
পারলেন। সম্প্রীতি কয়েকজন রসজ্ঞ ব্যক্তির উদ্যমে ভারতবাসঈর চোখ খাঁল- 
তেছে, নিজের ক্ষমতা, নিজের এম্ব্য্য বুঝতে আরম্ভ কাঁরয়াছে। শ্রীযুক্ত 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অসাধারণ প্রতিভার প্রেরণায় অনুপ্রাণত হইয়া কয়েকজন 
যুবক ল:প্ত ভারতীয় চিঘ্রবিদ্যার পুনরুদ্ধার করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিভার 
গুণে বঙ্জদেশে নূতন যুগের সূচনা হইতেছে । ইহার পরে আশা করা যায় যে, 
ভারত ইংরাজের চোখে না দেখিয়া নিজ চোখে দৌখবে, পাশ্চাত্যের অনুকরণ 
পাঁরত্যাগ কাঁরয়া নিজ প্রাঞ্জল বুদ্ধির উপর 'নভ'র করিয়া আবার চিন্তত রূপ 
ও বর্ণে ভারতের সনাতন ভাব ব্যক্ত কারবে। 

ভারতীয় চিন্রবিদ্যার উপ পাশ্চাত্যের বিতৃফার দুই কারণ আছে। 
তাঁহারা বলেন, ভারতীয় চিত্রকরগণ 1121716-এর অনুকরণ কাঁরতে অক্ষম, 
ঠিক মানৃষের মত মানুষ, ঘোড়ার মত ঘোড়া, গাছের মত গাছ না আঁকয়া 
পবকৃত মর্ভ করেন, তাঁহাদের 1১৫79১6001০ নাই, ছববিগ্ীল চ্যাপ্টা ও 
অস্বাভাঁবক বোধ হয়। 'দ্বতীয় আপান্ত, এই সকল ছবিতে সুন্দর ভাব ও 
স্ন্দর রূপের নিতান্ত অভাব। শেষোক্ত আপাতত আর য়ুরোপায়েরু মুখে 
শুনা যায় না। আমাদের পুরাতন বুদ্ধগূর্তির অতুলননয় শান্তভাব, আমাদের 


ভারতীয় "চন্ত্রবিদ্যা ১৭৩ 


পুরাতন দুর্গামূর্ততে অপার্থিব শীক্তর প্রকাশ দৌঁখয়া যুরোপায়গণ প্রীত ও 
স্তাঁম্ভত হন। যাহারা িলাতে শ্রেন্ড সমালোচক বাঁলয়া বখ্যাত তাঁহারা 
স্বীকার করিয়াছেন যে, ভারতীয় চিত্রকর যূরোপের [১০/]১০০০৮০ না জানুন, 
ভারতের যে 7১০15১০001৮-এর নিয়ম তাহা আতি সূন্দর, সম্পূর্ণ ও সঙ্গত। 
ভারতীয় চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পী যে ঠিক বাহ্য জগতের অনুকরণ করেন 
না, ইহা সত্য। কিন্তু সামর্থের অভাবে নহে, তাহাদের উদ্দেশ্য বাহ্য দৃশ্য 
ও আকৃতি আতিন্রম করিয়া অন্তঃস্থ ভাব ও সত্য প্রকাশ করা। বাহ্য আকাতি 
এই আন্তারক সত্যের আবরণ, ছদ্মবেশ__ সেই ছদ্মবেশের সৌন্দর্য্য মগ্ন 
হইয়া আমরা যাহা ভিতরে ল.কাইয়া রাঁহয়াছে, তাহা গ্রহণ কারতে পার না। 
অতএব ভারতণয় চিন্রকরগণ ইচ্ছা কাঁরয়া বাহ্য আকৃতি বদলাইয়া আন্তাঁরক 
সত্য প্রকাশ কারবার উপযোগী করিলেন। তাঁহারা কি সুন্দরভাবে প্রতোক 
অঙ্গে এবং চতুর্্দকের দৃশ্যে, আসনে, বেশে, মানাঁসক ভাব বা ঘটনার অন্ত- 
গত সত্য প্রকাশ করেন, তাহা দোঁখয়া চমংকৃত হইতে হয়। ইহাই ভারতীয় 
চিত্রের প্রধান গুণ, চরম উৎকর্ষ । 

পাশ্চাত্য বাহরের মিথ্যা অনুভব লইয়া ব্যস্ত, তাঁহারা ছায়ার ভক্ত; প্রাচ্য 
ভিতরের সত্য অনুসন্ধান করে, আমরা 'নিত্যের ভক্ত। পাশ্চাত্য শরীরের 
উপাসক, আমরা আত্মার উপাসক। পাশ্চাত্য নাম-রূপে অনুরক্ত, আমরা 'িত্য- 
বস্তু না পাইয়া কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পাঁর না। এই প্রভেদ যেমন ধম্মে" 
দর্শনে, সাহত্যে-তৈমনই চিত্রাবিদ্যায় ও স্থাপত্যাবদ্যায় সব্বন্র প্রকাশ পায়। 


হিরোবুমি ইতো৷ 


মানবজাতির মধ্যে দুই প্রকার জীব জন্মগ্রহণ করে। যাঁহারা আচ্তে 
আস্তে ক্রম-বিকাশের স্রোতে অগ্রসর হইয়া অন্তার্নীহত দেবত্ব প্রকাশ কারতে- 
ছেন, তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য। যাহারা সেই ক্রম-বিকাশের সাহায্যার্থে বিভূতি- 
রূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বতন্ত। তাঁহারা যে জাঁতর মধ্যে ও যে য্‌গে 
অবতরণ করেন, সেই জাতির চাঁরন্র ও আচার, সেই যুগের ধর্ম গ্রহণপূর্র্বক 
ধশবারক শাক্ত ও স্বভাবের বলে সাধারণ মানবের অসাধ্য কর্ম সাধন কারয়া 
জগতের গাঁত কাঁৎ পাঁরবর্তন কাঁরয়া ইতিহাসে অমর নাম রাঁখয়া স্বলোক 
গমন করেন। তাঁহাদের কর্ম ও চাঁরন্র মানুষের প্রশংসা ও নিন্দার অতাত। 
প্রশংসা কার বা নিন্দা কার, তাঁহারা ভগবদ্‌-দত্ত কার্য্য কাঁরয়া 1গয়াছেন। 
মানবজাঁতর ভাঁবষ্যং সেই কার্য “দ্বারা নিয়ান্নত হইয়া 'নাদ্দন্ট পথে খর- 
স্রোতে বাহবে। সাজার, নেপোলিয়ান, আকবর, ?শবাজী এইরূপ বিভূতি। 
জাপানের মহাপুরুষ হিরোবূমি ইতোও এই শ্রেণীর ভুক্ত এবং যাঁহাদের নাম 
উল্লেখ কাঁরলাম তাঁহাদের একজনও গুণে, প্রাতিভায় বা কম্মের মহত্বে ও 
ভাঁবষ্যং ফলে ইতোর অপেক্ষা শ্রেন্ঠ ছিলেন না। ইতোর ইতিহাসে ও জাপা- 
নের অভ্যুদয়, তাঁহার প্রধান স্থান সকলেই অবগত আছেন, কিন্তু সকলেই 
না-ও জানিতে পারেন যে, ইতোই সেই অভ্যুদয়ের ক্রম, উপায় ও উদ্দেশ্য উদ্ভা- 
ধনা করিয়া শেষ পর্যন্ত একা এই মহৎ পাঁরবর্তন কাঁরয়াছেন, জাপানের 
আর সকল মহাপুরুষ তাঁহার হস্তের যন্ত্র মান্ন। ইতোই জাপানের একা, 
জাপানের স্বাধীনতা, জাপানের বিদ্যাবল, সৈন্যবল, নৌসেনাবল, অর্থবিল, 
বাণিজ্য, রাজনীতি মনে কল্পনা কাঁরিয়া কার্যে পাঁরণত কাঁরয়াছিলেন। 'তাঁনই 
ভাবী জাপানের সাম্রাজ্য প্রস্তুত কাঁরতোছলেন। যাহা কাঁরয়াছেন, প্রায়ই 
অন্তরালে দাঁড়াইয়া কাঁরয়াছেন। জার্্মাণীর কাইসার ওঁয়িলহেম বা বিলাতের 
'লয়েড জর্জ যাহা কারিতেছেন, যাহা ভীবিতেছেন, সমস্ত জগৎ তখনই তাহা 
জানতে পারে। ইতো যাহা ভাবিতোছিলেন, যাহা কারতোছিলেন. কেহ জানত 
না যখন তাঁহার নিভৃত কল্পনা ও চেম্টা ফলীভূত হইল, তখন জগৎ বাস্মিত 
হইয়া বুঝিতে পারিল, ইহাই এতাঁদন প্রস্তুত হইতোছল। অথচ ক প্রকাণ্ড 
কার্য, €ি অদ্ভুত প্রাতভা সেই কার্যে প্রকাশ পাইতেছে ! যাঁদ ইত্বো নিজে 
মনের কল্পনা কাঁরতে অভ্যস্ত হইতেন, সমস্ত জগৎ পদে পদে তাঁহাকে উন্মন্ত 


হিরোবূমি ইতো ১৭৫ 


অসাধ্য-সাধন-প্রয়াসী ও ব্যর্থস্বপ্নের অনুরক্ত 192115 বলিয়া উপহাস 
কাঁরত। কে 'ব*বাস কাঁরত যে, পণ্টাশ বংসরের মধ্যে জাপান দুলভ স্বাধন- 
নতা রক্ষা কাঁরয়া সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা আয়ন্ত করিবে, ইংলন্ড জাম্্সাণ 
ফ্রান্সের সমকক্ষ প্রবল পরাক্রমশালী জাতি হইবে, চীনকে পরাভূত করিবে, 
রূশকে পরাভূত কাঁরবে, দূর দেশ-বিদেশে জাপানী বাণিজ্য, জাপানী চিত্রকলা, 
জাপানী বাদ্ধির প্রশংসা ও জাপানী সাহসের ভয় বিদ্তার করবে, কোরিয়া 
আঁধকার কাঁরবে, ফরমোজা আঁধকার কাঁরবে, বৃহৎ সাম্রাজ্যের 'ভীান্ত স্থাপন 
ফাঁরবে, একতা, স্বাধীনতা, সাম্য, জাতীয় 1শক্ষার চরম উন্নাত সাধিত কারিবে। 
নেপোলিয়ন বাঁলতেন, আমার শব্দকোষে অসাধ্য কথা বাদ 'দয়াছি। ইতো সেই 
কথা বলেন নাই, কিন্তু কার্যে; তাহাই করিয়াছিলেন। নেপোঁলিয়নের কার্য 
অপেক্ষা ইতোর কার্য্য বড়। এইরূপ মহাপুরুষ হত্যাকারীর গুলিতে নিহত 
হইয়াছেন, ইহাতে কাহারও দুঃখ কারবার নাই। 'যাঁন জাপানের জন্য প্রাণ 
উৎসর্গ কাঁরয়াছেন, জাপানই যাঁহার চিন্তা, জাপানই যাঁহার উপাস্য দেবতা, 
[তান জাপানের জন্য প্রাণত্যাগগ করিয়াছেন, ইহা বড় সুখের কথা, সৌভাগ্যের 
কথা, গৌরবের কথা । হতো বা প্রাপ্স্যাঁস স্বর্গধ জত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
ণিরোবূমি ইতোর ভাগ্যে এই দুইটি পরম ফল এক জীবন-বৃক্ষে পাওয়া গেল। 


জাতীয় উত্থান 


আমাদের প্রাতপক্ষীয় ইংরাজগণ বর্তমান মহৎ ও সব্র্বব্যাপশ আন্দো- 
লনকে আরম্ভাবাধ বিদ্বেষজাত বালয়া আভহিত কারয়া আসতেছেন এবং 
তাঁহাদের অনুকরণাপ্রয় কয়েকজন ভারতবাসীও এই মতের পুনরাবাত্ত কাঁরতে 
্রাট করেন না। আমরা ধম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত, জাতীয় উত্ানস্বরূপ আন্দোলন 
ধর্মের একট প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাহাতে শীক্তব্যয় কাঁরতোছি। এই আন্দো- 
লন যাঁদ বিদ্বেষজাত হয়, তাহা হইলে আমরা ইহা ধর্মের অঙ্গ বাঁলয়া কখনও 
প্রচার কাঁরতে সাহসী হইতাম না। বিরোধ, যুদ্ধ, হত্যা পর্যন্ত ধর্মের অঞ্গ 
হইতে পারে; 'কন্তু বিদ্বেষ ও ঘৃণা ধম্মের বাহর্ভৃত; বিদ্বেষ ও ঘৃণা 
জগতের ব্রমোন্নাতির বিকাশে বনীয় হয়, অতএব যাঁহারা স্বয়ং এই বৃ্ত- 
গুল পোষণ করেন কিম্বা জাতির মধ্যে জাগ্রত কারবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা 
অক্ঞানের মোহে পাঁতিত হইয়া পাপকে আশ্রয় দেন। এই" আন্দোলনের মধ্যে 
কখনও যে 1বদ্বেৰ প্রাবস্ট হয় নাই, তাহা আমরা বাঁলতে পার না। যখন 
এক পক্ষ বিদ্বেষ ও ঘৃণা করে, তখন অপর পক্ষেও তাহার প্রাতঘাতস্বরূপ 
[বিদ্বেষ ও ঘৃণা প্রসৃত হওয়া অনিবার্য। এই রূপ পাপসৃম্টির জন্য বঙ্গ- 
দেশের কয়েকটি ইংরাজ সংবাদ-পন্র ও উদ্ধত-স্বভাব অত্যাচারী ব্যাক্তীবিশেষের 
আচরণ দায়শী। সংবাদপব্রে প্রাতাদন উপেক্ষা, ঘৃণা ও বিদ্বেষসৃচক তিরস্কার 
এবং রেলে, রাস্তায়, হাটে, ঘাটে গালাগাল অপমান ও প্রহার পর্যন্ত অনেক- 
দন সহ্য কারয়া শেষে এই উপদ্রব-সাঁহফ্? ও ধারপ্রকাতি ভারতবাসীরও অসহ্য 
হয় এবং গাঁলর বদলে গাল ও প্রহারের বদলে প্রহারের প্রাতিদান আরম্ভ হয়। 
অনেক ইংরাজও তাঁহাদের দেশভাইদের এই দোষ ও অশহভদৃন্টির দাঁয়ত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন। উপরন্তু রাজপুর্ষগণ দারুণ ভ্রমবশতঃ অনেক দিন 
হইতে প্রজার স্বার্থাবরোধ, অসন্তোষজনক ও মর্মবেদনাদায়ক কার্য্য কারয়া 
আসিতেছেন। মানুষের স্বভাব ক্রোধপ্রবণ, স্বার্থে আঘাত পড়ায়, আঁপ্রয় 
আচরণে কিম্বা প্রাণের প্রিয় বস্তু বা ভাবের উপর দৌরাত্ম্য করায় সেই সব্্ব 
প্রাণী-নাহত ক্লোধবাহ জবাঁলয়া উঠে, ক্রোধের আতিশয্যে ও অন্ধগাঁততে 
বিদ্বেষ ও 'বিদ্বেষজাত আচরণও উৎপন্ন হয়। ভারতবাসীর প্রাণে বহকাল 
হইতে ইংরাজ ব্যাক্তীবশেষের অন্যায় আচরণে ও উদ্ধত কথায় এবং বর্তমান 
শাসনতন্ত্র প্রজার কোনও প্রকৃত আঁধকার বা ক্ষমতা না থাকায় ভিতরে ভিতরে 


জাতীয় উত্থান ১৭৭ 


অসন্তোষ অলাক্ষতভাবে বৃদ্ধি পাইতেছিল। শেষে লর্ড কজণনের শাসন- 
সময়ে এই অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ কাঁরয়া বঙ্গভঙ্গজাত অসহ্য মর্্স- 
বেদনায় অসাধারণ ক্রোধ দেশময় জর্থালয়া উঠিয়া রাজপুরুষাঁদগের নিগ্রহ- 
নীতির ফলে বিদ্বেষে পাঁরণত হইয়াছিল। ইহাও স্বীকার কাঁর যে, অনেকে 
ক্রোধে অধার হইয়া সেই বিদ্বেষা্নতে প্রচুর পারমাণে ঘৃতাহ্হীত দিয়াছেন। 
ভগবানের লীলা আত বিচিত্র, তাহার স্াঁম্টর মধ্যে শুভ ও অশভের দ্বন্দ 
জগতের ক্রমোন্নাত পাঁরচাঁলিত অথচ অশভ প্রায়ই শুভের সহায়তা করে, 
ভগবানের অভীপ্সিত মঞ্গলময় ফল উৎপাদন করে। এই পরম অশুভ যে 
বিদ্বেষ সৃষ্টি, তাহারও এই শুভ ফল হইল যে, তমঃ-আভভূত ভারতবাসণর 
মধ্যে রাজাঁসক শাঁক্ত জাগরণের উপযোগী উৎকট রাজাঁসক প্রেরণা উৎপন্ন 
হইল। তাই বাঁলয়া আমরা অশুভের বা অশৃভকারনর প্রশংসা কারতে পাঁর 
না। যান রাজাসক অহঙ্কারের বশে অশুভ কার্যা করেন, তাহার কার্য 
দ্বারা ঈবর-নাদ্দ্ন্ট শুভ ফলের সহায়তা হয় বাঁলয়া তাঁহার দায়িত্ব ও ফল- 
ভোগরুপ বন্ধন িছুমান্র ঘুচে না। যাহারা জাতিগত বিদ্বেষ প্রচার করেন, 
তাঁহারা ভ্রান্ত; বিদ্বেষ-প্রচারে যে ফল হয়, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম-প্রচারে তাহার 
দশগুণ ফল হয় এবং তাহাতে অধম্ম ও অধম্মজাত পাপফল ভোগ না হইযা 
ধর্ম বৃদ্ধ ও আমশ্র পৃণ্যের সাঁন্ট হয়। আমরা জাতিগত বিদ্বেষ ও ঘ্‌ণা- 
জনক কথা লাখব না, অপরকেও সেইরূপ অনর্থ-সৃন্টি করিতে নিষেধ কাঁরব। 
জাতিতে জাতিতে স্বার্থীবরোধ উৎপন্ন হইলে, বা বর্তমান অবস্থার অপাঁর- 
হার্্য অঙ্গস্বরূপ হইলে, আমরা পরজাতির স্বার্থনাশে ও স্বজাত-স্বার্থসাধনে 
আইনে ও ধম্মনীতিতে আঁধকারী। অত্যাচার বা অন্যায় কার্য ঘাঁটলে আমরা 
তাহার তীব্র উল্লেখে এবং জাতীয় শাক্তর সংঘাত ও সব্বাবধ বৈধ উপায় ও বৈধ 
প্রাতিরোধ দ্বারা তাহার অপনোদনে আইনে ও ধম্মনীতিতে আঁধকারী। কোনও 
ব্যাক্তীবশেষ, তান রাজপুরুষই হউন বা দেশবাসীই হউন, অমঙ্গলজনক 
অন্যায় ও অযৌক্তিক কার্য বা মত প্রকাশ করিলে আমরা ভদ্রসমাজোচত 
আচারের আঁবরোধী বিদ্রুপ ও তিরস্কার কাঁরয়া সেই কার্য বা সেই মতের 
প্রীতবাদ ও খন্ডনে আঁধিকারী। কিন্তু কোনও জাতি বা ব্যাক্তর উপর বিদ্বেষ 
বা ঘৃণা পোষণ বা সজনে আমরা অধিকারী নাহ। অতঈতে যাঁদ এইরূপ 
দোষ ঘাটয়া থাকে, সে অতাঁতের কথা; ভবিষ্যতে যাহাতে এই দোষ না ঘটে 
আমরা সকলকে এবং বিশেষতঃ জাতীয় পক্ষের সংবাদপন্র ও কার্যযক্ষম যুবক- 
বূন্দকে এই উপদেশ দিতেছি। 

আ্্জ্ঞান, আর্যধযশিক্ষা, আর্ধা-আদর্শ জড়জ্ঞানবাদী রাজাঁসক ভোগ- 
পরায়ণ পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান, শিক্ষা ও আদর্শ হইতে স্বতন্। ফূরোপায়- 
দের মক্ষে স্বার্থ ও সুখান্বেষণের অভাবে কর্ম অনাচরণীয়, বিদ্বেষের অভাবে 


৯৭ 


১৭৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলনী 


বিরোধ ও যুদ্ধ অসম্ভব। হয় সকাম কম্ম কাঁরতে হয়, নচেং কামনাহধন 
সন্ন্যাসী হইয়া বসতে হয়, ইহাই তাঁহাদের ধারণা । জীবকার্থ সংঘর্ষে জগং 
গঠিত, জগতের ব্রমোন্নাত সাধত, ইহাই তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূলমন্দর। 
আর্ধ/গণ যোদন উত্তরমেরু হইতে দাঁক্ষণে যাত্রা কাঁরয়া পণ্টনদভূঁমি আধকাব 
কাঁরয়াছিলেন, সেইাঁদন হইতে এই সনাতন শিক্ষা লাভ কারয়া জগতে সনাতন 
প্রতিষ্ঠা লাভও করিয়াছেন যে, এই বিশ্ব আনন্দধাম, প্রেম, সত্য ও শাল্ত 
বিকাশের জন্য সব্ববব্যাপন নারায়ণ স্থাবর জঙ্গমে, মনুষ্য পশু কীট পতঙ্জো, 
সাধু পাপনতে, শত্রু মিত্রে, দেব অসুরে প্রকাশ হইয়া জগত্ময় ক্রীড়া কাঁরতে- 
ছেন। ভ্রীড়ার জন্য সুখ, ক্রীড়ার জনা দুঃখ, ক্রুঁড়ার জন্য পাপ, ব্রুশড়ার জন্য 
পুণ্য, ক্রীড়ার জন্য বন্ধ্‌ত্ব, ভ্রুঁড়ার জন্য শবুতা, ্রীড়ার জন্য দেবত্ব, ব্রুশড়ার 
জন্য অসুরত্ব। "মন্ত্র শত্রু সকলই ক্রীড়ার সহচর, দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া 
স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সৃন্টি কাঁরয়াছে। আর্য মিত্রকে রক্ষা করেন, শন্রুকে দমন 
করেন, কিন্তু তাঁহার আসাক্ত নাই। তিনি সব্বন্, সব্ব্বভূতে, সর্ব বস্তুতে, 
সর্ব কম্মে” সব্্ব ফলে নারায়ণকে দর্শন কাঁরয়া ইস্টানষ্টে, শত্রুমিন্রে, সুখ- 
দুঃখে, পাপপুণ্যে, সিদ্ধি-আসাদ্ধিতে সমভাবাপন্ন। ইহার এই অর্থ নহে যে 
সব্্ব পাঁরণাম তাঁহার ইন্ট, সব্্ব জন তাঁহার মিন, সব্্ব ঘটনা তাঁহার সখ- 
দায়ক, সব্্ব কর্ম তাঁহার আচরণীয়, সব্ক ফল তাঁহার বাঞ্চনীয়। সম্পূর্ণ 
যোগপ্রাপ্তি না হইলে দ্বন্দৰ ঘুচে না, সেই অবস্থা অল্পজনপ্রাপ্য, কিন্তু আর্ধ- 
শক্ষা সাধারণ আর্য্যের সম্পীত্ত। আর্য ইম্টসাধনে ও আনিষ্টবজনে সচেষ্ট 
হয়েন কিন্তু ইন্টলাভে জয়মদে মত্ত হন না, আনম্টসম্পাদনে ভীত হন না। 
'মন্রের সাহায্য, শত্রুর পরাজয় তাঁহার চেষ্টার উদ্দেশ্য হয়, িন্তু তান শত্রুকে 
[বিদ্বেষ ও "মন্রকে অন্যায় পক্ষপাত করেন না, কর্তব্যের অনুরোধে স্বজন- 
সংহারও করিতে পারেন, বিপক্ষের প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণত্যাগগ করতে পারেন। 
সুখ তাঁহার প্রিয়, দুঃখ তাঁহার আঁপ্রয় হয়, কিন্তু তান সুখে অধীর হন না, 
দুঃখেও তাঁহার ধৈর্য্য ও প্রতভাব আঁবচাঁলত হইয়া থাকে। তান পাপবর্জন 
ও পূণ্যসণয় করেন, কিন্তু পুণ্যকর্যমে গার্বতি হয়েন না, পাপে পাঁতিত হইলে 
দুৰ্্বল বালকের ন্যায় ক্রন্দন করেন না, হাসিতে হাসিতে পঙ্ক হইতে উঠিয়া 
কদ্দ'মাক্ত শরীরকে মুছিয়া পারছ্কার ও শুদ্ধ কাঁরয়া পুনরায় আত্মোন্নীতিতে 
সচেস্ট হয়েন। আর্য কম্মাসাদ্ধর জন্য বিপুল প্রয়াস করেন, সহস্র পরাজয়েও 
1বরত হন না, কিন্তু আঁসাদ্ধিতে দূঃাখত, বিমর্ষ বা বিরক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে 
অধম্ম। অবশ্য যখন কেহ যোগারুঢু হইয়া গুণাতনতভাবে কর্ম করিতে 
সমর্থ হয়েন, তাঁহার পক্ষে দ্বন্দৰ শেষ হইয়াছে, জগন্মাতা যে কার্য দেন, তানি 
গবনাবচারে তাহাই করেন, যে ফল দেন, সানন্দে তাহা ভোগ করেন, স্বপক্ষ 
বাঁলয়া যাঁহাকে 'নার্দন্ট করেন, তাঁহাকে লইয়া মায়ের কার্ধ্য সাধন্ন করেন, 





জাতীয় উত্থান ১৭১৯ 


[বিপক্ষ বাঁলয়া যাঁহাকে দেখান, তাঁহাকে আদেশমত দমন বা সংহার করেন। 
এই শিক্ষাই আর্যাঁশক্ষা। এই শিক্ষার মধ্যে নীবদ্বেষ বা ঘৃণার স্থান নাই। 
নারায়ণ সব্বন্র। কাহাকে বদ্বেষ করিব, কাহাকে ঘৃণা কারব? আমরা যাঁদ 
পাশ্চাত্য ভাবে রাজনশীতিক' আন্দোলন কাঁর, তাহা হইলে বিদ্বেষ ও ঘৃণা আন- 
বার্ধ্য হয় এবং পাশ্চাত্য মতে নিন্দনীয় নহে, কেননা স্বার্থের বিরোধ আছে, 
একপক্ষে উত্থান, অন্যপক্ষে দমন চলিতেছে । 1কন্তু আমাদের উত্থান কেবল 
আর্ধজাতর উত্থান নহে। আর্যাচারন্র, আর্য শিক্ষা, আধ্যধম্মের উত্থান। 
আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় পাশ্চাত্য রাজনীতর প্রভাব বড় প্রবল 'ছিল, 
তথা'প প্রথম অবস্থায়ও এই সত্য উপলব্ধ হইয়াছে; মাতৃপূজা, মাতৃপ্রেম, 
আর্ধয আভমানের তীর অনুভবে ধর্্ম-প্রধান দ্বিতীয় অবস্থা প্রস্তৃত হইয়াছে । 
রাজনীতি ধর্মের অঙ্গ, ?কল্তু তাহা আর্ভাবে, আর্ধাধম্মের অনুমোঁদত 
উপায়ে আচরণ কাঁরতে হয়। আমরা ভাঁবয্যং আশাস্বর্প যূবকাদগকে বাল, 
যাঁদ তোমাদের প্রাণে বিদ্বেষ থাকে, তাহা অচিরে উন্মূলিত কর। 1বদ্বেষের 
তঁব্র উত্তেজনায় ক্ষানক রজঃপূর্ণ বল সহজে জাগ্রত হয় ও শীঘ্র ভাঁঙগয়া 
দূর্বলতায় পরণত হয়। যাঁহারা দেশোদ্ধারার্থে প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ ও উৎসগ্ীকৃত- 
প্রাণ, তাঁহাদের মধ্যে প্রবল ভ্রাতূভাব, কঠোর উদ্যম, লৌহসম দৃঢ়তা ও জলন্ত 
আঁশ্নতুল্য তেজ সণ্টার কর, সেই শীক্ততে আমরা অটুটবলান্বত ও চিরজয়ন 
হইব। র 


আমাদের আশ 


আমাদের বাহুবল নাই, যুদ্ধের উপকরণ নাই, শিক্ষা নাই, রাজশাক্ত নাই. 
আমাদের কিসেতে আশা, কোথায় সেই বল যাহার ভরসায় আমরা প্রবল শাক্ষত 
য়ূরোপীয় জাতির অসাধ্য কাজ সাধন কাঁরতে প্রয়াস হই ঃ পাঁণ্ডত ও বিজ্ঞ- 
ব্যাক্তগণ বলেন, ইহা বালকের উদ্দাম দুরাশা, উচ্চ আদর্শের মদে উন্মত্ত 
আববেকী লোকের শূন্য স্বপ্ন, যুদ্ধই স্বাধীনতালাভের একমান্র পল্থা, আমরা 
যুদ্ধ কারতে অসমর্থ। স্বীকার কাঁরলাম, আমরা যুদ্ধ কাঁরতে অসমথ+, 
আমরাও যুদ্ধ কারতে পরামর্শ দিই না। কিন্তু ইহা ি সত্যকথা যে বাহু- 
বলই শাক্তর আধার, না শাক্ত আরও গুঢ, গভীর মূল হইতে নিঃসৃত হয় 2 
সকলে স্বীকার কাঁরতে বাধ্য যে কেবলমাত্র বাহুবলে কোন বিরাট কার্যয সাধিত 
হওয়া অসম্ভব। যাঁদ দুই পরস্পরাঁবরোধী সমান বলশালণ শাক্তর সংঘর্ষ 
হয়, যাহার নৌতক ও মানাঁসক বল আঁধক, যাহার এক্য, সাহস, অধ্যবসায়, 
উৎসাহ, দঢপ্রাতজ্ঞা, স্বার্থত্যাগ উৎকৃম্ট,_যাহার বিদ্যা, বুদ্ধি, চতুরতা, তীক্ষ- 
দৃস্টি, দূরদার্শতা, উপায়-উদ্ভাবনী-শাক্ত িকাঁশত, তাহারই জয় 'নশ্চয় 
হইবে। এমন কি বাহুবলে, সংখ্যায়, উপকরণে যে অপেক্ষাকৃত হন, সে-ও 
নৌতিক ও মানীসক বলের উৎকর্ষে প্রবল প্রাতিদ্বন্দৰীকে হটাইতে পারে। 
ইহার দ্টান্ত ইতিহাসের প্রত্যেক পৃচ্ঠায় লাখত রাহয়াছে। তবে বাঁলতে 
পার যে, বাহুবল অপেক্ষা নোতিক ও মানাঁসক বলের গুরত্ব আছে, কিন্তু বাহ- 
বল না থাকলে নৌতিক বল ও মানাঁসক বলকে কে রক্ষা কাঁরবে ১ যথার্থ 
কথা। 'কন্তু ইহাও দেখা 1গয়াছে যে দুই চিন্তাপ্রণালী, দুই সম্প্রদায়, দুই 
পরস্পরাঁবরোধা সভ্যতার সংঘর্ষে যে-পক্ষের দিকে বাহুবল, রাজশাক্ত, যুদ্ধের 
উপকরণ প্রভাতি উপায় পূর্ণমান্্রায় ছিল, তাহার পরাজয় হইয়াছে, যে-পক্ষের 
দকে এই সকল উপায় আদবে ছিল না, তাহার জয় হইয়াছে । এই ফলের 
বৈপরীত্য কেন হয় 2 'িতো ধর্মস্ততো জয়ঃ, কিন্তু ধর্মের পিছনে শান্তি 
চাই, নচেং অধম্মের অভ্যঙ্থান, ধর্মের গ্লানি স্থায়শ থাকবার কথা। বিনা 
কারণে কার্য্য হয় না। জয়ের কারণ শীক্ত। কোন্‌ শাক্ততে দুব্বল পক্ষের 
জিত হয়, প্রবল পক্ষের শাক্ত পরাঁজত বা বিনষ্ট হয়? আমরা এীতহাসিক 
দৃ্টান্তসকল পরীক্ষা কাঁরলে বুঝতে পারব, আধ্যাত্মক শাক্তর বলে এই 
অঘটন ঘাঁটয়াছে, আধ্যাত্বক শাক্তই বাহুবলকে তুচ্ছ কাঁরয়া মানবজাতিকে 


আমাদের আশা ১৮৯, 


জানায় যে এই জগৎ ভগবানের রাজ্য, অন্ধ স্থখূলপ্রকীতির লীলাক্ষেত্র নহে। 
শুদ্ধ আত্মা শাক্তর উৎস, যে আদ্যাপ্রকীতি গগনে অযূত সূর্য্য ঘুরাইতে 
থাকে, অঙ্গুলিস্পর্শে পৃথিবী দোলাইয়া মানবের সম্ট পূর্বগৌরবের চিহ- 
সকল ধংস করে, সেই আদ্যাপ্রকীত শুদ্ধ আত্মার অধীন। সেই প্রকাতি 
অসম্ভবকে সম্ভব করে, মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গার উল্লজ্ঘন কারবার 
শীক্ত দেয়। সমস্ত জগৎ সেই শাক্তর সৃস্টি। যাহার আধ্যাত্বক বল 'বকাঁশিত 
তাহার জয়ের উপকরণ আপাঁনিই সূন্ট হয়, বাধাঁবপত্তি আপনি সাঁরয়া গিয়। 
অনুকূল অবস্থা আনায়, কার্য কারবার ক্ষমতা আপাঁনই ফটয়া তেজীস্বনী 
ও 'ক্ষপ্রগাতি হয়। যুরোপ আজকাল এই 5০001-070€ বা আধ্যাত্মক 
শাক্তকে আঁবচ্কার কাঁরতেছে, এখনও তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই, তাহার 
ভরসায় কার্য কাঁরতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, গৌরব, 
বল, মহত্বের মূলে আধ্যাঁত্মক শাক্ত। যতবার ভারতজাতর 'বনাশকাল আসন্ন 
বাঁলয়া সকলের প্রতণীত হইবার কথা ছিল, আধ্যাত্রক বল গৃপ্ত উৎস হইতে 
উগ্রম্পরোতে প্রবাহিত হইয়া মুমূর্ষু ভারতকে পুনরুজ্জীবিত কাঁরয়াছে, আর 
সকল উপযোগী শীক্তও সৃজন করিয়াছে। এখনও সেই উৎস শকাইয়া যায় 
নাই, আজও সেই অদ্ভূত মৃত্যুঞ্জয় শাক্তর ক্রীড়া হইতেছে। 

কিন্তু স্থুলজগতের সকল শাঁক্তর বিকাশ সময়সাপেক্ষ, অবস্থার উপযুক্ত 
ক্রমে সমুদ্রের ভাটা ও জোয়ারের ন্যায় কমিয়া-বাঁড়য়া শেষে সম্পূর্ণ কার্যকরী 
হয়। আমাদের মধ্যেও তাহাই হইতেছে । এখন সম্পূর্ণ ভাটা, জোয়ারের 
মুহূর্তের অপেক্ষায় রাঁহয়াছি। মহাপুরূষদের তপস্যা, স্বার্থত্যাগ্নীর কম্ট- 
স্বীকার, সাহসীর আত্মবিসজন, যোগীর যোগশীক্ত, জ্ঞানীর জ্ঞানসণ্টার, 
সাধুর শুদ্ধতাই আধ্যাত্বিক বলের উৎস। একবার এই নানাবিধ পুণ্য ভারতকে 
সঞ্জীবনী সুধায় ভাসাইয়া মৃত জাতিকে জীঁবত, বাঁলষ্ঠ, তেজস্বী কাঁরয়া। 
তুলিয়াঁছিল, আবার সেই তপোবল নিজের মধ্যে নরুদ্ধ হইয়া অদম্য অজেয় 
হইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইয়াছে। কয়েক বংসরের নিপীড়ন, দ্যব্্বলতা ও 
পরাজয়ের ফলে ভারতবাসী নিজের মধ্যে শাক্তর উৎস অন্বেষণ কাঁরতে 
শাখতেছে। বক্তৃতার উত্তেজনা নহে, ম্লেচ্ছদত্ত দ্যা নহে, সভাসামীতির 
ভাব-সণ্সারণী শীক্ত নহে, সংবাদপত্রের ক্ষণস্থায় প্রেরণা নহে, নিজের মধ্যে 
আত্মার বিশাল নীরবতায় ভগবান ও জাবের সংযোগে যে গভদর আঁবিচালত, 
অভ্রান্ত শুদ্ধ সুখদুঃখজয়শ পাপপণ্যবাঁজত শীক্ত সম্ভূত হয়, সেই মহা- 
সৃষ্টিকারণী, মহাপ্রলয়ঙ্কর+, মহাদ্থাতশালনী, নি মহাসরস্বতণ, 
এশ্বর্যযদাঁয়নী মহালক্ষনী, শক্তিদায়িন: মহাকাল, সেই সহস্র তেজের সংযো- 
জনে একীভূতা চণ্ডী প্রকট হইয়া ভারতের কল্যাণে ও জগতের কল্যাণে কৃতো- 
দ্যম হইবে। ভারতের স্বাধীনতা গৌণ উদ্দেশ্য মান্ত, মৃখ্য উদ্দেশ্য ভারতের 


১৮২ শ্রীরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


সভ্যতার শীক্তপ্রদর্শন এবং জগংময় সেই সভ্যতার বিস্তার ও আঁধকার। আমরা 
স্বাধীনতা বা স্বায়ত্ব-শাসন আদায় করিতে পারিতাম, সেই মৃখ্য উদ্দেশ্য 
সাধিত হইত না। ভারতীয় সভ্যতার বলে, আধ্যাত্মক শাঁক্ততে, আধ্যাত্বক 
শীক্তর সৃম্ট সূক্ষত্র ও সথুল উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন কাঁরতে হইবে। সেইজন্য 
ভগবান আমাদের পাশ্চাত্যভাবযুক্ত আন্দোলন ধংস কারয়া বাহম্্মখা শীক্তুকে 
অন্তম্মখী করিয়াছেন। ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায় দিবাচক্ষুতে যাহা দোখয়াছিলেন, 
দেখিয়া বার বার বাঁলতেন, শীক্তকে অন্তম্মহখী কর, কিন্তু সময়ের দোষে 
তখন কেহ তাহা করিতে পারে নাই, স্বয়ং কাঁরতে পারেন নাই, কিন্তু ভগবান 
আজ তাহা ঘটাইয়াছেন। ভারতের শা অন্তম্মখী হইয়াছে। যখন আবার 
বাহম্মুখণ হইবে, আর সেই স্রোত ফারবে না, কেহ রোধ কাঁরতে পারবে 
না। সেই ব্রলোকপাবনী গণ্গা ভারত প্লাবিত করিয়া, পাঁথবা প্লাবত কাঁরয়া 
অমৃতস্পর্শে জগতের নূতন যৌবন আনয়ন করিবে। 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 


, আমাদের দেশে ও যুরোপে মৃখ্য প্রভেদ এই যে, আমাদের জীবন অন্ত- 
অ্খী, যুরোপের জীবন বাহম্ম্্খী। আমরা ভাবকে আশ্রয় কাঁরয়া পাপ- 
পুণ্য ইত্যাদ বিচার কার, ফূরোপ কর্মকে আশ্রয় কাঁরয়া পাপ পুণ্য ইত্যাঁদ 
বিচার করে। আমরা ভগবানকে অন্তর্ধযাম ও আত্মস্থ বাঁঝয়া অন্তরে তাঁহাকে 
অন্বেষণ কারি, ক্ুরোপ ভগবানকে জগতের রাজা বাঁঝিয়া বাঁহরে তাঁহাকে দেখে 
ও উপাসনা করে । ফ্লুরোপের স্বর্গ স্থলজগতে, পাঁথবীর এশ্বর্যয, সোন্দর্যয, 
ভোগ-বিলাস তাঁহাদের আদরণীয় ও মৃগ্য; যাঁদ অন্য স্বর্গ কল্পনা করেন, 
তাহা এই পার্থিব এশবর্য, সৌন্দর্য্য ভোগ-বিলাসের প্রাতকাতি, তাঁহাদের 
ভগ্গবান আমাদের ইন্দ্রের সমান, পার্থব রাজার ন্যায় রতমময় ?সংহাসনে আসান 
হইয়া সহম্্র বন্দনাকারা দ্বারা স্তবস্তাতিতে স্ফীত হইয়া বিশ্বসাম্রাজ্য চালান। 
আমাদের শিব পরমেশ্বর, অথচ ভিক্ষুক, পাগল, ভোলানাথ; আমাদের কৃষ্ণ 
বালক, হাস্যাপ্রয়, রঙ্গময়, প্রেমময়, ভ্রীড়া করা তাঁহার ধঙ্ম। ফূরোপের ভগ- 
বান কখন হাসেন না, ব্লীড়া করেন না, তাহাতে তাঁহার গৌরব নম্ট হয়, তাঁহার 
ঈশবরত্ব আর থাকে না। সেই বাঁহম্মহখী ভাব ইহার কারণ-_এ*বযের চিহ 
তাঁহাদের এশ্বর্ষের প্রাতিজ্ঠা, চিহ্ন না দৌখলে তাঁহারা জিনিষাঁট দেখতে পান 
না, তাঁহাদের দিব্চক্ষু নাই, সুক্ষ দৃস্টি নাই, সবই প্ঘুল। আমাদের শিব 
ভিক্ষুক, কিন্তু ভ্রলোকের সমস্ত ধন ও এশবর্যয অল্পেতে সাধককে দান করেন 
_ভোলানাথ, কিন্তু জ্ঞানীর অগ্রাপ্য জ্ঞান তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ সম্পান্ত। 
আমাদের প্রেমময় রঙ্গাপ্রয় শ্যামসুন্দর কুরুক্ষেত্রের নায়ক, জগতের পিতা, 
আঁখল ব্রদ্ধান্ডের সখা ও সুহ্দ। ভারতের বিরাট জ্ঞান, তীক্ষ সক্ষরদীষ্ট, 
অপ্রাতিহত 'দব্চক্ষু স্থুল আবরণ ভেদ কাঁরয়া আত্মস্থ ভাব, আসল সত্য, 
অন্তার্নীহত গূঢ়তত্ব বাহির করিয়া আনে। 


পাপপ্ণ্য সম্বন্ধেও সেই ক্রম লক্ষত হয়। আমরা অন্তরের ভাব দোঁখ। 
নিন্দিত কম্মের মধ্যে পাবত্র ভাব, বাহ্যক পুণ্যের মধ্যে পাঁপিজ্ঠের স্বাথথ 
লুক্কায়ত থাকতে পারে; পাপপৃণ্য, সুখদখ মনের ধর্ম কম্ম, আবরণ 
মানত্। আমরা ইহা জানি; সামাঁজক সঃশৃঙ্খলার জন্য আমরা বাহ্যক পাপ- 


১৮৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঞ্গলা রচনাবলন 


পুণ্যকে কর্মের প্রমাণ বালয়া মান্য কার, 'িন্তু অন্তরের ভাবই আমাদের 
আদরণীয়। যে সন্াসী আচার-বিচার, কর্তব্-অকর্তব্য, পাপপ্দণ্ের অতাত, 
জড়োন্ত্তাপশাচব আচরণ করেন, সেই সব্বধর্মত্যাগী পুরুষকে আমরা শ্রেচ্ঠ 
বাঁল। পাশ্চাত্য বদ্ধ এই তত্বগ্রহণে অসমর্থ; যে জড়বংৎ আচরণ করে, 
তাহাকে জড় বুঝে, যে উন্ন্তবৎ আচরণ করে, তাহাকে বকৃতমা্তিচ্ক বুঝে 
যে িশাচবং আচরণ করে, তাহাকে ঘৃণ্য অনাচারী ?পশাচ বুঝে; কেননা সক্ষম 
দৃম্টি নাই, তাহারা অন্তরের ভাব দোখতে অসমর্থ । 
নং সং 
ৃ ফঃ 

সেইরূপ বাহ্যদৃন্টিপরবশ হইয়া ঘুরোপায় পণ্ডিতগণ বলেন, ভারতে প্রজা- 
তন্ন কোনও যুগে ছিল না। প্রজাতন্তরস্চক কোনও কথা সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া 
যায় না, আধুনিক পার্লিয়ামেণ্টের ন্যায় কোন আইন-ব্যবস্থাপক সভাও ছিল না, 
প্রজাতন্মের বাহ্যচিহ্নের অভাবে প্রজাতন্ত্রের অভাব প্রাতপন্ন হয়। আমরাও 
এই পাশ্চাত্য যুক্তি যথার্থ বলিয়া গ্রহণ কারয়া আঁসিয়াছি। আমাদের প্রাচীন 
আর্ধযরাজ্যে প্রজাতন্তের অভাব ছিল না; প্রজাতন্বের বাহ্যক উপকরণ অস- 
ম্পূর্ণ ছিল বটে, কিন্তু প্রজাতন্বের ভাব আমাদের সমস্ত সমাজ ও শাসনতন্দের 
অন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া প্রজার সুখ ও দেশের উন্নাত রক্ষা কাঁরত। প্রথমতঃ 
প্রত্যেক গ্রামে সম্পূর্ণ গ্রজাতল্ন ছিল, গ্রামের লোক সামমালত হইয়া সব্বব- 
সাধারণের পরামর্শে বৃদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় পুরুষদের অধানে গ্রামের ব্যবস্থা, 
সমাজের ব্যবস্থা করিতেন; এই গ্রাম্য প্রজাতন্ত্র মুসলমানদের আমলে অক্ষ-প্ন 
রহিল, বৃটিশ শাসনতন্ত্র নিষ্পেষণে সেইদিন নম্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক 
ক্ষতদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যেও, যেখানে সব্্বসাধারণকে সম্মালত কারবার স্মাঁবধা ছিল, 
সেইরূপ প্রথা বিদ্যমান ছিল, বৌদ্ধ সাহিত্যে, গ্রীক ইতিহাসে, মহাভারতে 
ইহার যথেন্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তৃতাীয়তঃ, বড় বড় রাজ্যে, যেখানে এইরূপ 
বাহ্যক উপকরণ থাকা অসম্ভব, প্রজাতন্ত্র ভাব রাজতন্মকে পাঁরচাঁলত 
করিত। প্রজার আইনব্যবস্থাপক সভা ছিল না, কিন্তু রাজারও আইন কারবার 
বা প্রবর্তিত আইন পরিবর্তন কারবার লেশমান্র অধকার ছল না। প্রজারা 
যে আচারব্যবহার রীতিনীতি আইনকানুন মানিয়া আসিতেছিল, তাহার রক্ষা- 
কর্তা রাজা । ব্রাহ্ণগণ আধূনিক উকিল ও জজদের ন্যায় সেই প্রজা-অন্দচ্ঠিত 
নিয়মসকল রাজাকে বুঝাইতেন, সংশয়স্থলে নির্ণয় করিতেন, ক্রমে ব্লুমে যে 
পারবর্তন লক্ষ্য কারতেন, তাহা 'লাখতশাস্ত্রে লাঁপব্ধ কারতেন। শাসনের 
ভার রাজারই ছিল, কিন্তু সেই ক্ষমতাও আইনের কঠিন নিগড়ে নিবদ্ধ; তাহা 
তাহা কখন কাঁরবেন না, এই রাজনীতিক নিয়ম সকলেই মানিয়া চলিত 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ১৮৫ 


মাজা তাহার ব্যাতিক্রম কাঁরলে, প্রজারা আর রাজাকে মান্য কারতে বাধ্য 
ছিল না। 


সং 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণ এই যুগের ধর্ম। কিন্তু এই একীকরণে 
পাশ্চাত্যকে প্রীতষ্ঠা বা মৃখ্য অঙ্গ যাঁদ কার, আমরা বিষম ভ্রমে পাঁতত হইব। 
প্রাচ্যই প্রাতিষ্ঠা, প্রাচ্যই মুখ্য অঙ্গ। বাঁহজগৎ অন্তর্জগতে প্রাতীচ্ঠিত, অল্ত- 
জর্গং বাহর্জগতে প্রাতিষ্ঠিত নহে । ভাব ও শ্রদ্ধা শক্ত ও কম্মের উৎস, ভাব 
ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিতে হয়, কিন্তু শক্তিপ্রয়োগে ও কর্মের বাঁহ্যক আকারে ও 
উপকরণে আসক্ত হইতে নাই। পাশ্চাত্যেরা প্রজাতন্ত্রের বাহ্যক আকার ও 
উপকরণ লইয়া ব্যস্ত। ভাবকে পাঁরস্ফ্ট কারবার জন্য বাহ্যক আকার 
করণ; ভাব আকারকে গঠন করে, শ্রদ্ধা উপকরণ সৃজন করে। কিন্তু পাশ্চাত্যেরা 
আকারে ও উপকরণে এমন আসক্ত যে, সেই বাহঃপ্রকাশের মধ্যে ভাব ও শ্রদ্ধা 
মরিয়া যাইতেছে, তাহা লক্ষ্য করতে পারেন না। আজকাল প্রাচ্য দেশে প্রজা- 
তন্ন্নের ভাব ও শ্রদ্ধা প্রবলবেগে পাঁরস্ফুট হইয়া বাহ্য উপকরণ সৃজন কাঁরতেছে, 
বাহ্য আকার গঠন কাঁরতেছে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সেই ভাব মন্নান হইতেছে, 
সেই শ্রদ্ধা ক্ষীণ হইতেছে। প্রাচ্য প্রভাতোল্মুখ, আলোকের 'দকে ধাঁবত-_ 
পাশ্চাত্য তামরগামী রাত্রর দিকে 'ফাঁরয়া যাইতেছে । 

ক 


৬ 
সং 


ইহার কারণ, সেই বাহ্য আকার ও উপকরণে আসীঁক্তর ফলে প্রজাতন্নের 
দুশ্পারণাম। প্রজাতন্দ্বের রাস অনুকূল শাসনতন্ত্র সৃজন কাঁরয়া আমে- 
রিকা এতদিন গবর্ব কারতেছিল যে আমোরকার তুল্য স্বাধীন দেশ জগতে 
আর নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রোসডেন্ট ও কম্মচারগণ কংগ্রেসের সাহায্যে 
স্বেচ্ছায় শাসন করেন, ধনীর অন্যায়, আঁবচার ও সব্বগ্রাসী লোভকে আশ্রয় 
দেন, নিজেরাও ক্ষমতার অপব্যবহারে ধনী হন। একমান্র প্রাতীনাধ-নব্্বাচনের 
সময়ে প্রজারা স্বাধীন, তখনও ধনীরা প্রচুর অর্থব্যয়ে নিজ ক্ষমতা অক্ষ: 
রাখেন, পরেও প্রজার প্রাতিনধিগণকে কিনিয়া স্বেচ্ছার অর্থশোষণ করেন, 
আঁধপত্য করেন। ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্মভূমি, কন্তু যে কর্ম্ম- 
চাঁরবর্গ ও পালিশ প্রজার ইচ্ছায় প্রত্যেক শাসনকার্যয চালাইবার ঘন্্রস্বরূপ 
বাঁলয়া সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা এখন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র স্বেচ্ছাচার রাজা হইয়া। 
বাসিয়াছে, প্রজারা তাহাদের ভয়ে কাতর। ইংলণ্ডে এইরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই 
বটে, কিন্তু প্রজাতন্তের অন্যান্য বিপদ পাঁরিস্ফুট হইতেছে। চণ্চলমতি অর্্ধ- 
শশাক্ষত প্রজার প্রত্যেক মতপারবর্তনে শাসনকার্ধয ও রাজনীতি আলোড়িত 


১৮৬ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


হয় বাঁয়া বাঁটশজাতি পুরাতন রাজনীতিক কুশলতা হারাইয়া বাঁহরে-অন্তরে 
বিপদগ্রস্ত হইতেছে। শাসনকর্তৃগণ কর্তব্যজ্ঞানরাহত, নিজ স্বার্থ ও প্রাতিপান্ত 
রক্ষা কারবার জন্য নির্্বাচকবর্গকে প্রলোভন দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, ভুল 
বুঝাইয়া বৃটিশজাতির বাদ্ধি বিকৃত কাঁরতেছেন, মাতর আঁস্থরতা ও চাণল্য- 
বর্ধন কারতেছেন। এই সকল কারণ বশতঃ একাঁদকে প্রজাতন্তবাদ ভ্রান্ত 
বাঁলয়া একদল স্বাধীনতার বিরুদ্ধে খঙ্জাহস্ত হইয়া উীঠতেছে, অপরাঁদকে 
এনাঁকিন্ট, সোশালিম্ট, বিপ্লবকারীর সংখ্যা বুদ্ধি হইতেছে । এই দুই পক্ষের 
সংঘর্ষ ইংলণ্ডে চালতেছে- রাজনীতিক্ষেত্রে; আমোরকায়- শ্রমজীবী ও লক্ষ- 
পাঁতর বিরোধে; জম্মাণনতে-মত-সংগঠনে; ফ্রান্সে সৈন্য ও নৌ-সৈন্যে; রুশে 
পুলিশ ও হত্যাকারীর সংগ্রামে সব্বত্র গণ্ডগোল, চণ্টলতা, অশান্তি। 
০ সং 
এ 

বাহম্সৃখী দৃষ্টির এই পাঁরণাম অবশ্যম্ভাবী । কয়েকাঁদন রাজাঁসক 
হত দোষ বাহর হয়, সব ভাঁঙ্গয়া চুরমার হয়। ভাব ও শ্রদ্ধা, সজ্ঞান 
কর্ম্ম, অনাসক্ত কর্ম যে দেশে শিক্ষার মূলমন্ত, সেই দেশেই অন্তর ও বাহর, 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একীকরণে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির সকল সমস্যার 
সন্তোষজনক মীমাংসা কার্যযতঃ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্য জ্ঞান ও শিক্ষার 
বশবর্তশ হইয়া সেই মীমাংসা কারতে পারব না। প্রাচ্যের উপর দন্ডায়মান 
হইয়া পাশ্চাত্যকে আয়ত্ত কারতে হইবে। অন্তরে প্রাতিষ্ঠা, বাহরে প্রকাশ। 
'ভাবের পাশ্চাত্য উপকরণ অবলম্বন করিলে বিপদগ্রস্ত হইব, ানজ স্বভাব ও 
প্রাচযব্ণাদ্ধর উপযুক্ত সৃজন করিতে হইবে। 


গুরু গোবিন্দসিংহ 


গুরু গোবিন্দসিংহ 


শ্রীষূক্ত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরু গোঁবন্দাসংহের জীবন? 
"সম্প্রীতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এই পুস্তকে গুরু গোঁবন্দাসংহের 
রাজনীতিক চেষ্টা ও চারন্র সরল ও সহজ ভাষায় আত সুন্দরভাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে, কিন্তু শিখদের দশম গুরু কেবল যোদ্ধা ও রাজননীতাঁবদ ছিলেন না, 
তান ধার্মিক মহাপুরুষ ও ভগবদাঁদস্ট ধম্মোপদেম্টা ছিলেন, নানকের 
সাত্িক বেদান্ত শিক্ষাবহূল ধম্মকে নূতন আকার পদর়াছলেন; অতএব তাঁহার 
খধম্মমিত ও ততৎকৃত িশখধন্্ম ও শিখসমাজের পাঁরবর্তন বিশদরূপে 'ান্রত 
হইলে এই সুন্দর জঈবনী অসম্পূর্ণত দোষে দূষিত হইত না। লেখক সং- 
ক্ষেপে শিখজাতির পুবর্ববৃত্তান্ত 'লাখয়া গোঁবন্দাীসংহের চাঁরন্র ও আগমনের 
এীতিহাসক বীজ ও কারণ বুঝবার সুবধা করিয়াছেন। সেইরূপে পরবর্তী 
বৃত্তান্তও 'লাঁপবদ্ধ কাঁরলে দশম গুরুর অসাধারণ কার্ের ফলাফল ও মহত' 
চেষ্টার পারণাঁত বুঝবার বিশেষ সাীবধা হইত। শিখ হীতিহাসের কেন্দ্রুস্থলে 
গুরু গোবিন্দীসংহ। তিনি যে জাতি সংগঠনে তাঁহার সমগ্র প্রীতভা ও শাক্ত 
নিয়োজিত কাঁরলেন, সেই জাতির ইীতিহাসই এই মহাপুরুষের প্রকৃত জীবন- 
চাঁরত। যেমন শিকড় ও ডগার অভাবে কাণ্ড শোভা পায় না, তেমাঁন শিখ 
সম্প্রদায়ের পূর্ব ও পর বৃত্তান্তের অভাবে গোবিন্দাসংহের জীবনচারত 
অসম্পূর্শ বোধ হয়। আশা কার লেখক দ্বিতীয় সংস্করণে এই অগ্গ যোগ 
দিবেন এবং শিখ মহাপুরূষের ধম্মমত ও সমাজ সংস্কারের বিশদ বর্ণনা 
কাঁরয়া স্বালাখিত পুস্তক সব্বাঙ্গসন্দর কাঁরবেন। তাঁহার পুস্তক পাঠে 
খালসা-সংস্থাপক স্বদেশাহতৈষাীঁ মহাবীরের উদার চাঁরন্র ও অদ্ভূত কার্ষ- 
কলাপের দিকে মন প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়। যাঁহারা দেশের কাষ্যে আস্মোৎসর্গ 
কারয়াছেন বা কারতে ইচ্ছুক হন, এই জীবনী তাঁহাদের শাক্তবৃদ্ধি কারবে ও 
এশবারক প্ররণা দ্‌ঢ্নীভূত কাঁরবে। 


পত্রাবলী 


9048 4৫ 2645৫, 


ধপ্রয়তমা মৃণাঁলনী, 


তোমার ২৪এ আগস্টের পত্র পাইলাম। তোমার বাপ-মার আবার সেই দুঃখ 
হইয়াছে শ্বানয়া দু£খত হইলাম, কোন্‌ ছেলোঁট পরলোক গিয়াছে, তাহা তুমি 
লিখ নাই। দুঃখ হলে বা ক হয়। সংসারে সখের অন্বেষণে গেলেই সেই 
সখের মধ্যেই দুঃখ দেখা যায়, দুঃখ সব্্বদা সুখকে জড়াইয়া থাকে, এই নিয়ম 
যে পান্ন কামনার সম্বন্ধেই ঘটে তাহা নহে, সব সাংসারিক কামনার ফল এই। 
ধীর চিত্তে সব সুখ দুওখ ভগবানের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র 
উপায়। 

আমি কুঁড় টাকা না পাঁড়য়া দশ টাকা পাঁড়য়াঁছিলাম, তাই দশ টাকা পাঠাইব 
বাঁলয়াছিলাম; পনের টাকা যাঁদ দরকার, পনের টাকাই পাঠাইব। এই মাসে 
সরোজিনী তোমার জন্যে দাঁজ্জশীলংএ কাপড় 'কাঁনয়াছে, তার টাকা পাঠাই- 
য়াছি। তুম যে এইাঁদকে ধার কাঁরয়া বসেছ, তাহা কি কাঁরয়া জানব ? পনের 
টাকা লেগোছল, পাঠাইয়াছি; আর তিন চাঁর টাকা লাগবে, তাহা আগামী 
মাসে পাঠাইব। তোমাকে এইবার কুঁড়ি টাকা পাঠাইব। 

এখন সেই কথাটি বাল। তুমি বোধ হয় এর মধো টের পেয়েছ, যাহার 
ভাগ্যের সঙ্গে তোমার ভাগ্য জাঁড়ত, সে বড় 'বাচত্র ধরণের লোক । এই দেশে 
আজকালকার লোকের যেমন মনের ভাব, জীবনের উদ্দেশ্য, কর্মের ক্ষেত্রে 
আমার কিন্তু তেমন নয়। সব বিষয়েই ভিন্ন, অসাধারণ। সামান্য লোক অসা- 
ধারণ মত, অসাধারণ চেষ্টা, অসাধারণ উচ্চ আশাকে যাহা বলে তাহা বোধ হয 
তুম জান। এই সকল ভাবকে পাগলামী বলে, তবে পাগলের কম্মক্ষেত্রে 
সফলতা হইলে ওকে পাগল না বাঁলয়া প্রাতভাবান মহাপুরুষ বলে। কিন্তু 
ক'জনের চেষ্টা সফল হয় ? সহম্ত্র লোকের মধ্যে দশ জন অসাধারণ, সেই দশ 
জনের মধ্যে একজন কৃতকার্ধয হয়। আমার কম্মক্ষেত্রে সফলতা দূরের কথা, 
সম্পূর্ণভাবে কম্মক্ষেত্রে অবতরণও কারতে পার নাই, অতএব আমাকে পাগলই 
বুঝবে। পাগলের হাতে পড়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় অমণ্গল, কারণ স্ত্রী- 
জাতির সব আশা সাংসারক সখ দুঃখেই আবদ্ধ। পাগল তাহার স্ত্রীকে 
সুখ 'দবে না, দুঃখই দেয়। 

হন্দুধর্রের প্রণেতৃগণ ইহা ব্াঁঝতে পাঁরয়াছিলেন, তাঁহারা অসামান্য 


১৩ 


১৯৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাগ্গলা রচনাবলী 


চারন্ন, চেষ্টা ও আশাকে বড় ভালবাসিতেন, পাগল হোক বা মহাপুরুষ হোক- 
অসাধারণ লোককে বড় মাঁনিতেন, কিন্তু এ সকলেতে স্ত্রীর যে ভয়ঙ্কর দ্দ্দশা 
হয়, তাহার ক উপায় হইবে? খাঁষগণ এই উপায় ঠিক কাঁরলেন, তাঁহার! 
স্নীজাতকে বাঁললেন, তোমরা অন্য হইতে পাঁতিঃ পরমোগুরুঃ, এই মন্তুই 
স্তীজাতর একমাত্র মন্ত্র বুঝবে । স্ত্রী স্বামীর সহ্ধাম্মণী, তান যে-কার্যযই 
স্বধন্্ম বাঁলয়া গ্রহণ করিবেন, তাহাতে নাহাধ্য দিবে, মল্দণা দিবে, উৎসাহ 
?দবে, তাঁহাকে দেবতা বাঁলয়া মানিবে, তাঁহারই সুখে সখ, তাঁহারই দুঃখে 
দুঃখ কাঁরবে। কার্য নির্বাচন করা প্রুূষের আঁধকার, সাহায্য ও উৎসাহ 
দেওয়া স্ত্রীর আধকার। 

এখন কথাটা এই, তুমি হিন্দুধম্মের পথ ধারবে না নূতন সভ্য ধর্মের 
পথ ধরিবে ১ পাগলকে বিবাহ কয়াছ সে তোমার পূব্বজন্মাজ্জত কর্ম্ম- 
দোষের ফল। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করা ভাল, সে কি রকম 
বন্দোবস্ত হইবে £ পাঁচ জনের মতের আশ্রয় লইয়া তুমিও ক ওকে পাগল 
বাঁলয়া উড়াইয়া দবে? পাগল ত পাগলামীর পথে ছুটিবেই ছৃটিবে, তু 
ওকে ধাঁরয়া রাখিতে পারিবে না, তোমার চেয়ে ওর স্বভাবই বলবান। তবে 
তুমি ক কোণে বাঁসয়া কাঁদবে মান্্, না তার সঙ্গেই ছুটবে, পাগলের উপযুক্ত 
পাগলী হইবার চেম্টা করিবে, যেমন অন্ধরাজার মাহষা চক্ষুদ্বয়ে বস্ত্র বাঁধিয়া 
নিজেই অন্ধ সাজিলেন। হাজার ব্রাহ্মস্কুলে পাঁড়য়া থাক তব. তুমি 'হন্দর 
ঘরের মেয়ে, হিন্দু পূর্বপুরুষের রক্ত তোমার শরীরে, আমার সন্দেহ নাই 
তুমি শেষোক্ত পথই ধাঁরবে। 

আমার তিনটি পাগলামী আছে। প্রথম পাগলামী এই, আমার দড় ব*বাস 
ভগবান যে গুণ, যে প্রাতভা, যে উচ্চ শিক্ষা ও বিদ্যা, যে ধন দিয়াছেন, সবই 
ভগবানের, যাহা পাঁরবারের ভরণ-পোষণে লাগে আর যাহা 'নতান্ত আবশ্যকীয় 
তাহাই নিজের জন্য খরচ করিবার আঁধিকার, যাহা বাকি রাহল, ভগবানকে ফেরং 
দেওয়া উচিত। আম যাঁদ সবই নিজের জন্য, সুখের জন্য, বিলাসের জন্য খরচ 
কার, তাহা হইলে আম চোর। হন্দুশাস্তে বলে, যে ভগবানের নিকট ধন 
লইয়া ভগ্গবানকে দেয় না, সে চোর। এ পর্য্যন্ত ভগবানকে দুই আনা দয়া 
চৌদ্দ আনা নিজের সুখে খরচ করিয়া হিসাবটা চুকাইয়া সাংসারিক সুখে 
মত্ত রাঁহয়াছি। জাঁবনের অর্্ধাংশটা বৃথা গেল, পশুও নিজের ও নিজের পাঁর- 
বারের উদর প্াারয়া কৃতার্থ হয়। 

আমি এতাঁদন পশুবৃত্তি ও চৌর্যবাত্ত কারয়া আসতোঁছ ইহা বুঝিতে 
পাঁরলাম। ব্‌ঝিয়া বড় অনুতাপ ও নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে, আর নয়, সে 
পাপ জন্মের মত ছাড়িয়া দিলাম । ভগবানকে দেওয়ার মানে ক, মানে ধর্্মকার্ষেে 
ব্যয় করা। যে টাকা সরোঁজনী বা উষাকে 'য়াঁছ তার জন্য কোন অনুতাপ 


শ্রীঅরাঁবন্দের পত্র ১৯৫ 


নাই, পরোপকার ধর্ম, আশ্রতকে রক্ষা করা মহাধম্্ম, কিন্তু শুধু ভাই-বোনকে 
দিলে হসাবটা চোকে না। এই দ্াদ্রনে সমস্ত দেশ আমার দ্বারে আশ্রত, 
আমার ত্রিশ কোটশী ভাই-বোন এই দেশে আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকে অনা- 
হারে মারতেছে, আঁধকাংশই কম্টে ও দুঃখে জঙ্জাঁরত হইয়া কোন মতে বাঁচিয়া 
থাকে, তাহাদের হত কারতে হয়। 

[ক বল, এই বিষয়ে আমার সহধার্ম্মণী হইবে ? কেবল সামান্য লোকের 
মত খাইয়া পাঁরয়া যহা সাঁত্য সাঁত্য দরকার তাহাই 'কাঁনয়া আর সব ভগবানকে 
দিব, এই আমার ইচ্ছা, তুমি মত দলেই, ত্যাগ স্বীকার কাঁরতে পারলেই আমার 
আভসান্ধ পূর্ণ হইতে পারে। তুম বলাঁছলে “আমার কোন উন্নাতি হলো না” 
এই একটা উন্নতির পথ দেখাইয়া দিলাম, সে পথে যাইবে কি ? 

দ্বতীয় পাগলামী সম্প্রীতিই ঘাড়ে চেপেছে, পাগলামিটা এই, যেকোন- 
মতে ভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন লাভ কাঁরতে হইবে। আজকালকার ধর্ম, ভগ- 
বানের নাম কথায় কথায় মূখে নেওয়া, সকলের সমক্ষে প্রার্থনা করা, লোককে 
দেখান আম ক ধাঁম্মক! তাহা আম চাই না। ঈ*বর যাঁদ থাকেন, তাহা 
হইলে তাঁহার আস্তত্ব অনুভব করিবার, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কারবার কোন- 
নাকোন পথ থাকবে, সে পথ যতই দুর্গম হোক আঁম সে পথে যাইবার দূ 
সঙ্কল্প কাঁরয়া বাঁসয়াছ। গৃহন্দুধম্মে বলে, জের শরীরের ানজের মনের 
মধ্যে সেই পথ আছে। যাইবার নিয়ম দেখাইয়া দিয়াছে, আমি সেই সকল পালন 
কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছি, এক মাসের মধ্যে অনুভব কাঁরতে পারলাম, হিন্দ 
ধম্মের কথা মিথ্যা নয়, যে-যে চিহ্নের কথা বলিয়াছে সেই সব উপলাব্ধি 
কারতেছি। এখন আমার ইচ্ছা তোমাকেও সেই পথে নিয়া যাই, ঠিক সঙ্গে 
সঙ্গে যাইতে পারবে না, কারণ তোমার অত জ্ঞান হয় নাই, কিন্তু আমার 
পছনে পিছনে আসতে কোন বাধা নাই, সেই পথে 'সাঁদ্ধ সকলের হইতে পারে 
িন্তু প্রবেশ করা ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কেহ তোমাকে ধাঁরয়া নয়া যাইতে 
পারবে না, যাঁদ মত থাকে তবে ইহার সম্বন্ধে আরও 1লাখব। 

তৃতীয় পাগলামী এই যে, অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, 
কতগুলা মাঠ ক্ষেত্র বন পর্বত নদী বাঁলয়া জানে; আম স্বদেশকে মা বলিয়া 
জান, ভাক্ত কার, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যাঁদ একটা রাক্ষস 
রক্তপানে উদাত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করেঃ নিশ্চন্তভাবে আহার 
কাঁরতে বসে, স্ত্রী-পৃত্রের সঙ্গে আমোদ কাঁরতে বসে, না মাকে উদ্ধার কারতে 
দৌঁড়াইয়া যায়? আম জানি এই পাঁতিত জাতিকে উদ্ধার কারবার বল আমার 
গায়ে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবাঁর বা বন্দুক নিয়া আম যুদ্ধ কারতে 
যাইতোছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষন্রতিজ একমান্র তেজ নহে ব্রক্মতেজও আছে, সেই 
তৈজ জ্ঞানের উপর প্রাতাষ্ঠিত। এই ভাব নূতন নহে, আজকালকার নহে” এই 
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ভাব নিয়া আম জান্ময়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত 
সাধন করিতে আমাকে পাঁথবীতে পাঠাইয়াঁছলেন। চোদ্দ বৎসর বয়সে 
বীজট অওকুরত হইতে লাগল, আঠার বংসর বয়সে প্রাতিষ্ঠা দৃঢ় ও অচল 
হইয়াছিল। তুমি ন-মাঁসর কথা শুনিয়া ভাবিয়াছিলে কোথাকার বদলোকে 
আমার সরল ভালমানূষ স্বামীকে কুপথে টানিয়া লইয়াছে। তোমার ভালমানূষ 
স্বামীই কিন্তু সেই লোককে ও আর শত শত লোককে সেই পথে, কুপথ হোক 
বা সুপথ হোক, প্রবেশ করাইয়াছিল, আরও সহস্র সহম্র লোককে প্রবেশ করাই- 
বেন। কার্যাঁসাঁদ্ধ আম থাকতেই হইবে তাহা আম বাঁলতোছ না, কিন্ত 
হইবে 'নশ্চয়ই। 

এখন বাঁল তুমি এ বিষয়ে কি কাঁরতে চাও £ স্ত্রী স্বামীর শক্ত, তুমি 
উষার শিষ্য হইয়া সাহেব-পূজামল্ত জপ কাঁরবে ? উদাসান হইয়া স্বামণর শাক্ত 
খব্ব কাঁরবে 2 না সহানূভাতি ও উৎসাহ দ্বগুীাণত কাঁরবে ? তুমি বাঁলবে, 
এই সব মহৎ কর্মে আমার মত সামান্য মেয়ে কি কারতে পারে, আমার মনের 
বল নাই, বৃদ্ধি নাই, ওই সব কথা ভাবিতে ভয় করে। তাহার সহজ উপায় 
আছে, ভগবানের আশ্রয় নাও, ঈ*বর-প্রাপ্তর পথে একবার প্রবেশ কর, তোমার 
যে যে অভাব আছে তান শীঘ্র পূরণ করবেন, যে ভগবানের নিকট আশ্রয় 
লইয়াছে, ভয় তাহাকে ব্রুমে ক্রমে ছাঁড়ুয়া দেয়। আর আমার উপর যাঁদ শ্বাস 
কাঁরতে পার, দশ জনের কথা না শুনিয়া আমারই কথা যাঁদ শোন, আম 
তোমাকে আমারই বল দিতে পার, তাহাতে আমার বলের হান না হইয়া বাদ্ধ 
হইবে। আমরা বাঁল স্ত্রী স্বামীর শাক্তি, মানে, স্বামী স্তীর মধ্যে নিজের প্রাতি- 
মূর্ত দেখিয়া তাহার কাছে নিজের মহৎ আকাত্ক্ষার প্রাতধযনি পাইয়া দ্বিগুণ 
শীক্ত লাভ করে। 

চিরাদন কি এই ভাবে থাকবে ? আম ভাল কাপড় পারব, ভাল আহার 
কারব, হাসিব নাচিব, যত রকম সুখ ভোগ করিব, এই মনের অবস্থাকে উন্নত 
বলে না। আজকাল আমাদের দেশের মেয়েদের জীবন এই সঙ্কীর্ণ ও আত 
হেয় আকার ধারণ করিয়াছে। তুম এই সব ছেড়ে দাও, আমার সঙ্গে এস, 
জগতে ভগবানের কাজ কাঁরতে আসিয়াছ, সেই কাজ আরম্ভ কাঁর। 

তোমার স্বভাবের একটা দোষ আছে, তুমি আতিমান্র সরল। যে যাহা বলে, 
তাহাই শোন। ইহাতে মন চিরকাল আঁস্থর থাকে, বাদ্ধ বিকাশ পায় না, কোন 
কর্মে একাগ্রতা হয় না। এটা শোধরাতে হইবে, একজনেরই কথা শ্ানিয়া জ্ঞান 
সণ্চয় করিতে হইবে, এক লক্ষ্য কাঁরয়া আবিচালত চিত্তে কার্যয সাধন করিতে 
হইবে, লোকের নিন্দা ও বিদ্রুপকে তুচ্ছ কারয়া স্থির ভক্ত রাখিতে হইবে। 

আর একটা দোষ আছে, তোমার স্বভাবের নয়, কালের দোষ । বঙ্গদেশে 
কাল অমনতর হইয়াছে । লোকে গম্ভীর কথাও গম্ভীর ভাবে শুমিতে পারে 
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না; ধর্ম, পরোপকার, মহৎ আকাঙ্ক্ষা, মহৎ চেস্টা, দেশোদ্ধার, যাহা গম্ভীর 
যাহা উচ্চ ও মহৎ, সব নিয়ে হাঁস ও বিদ্রুপ, সবই হাসিয়া উড়াইতে চায়; 
ব্াহ্মস্কুলে থেকে থেকে তোমার এই দোষ একট; একট; হইয়াছে, বাঁররও ছিল, 
অল্প পারমাণে আমরা সকলেই এই দোষে দূষিত, দেওঘরের লোকের মধ্যে ত 
আশ্চর্য্য বৃদ্ধ পাইয়াছে। এই মনের ভাব দৃঢ় মনে তাড়াইতে হয়, তুমি তাহা 
সহজে পারিবে, আর একবার "চিন্তা কারবার অভ্যাস করিলে, তোমার আসল 
স্বভাব ফুঁটিবে; পরোপকার ও স্বার্থত্যাগের দিকে তোমার টান আছে, কেবাঁল 
এক মনের জোরের অভাব, ঈশ্বর-উপাসনায় সেই জোর পাইবে। 
এটাই ছিল আমার সেই গুপ্ত কথা। কারুর কাছে প্রকাশ না করিয়া নিজের 
মনে ধীর চিত্তে এই সব চিন্তা কর, এতে ভয় কারবার কিছ নাই, তবে চিন্ত! 
কারবার অনেক জিনিষ আছে। প্রথমে আর কিছু কারতে হইবে না কেবল 
রোজ আধ ঘণ্টা ভগবানকে ধ্যান কাঁরতে হয়, তাঁর কাছে প্রার্থনারূপে বলবতণী 
ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হয়। মন ব্রুমে ভ্রমে তৈয়ারী হইবে। তাঁর কাছে সব্বদা 
এই প্রার্থনা কাঁরতে হয়, আম যেন স্বামীর জীবন, উদ্দেশ্য ও ঈশ্বর-প্রাপ্তির 
পথে ব্যাঘাত না কাঁরয়া সর্বদা সহায় হই, সাধনভূত হই। এই কাঁরবে ? 
তোমার 
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প্রয় মণালিনী_ 


অনেক দিন চিঠি লাখ নাই, সেই আমার চিরন্তন অপরাধ, তাহার জন্য 
তুমি নজ গুণে ক্ষমা না কারলে আমার আর উপায় ি ? যাহা মজ্জাগত তাহা 
এক দিনে বেরোয় না, এই দোষ শোধরাইতে আমার বোধ হয় এই জন্ম কাঁটিবে। 

80) জান;য়ার আসবার কথা ছিল, আসিতে পাঁর নাই, সে আমার ইচ্ছায় 
ঘটে নাই। যেখানে ভগবান নিয়া গিয়াছেন সেইখানে যাইতে হইল। এইবার 
আম নিজের কাজে যাই নাই, তাঁহারই কাজে "গয়াছলাম। আমার এইবার 
মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে, সে কথা এই পর্রে প্রকাশ কারব না। তুম 
এখানে এস, তখন যাহা বালবার আছে, তাহা বালব; কেবল এই কথাই এখন 
বাঁলতে হইল যে এর পরে আম আর নিজের ইচ্ছাধীন নই, যেইখানে ভগবান 
আমকে নিয়া যাইবেন সেইখানে পৃতুলের মত যাইতে হইবে, যাহা করাইবেন 
তাহা পৃতুলের মত করিতে হইবে । এখন এই কথার অর্থ বোঝা তোমার পক্ষে 
কিন হইবে, তবে বলা আবশ্যক নচেৎ আমার গাঁতাঁবাধ তোমার আক্ষেপ ও 
দুঃখের কথা হইতে পারে। তুমি মনে কাঁরবে আম তোমাকে উপেক্ষা কারয়া 
কাজ কাঁরতোঁছ, তাহা মনে কাঁরবে না। এই পর্য্যন্ত আম তোমার বিরুদ্ধে 
অনেক দোষ কারয়াছি, তুমি যে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে, সে স্বাভাবিক, 
ণকন্তু এখন আমার আর স্বাধীনতা নাই, এর পরে তোমাকে বাঁঝতে হইবে যে 
আমার সব কাজ আমার ইচ্ছার উপর নিভ'র না কাঁরয়া ভগবানের আদেশেই 
হইল। তুমি আসবে, তখন আমার কথার তাৎপর্যয হৃদয়ঙ্গম করিবে । আশা 
কার ভগবান আমাকে তাঁহার অপার করুণার যে আলোক দেখাইয়াছেন, 
তোমাকেও দেখাইবেন, কিন্তু সে তাঁহারই ইচ্ছার উপর 'নর্ভর করে। তুমি 
যাঁদ আমার সহধাম্সণী হইতে চাও তাহা হইলে প্রাণপণে চেষ্টা কাঁরবে যাহাতে 
তিনি তোমার একান্ত ইচ্ছার বলে তোমাকেও করুণা-পথ দেখাইবেন। এই পনর 
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কাহাকেও দৌখতে দিবে না, কারণ যে কথা বাঁলয়াছ, সে আতশয় গোপনীয়। 
তোমা ছাড়া আর কাহাকেও বাল নাই, বলা 'নাষদ্ধ। আজ এই পর্যযন্ত। 
তোমার স্বামী 


পূনশ্চ।_সংসারের কথা সরোজিনীকে 'লাখয়াছ, আলাদা তোমাকে 
লেখা অনাবশ্যক, তাহা পন্র দৌখয়া বুঁঝবে। 


২০০ শ্লীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


6৫1) 19606771067) 1907. 


প্রয় মণালিনী- 


আমি পর*্ব চিঠি পাইয়াছিলাম, সে দিনই র্যাপারও পাঠান হইয়াছিল. 

কেন পাও নাই তাহা বাঁঝতে পারিলাম না। 
সং না সঃ 

আমার এইখানে এক মূহূর্তও সময় নাই; লেখার ভার আমার উপর, 
কংগ্রেস সংক্রান্ত কাজের ভার আমার উপর, “বন্দে মাতরমের' গোলমাল মিটাই- 
বার ভার আমার উপর । আমি পেরে উঠ্াঁছি না। তাহা ছাড়া আমার জের কাজও 
আছে, তাহাও ফেলিতে পারি না। 

আমার একটী কথা শুনিবে কিঃ? আমার এখন বড় দুর্ভাবনার সময়, 
চাঁরাঁদকে যে টান পড়েছে পাগল হইবার কথা। এই সময় তুমি আস্থির হইলে 
আমারও চিন্তা ও দুভাবনা বাদ্ধি হয়, তুমি উৎসাহ ও সান্ত্বনাময় চিঠি লিখিলে 
আমার বিশেষ শাক্তলাভ হইবে, প্রফুল্লচত্তে সব বিপদ ও ভয় আঁতন্রম কাঁরতে 
পারিব। জানি দেওঘরে একেলা থাকিতে তোমার কম্ট হয়, তবে মনকে দূ 
করিলে এবং বি*বাসের উপর নির্ভর কাঁরলে দুঃখ তত মনের উপর আধিপত্য 
করিতে পারিবে না। যখন তোমার সাঁহত আমার বিবাহ হইয়াছে, তোমার 
ভাগ্যে এই দুঃখ আঁনবার্ধ, মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ হইবেই, কারণ আম সাধারণ 
বাঙ্গালীর মত' পরিবার বা স্বজনের সুখ জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কারতে পার 
না। এই অবস্থায় আমার ধম্মই তোমার ধম্ম, আমার 'নাদ্দস্ট কাজের 
সফলতায় তোমার সুখ না ভাবিলে তোমার অন্য উপায় নাই। আর একটা কথা, 
যাহাদের সঙ্গে তুমি এখন থাক, তাঁহারা অনেকে তোমার আমার গুরুজন, 
তাঁহারা কট.বাক্য বাঁললে, অন্যায় কথা বাঁললে, তথাপি তাঁহাদের উপর রাগ 
করো না। আর যাহা বলেন তাহা যে সবই তাঁহাদের মনের কথা বা তোমাকে 
দুঃখ দিবার জন্যে বলা হইয়াছে তাহা বিশবাস করো না। অনেকবার রাগের 
মাথায় না ভেবে কথা বেরোয়, তাহা ধরে থাকা ভাল নয়। যাঁদ নিতান্ত ন; 
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থাকিতে পার আম গিরশ বাবুকে বালব, তোমার দাদামহাশয় বাড়ীতে থাকতে 
পারেন আমি যতাঁদন কংগ্রেসে থাঁক। 
আমি আজ মেদনীপুরে যাব। ফিরে এসে এখানকার সব ব্যবস্থা করে 
সুরাটে যাব। হয়ত 190) 97 1601 ই যাওয়া হইবে। জানুয়ার ২রা তাঁরখে 
ফাঁরয়া আসব। 
তো 


পণ্ডিচেরীর পত্র 
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৭ই এরীপ্রল, 
১৯২০। 


স্নেহের 

তোমার 'চাঠি পেয়োছ, এ পর্য্যন্ত উত্তর লেখা হয়ে ওঠোন। এই যে 
লিখতে বসোঁছ, সেটাও একটা 1)011201 (আশ্চর্য্য কান্ড), কেন না আমার 
চিঠি লেখা হয় 0100০ 17) 2 1১101610901) (ক্ষুদে ম-গলবারে একবার); 
'বশেষ বাঙ্গলায় লেখা, যা এই পাঁচ সাত বংসরে একবারও কারনি। শেষ করে 
যাঁদ 1১০5-এ (ডাকে ) দিতে পারি, তা হলেই 1211801টা ( অসাধ্যসাধনটা ) 
সম্পূর্ণ হয়। 

প্রথম, তোমার যোগের কথা । তুম আমাকেই তোমার যোগের ভার দিতে 
চাও; আমিও নিতে রাজী। তার অর্থ, যান আমাকে ও তোমাকে প্রকাশ্যেই 
হোক, গোপনেই হোক, তাঁর ভাগবতাঁ শাক্ত দ্বারা চালাচ্ছেন, তাঁকেই দেওয়া । 
তবে এর এই ফল অবশ্যম্ভাবী জানবে যে, তাঁহারই দত্ত আমার যোগপন্থা_ 
যাকে পূর্ণ যোগ বাল-সেই পন্থায় চলতে হবে। * * * যা নিয়ে আরম্ভ 
করোছলাম, লেলে যা দিয়োছলেন * * সৌট ছিল পথ খোঁজার অবস্থা, 
এঁদক ওাঁদক ঘুরে দেখা; পুরাতন সকল খণ্ডযোগের এটী ওটন ছোঁয়া, তোলা; 
হাতে নিয়ে পরীক্ষা করা; এটীর এক রকম পুরো অনুভূতি পেয়ে ওটীর 
পিছনে যাওয়া। 

তারপর পাশ্ডিচারীতে এসে এই চণ্চল অবস্থা কেটে গেল। অন্তর্ধযামী 
জগদ্‌গুর, আমাকে আমার পল্থার পূর্ণ নিদ্দেশ দলেন। তার সম্পূর্ণ 676০ 
(তত্ব) যোগ শরীরের দশ অঙ্গ; এই দশ বৎসর ধরে তারই ০৮610117761) 
(বকাশ) করাচ্ছেন অনুভূতিতে; এখনও শেষ হয় নি, আর দুই বংসর 
লাগতে পারে। 

যোগ-পন্থাট কি, তা পরে লিখবো; অথবা তুমি যাঁদ এখানে এস, তখনই 
সেই কথা হবে। এ বিষয়ে লেখা কথার চেয়ে মুখের কথা ভাল। এখন এই 
মান্ন বলতে পাঁর যে, পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ কর্ম ও পূর্ণ ভীক্তর সামঞ্জস্য ও 
এঁক্যকে মানসিক ভূমির (16৮০1) উপরে তুলে মনের অতীত বিজ্ঞান ভূমিতে 
পূর্ণ সিদ্ধ করা হচ্ছে তার মূলতত্ব। পুরাতন যোগের দোষ এই ছিল যে, সে 
মন বুদ্ধিকে জানত, আর আত্মাকে জানত; মনের মধ্যেই অধ্যাত্ম অনুভূতি 
পেয়ে সন্তুষ্ট থাকত। কিন্তু মন খণ্ডকেই আয়ত্ত করতে পারে; অনন্ত, 
অখণ্ডকে সম্পূর্ণ ধরতে পারে না। ধরতে হলে সমাধি, মোক্ষ, নির্বাণ 
ইত্যাদই মনের উপায়, আর উপায় নেই। সেই লক্ষ্যহীন মোক্ষলাভ এক এক 
জন করতে পারেন বটে; কিন্তু লাভ কি? ব্রহ্ম আত্মা, ভগবান ত আছেনই। 
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ভগবান মানুষে যা চান, সেটা হচ্ছে তাঁকে এখানেই মুর্তিমান করা, ব্যম্টিতে, 
সমান্টতৈ--109 2051156 009৭ 111 111০ (জীবনক্ষেত্রে ভগবানকে মূর্ত করা)। 

পুরাতন যোগপ্রণালন অধ্যাত্ম ও জীবনের সামঞ্জস্য বা এঁক্য করতে পারোন, 
জগৎকে মায়া বা আঁনত্য ললা বলে ডীঁড়য়ে দিয়েছে । ফল হয়েছে জীবনশীক্তর 
হাস, ভারতের অবনাতি। গীতায় যা বলা হয়েছে, “উৎসীদেয়ীরমে লোকাঃ ন 
কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্‌” ভারতের 'ইমে লোকাঃ? স্ত্য সত্যই উৎসন্ন হয়ে গেছে। 
কয়েক জন সন্্যাসী ও বৈরাগী সাধু সিদ্ধ মুক্ত হয়ে যাবে, কয়েক জন ভক্ত 
প্রেমে, ভাবে, আনন্দে অধীর হয়ে নৃত্য করবে, আর সমস্ত জাতি প্রাণহীন, 
বাঁদ্ধহীন হয়ে ঘোর তমোভাবে ডুবে যাবে, এ কিরূপ অধ্যাত্মীসাদ্ধ 2 আগে 
মানাসক 1০৮৩1এ (ভীন্ততে) যত খন্ড অনুভূতি পেয়ে মনকে অধ্যাত্ম- 
রসাপ্লুত, অধ্যাত্মের আলোকে আলোকিত করতে হয়, তার পর উপরে উঠা । 
উপরে অর্থাৎ বিজ্ঞানভূমিতে না উঠলে জগতের শেষ রহস্য জানা অসম্ভব, 
জগতের সমস্যা 591৩৫ (মীমাংসা) হয় না। সেখানেই আত্মা ও জগৎ, অধ্যাত্ম 
ও জীবন- এই দ্বন্দেবর আঁবদ্যা ঘুচে যায়। তখন জগৎকে আর মায়া বলে 
দেখতে হয় না, জগৎ ভগবানের সনাতন লনলা, আত্মার নিত্য বিকাশ। তখন 
ভগবানকে পূর্ণভাবে জানা, পাওয়া সম্ভব হয়; গীতায় যাকে বলে “সমগ্রং 
মাং জ্ঞাতুম্‌”। অন্নময় দেহ, প্রাণ, মন, বাঁদ্ধ, বিজ্ঞান, আনন্দ, এই হল আত্মার 
পাঁচটী ভূমি। যতই উপ্টুতে উঠি, মানুষের 91311108থ1 ০০9110101)-এর (আধ্যা- 
[আক বিকাশের) চরম 'সাদ্ধর অবস্থা ততই নিকট হয়ে আসে । বিজ্ঞানে 
উঠায় আনন্দে উঠা সহজ হয়ে যায়। অখণ্ড অনন্ত আনন্দের অবস্থায় 'স্থর 
প্রীতষ্ঠা হয়; শুধু ন্রকালাতীত পরব্রন্মে নয়_দেহে, জগতে, জীবনে । পূর্ণ 
সত্তা, পূর্ণ চৈতন্য, পূর্ণ আনন্দ বকাঁসত হ'য়ে জীবনে মূর্ত হয়। এই 
চেম্টাই আমার যোগপন্থার 061051 ০11 (মূল কথা )। 

এরূপ হওয়া সহজ নয়। এই পনের বৎসরের পরে আম এইমাত্র 1বজ্ঞা- 
নের তিনটা স্তরের 'নম্নতর স্তরে উঠে নীচের সকল বাত্ত তার মধ্যে টেনে 
তোলবার উদ্যোগে আছি। তবে এই 'সাদ্ধ যখন পূর্ণ হবে, তখন ভগবান 
আমার 11)7015]) (মধ্য ) দিয়ে অপরকে অল্প আয়াসে বিজ্ঞান-সাঁদ্ধ দেবেন, 
এর কিছ মাত্র সন্দেহ নেই। তখন আমার আসল কাজের আরম্ভ হবে। 
আমি কন্মাসাদ্ধর জন্য অধীর নই। যা হবার, ভগবানের নিাদ্রস্ট সময়ে 
হবে, উন্মত্তের মত ছে ক্ষুদ্র অহংয়ের শাক্ততে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপ দিতে প্রবাস্ত 
নেই। যাঁদ কম্মাসাদ্ধি না-ও হয়, আমি ধৈর্যচ্যত হব না; এ কর্ম আমার 
নয়, ভগবানের। আম আর কারুর ডাক শুনব না; ভগবান যখন চালাবেন 
তখন চলব। 

বাঙ্গলা যে ঠিক প্রস্তুত নয়, আম জান। যে অধ্যাত্মের বন্যা এসেছে, 
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সে হচ্ছে অনেকটা পুরাতনের নৃতন রূপ, 'কন্তু আসল রূপান্তর নয়।. 
তবে এরও দরকার 'ছিল। বাঙ্গলা যত পুরাতন যোগকে নিজের মধ্যে জাঁগয়ে 
সেইগ্যাীলর সংস্কার 2%19056 (ক্ষয়) করে আসল সারটশ নিয়ে জমণী উর্বর 
করছে। আগে ছিল বেদান্তের পালা-__অদ্বৈতবাদ, সন্ন্যাস, শঙ্করের মায়া 
ইত্যাঁদ। যা এখন হচ্ছে, এইবার বৈষণব ধর্মের পালা-_ লীলা, প্রেম, ভাবের 
আনন্দে মেতে যাওয়া। এইগ্চলি আত পুরাতন, নবযগের অনুপযোগী, এ 
সব টিকবে না, কারণ এরুপ উন্মাদনা টেকবার নয়। তবে বৈষ্ণব ভাবের 
এই গুণ আছে যে, ভগবানের সঙ্গে জগতের একটি সম্বন্ধ রাখে, জীবনের 
একাট অর্থ হয়; (কিন্তু) খণ্ডভাব বলে পূর্ণ সম্বন্ধ, পূর্ণ অর্থ নাই। যে 
দলাদালর ভাব লক্ষ্য করেছ সেট আঁনবার্ধ্য। মনের ধর্ম_ এই খণন্ডকে নিয়ে 
পূর্ণ বলা, আর-সকল খণ্ডকে বাঁহচ্কৃত করা। যে সিদ্ধ (পুরুষ) ভাবটী 
নিয়ে আসেন, তানি খণ্ডভাব অবলম্বন করেও পূর্ণের সন্ধান কতকটা রাখেন_- 
€পূর্ণকে) মূর্ত করতে না পারলেও। (কিন্তু) 1শষ্যেরা তা পারে না, 
€গ্‌র্তে তত্তাটি) মূর্ত নয় বলে। প:টলি বাঁধছে বাঁধুক, দেশে ভগবান যে 
দিন পূর্ণ অবতীর্ণ হবেন পুটাল আপাঁন খুলে যাবে। এই সকল হচ্ছে 
অপূর্ণতার, কাঁচা অবস্থার লক্ষণ; তা'তে 'বিচালত হই নে। অধ্যাত্স ভাব 
খেলুক দেশে, যে ভাবেই হোক, যত দলেই হোক,-পরে দেখা যাবে। এট 
নবযূগের শৈশব, এমন কি 701)7/01910 (ভ্রুণ ) অবস্থা। আভাস মান্র, 
আরম্ভ নয়। 
ন এ নং 

এই যোগের িশিষ্টতা এই যে, 'সাদ্ধ একটু উপরে না উঠলে 1ভাত্তও 
পাকা হয় না। (আমার যোগের ) যারা সাধন করছে তাদের আগে অনেক 
পুরাতন সংস্কার 1ছল, কয়েকাঁট খসেছে কয়েকটি এখনও আছে। আগে 
€ তোমাদের ) ছিল সন্্যাসের সংস্কার, অরাবিন্দ-মঠ করতে চেয়োছলে; এখন 
(তোমাদের ) বুদ্ধ মেনেছে সন্ন্যাস চাই না, € কিন্তু) প্রাণে সেই পুরাতনের 
ছাপ এখনও একেবারে মুছে যায় নি। সেই জন্য সংসারে থেকে ত্যাগ সংসারী 
হতে বল। তোমরা কামনা ত্যাগের আবশ্যকতা বুঝেছ, কিন্তু কামনাত্যাগ 
আর আনন্দভোগের সামঞ্জস্য পূর্ণ ভাবে ধরতে পার নি। আর আমার যোগটা 
নিয়েছিলে, যেমন বাঙ্গালীর সাধারণ স্বভাব জ্ঞানের দিক থেকে তেমন নয়, 
যেমন ভাঁক্তর দিকে, কর্মের দকে। জ্ঞান কিছু হয়েছে, অনেক বাকী আছে, 
আর ভাবুকতার কুয়াসা 01551160 হয়ান-কাটোন। তোমরা সাত্বকতার 
গাণ্ডি পুরামান্রায় কাটাতে পার নি, অহং এখনও রয়েছে; এক কথায় তার 
06৮৫1011861) (1বকাশ ) হয় নি। আমারও কোন তাড়াতাঁড় নেই, আম 
তোমাদের নিজের স্বভাব অনুসারে 06৮6101১) করতে 'দাঁচ্ছ। এক ছাঁচে সকলকে 
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ঢালতে চাই নে আসল িনিষটাই সকলের মধ্যে এক হবে, নানা ভাবে নানা 
মূর্তিতে ফুটবে । সকলে ভিতর থেকে £:০% করছে বাড়ছে), গড়ে উঠছে। 
বাহর থেকে গঠন করতে চাই নে। তোমরা মূলটি পেয়েছ, আর সব আসবে। 

ভেদপ্রাতিষ্ঞ সমাজ চাই না, আত্মপ্রাতিষ্ঠ_ আত্মার এঁক্যের মার্ত সংঘ 
চাই। এই 6৪ বা ভাবকে নিয়েই দেবসংঘ নাম দেওয়া হয়েছে, যারা দেব- 
জীবন চায় তাদেরই সংঘ দেবসংঘ। সেইরূপ সংঘ এক জায়গায় স্থাপন করে 
পরে দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে। এইরূপ চেষ্টার উপর অহমের ছায়া যাঁদ 
পড়ে, সংঘ দলে পাঁরণত হয়। এই ধারণা সহজে হতে পারে যে, যে € শুদ্ধ ) 
সংঘ শেষে দেখা দেবে এইাঁটই তাই; (যেন) সব হবে এই একমান্র কেন্দ্রের 
পাঁরাধ, যারা এর বাঁহরে তারা ভেতরকার লোক নয়, € অথবা ভেতরকার ) 
হলেও তারা ভ্রান্ত, আমাদের যে বর্তমান ভাব তার সঙ্গে মেলে না বলেই 
( যেন ভ্রান্ত )। 

তুমি হয়ত বলবে, সংঘের ক দরকার ? মুক্ত হয়ে সব্্বঘটে থাকব; সব 
একাকার হয়ে যাক, সেই বৃহৎ একাকারের মধ্যেই যা হয়। সে সাত্য কথা; 
কিন্তু (তা হচ্ছে) সত্যের একটি 'দিক মান্র। আমাদের কারবার শুধু 'নিরা- 
কার আত্মা নিয়ে নয়, জীবনকেও চালাতে হবে; আবার ম্ার্ত ভিন্ন জীবনের 
০100৫ ( কার্যাকরী ) গাঁত নেই। অরূপ যে মূর্ত হয়েছে, সে নামরূপ 
গ্রহণ মায়ার খামখেয়ালি নয়; রূপের নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলেই রূপ গ্রহণ, 
আমরা জগতের কোনও কাজ বাদ দিতে চাই না; রাজননীতি, বাণিজ্য, সমাজ, 
কাব্য, [শ্পকলা, সাহিত্য সবই থাকবে; এই সকলকে নূতন প্রাণ, নূতন আকার 
দিতে হবে। 

রাজনীতিকে ছেড়োছ কেন ? আমাদের রাজনশীতি ভারতের আসল 'জানস 
নয় বলে, বিলাতী আমদানি, বিলাতন ঢঙের অনুকরণ মান্র। তবে তারও 
দরকার ছল। আমরাও বিলাতশ ধরণের রাজনীতি করেছ; না করলে দেশ 
উঠত না; আমাদের %১]1০1)0€ ( অভিজ্ঞতা ) লাভ ও পূর্ণ ০০%০1০1১- 
11101 € বিকাশ ) হতো না। এখনও তা'র দরকার আছে, বঙ্গদেশে তত 
নাই, যেমন ভারতের অন্য প্রদেশে । কলন্তু এখন সময় এসেছে ছায়াকে বিস্তার 
না করে বস্তুকে ধরবার; ভারতের প্রকৃত আত্মাকে জাগিয়ে সকল কর্ম তারই 
অনুরূপ করা চাই। 

লোকে এখন রাজনীতিকে 90471052115 ( অধ্যাত্মভাবে অনংপ্রাঁণিত ) 
করতে চায় * * * তার ফল হবে, যাঁদ কোন স্থায়ী ফল হয়, এক রকম 
[17019101560 17301510157 (ভারতীয় বোলসেভীঁজমৃ)। সে রকম 
কম্মেও আমার আপান্ত নেই; যাঁর ষে প্রেরণা, তান তাই করুন। তবে এটা 
আসল কল্তু নয়; অশুদ্ধ রূপে 59/1699] ( অধ্যাত্ম ) শীক্ত ঢাললে- কাঁচা 
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ঘটে কারণোদাঁধর জল-_হয় এঁ কাঁচা জাঁনষটা ভেঙ্গে বাবে, জল ছড়িয়ে নজ্ট 
হবে, নয় অধ্যাত্ম শীক্ত ০৬31১০191০ করে (লুপ্ত হয়ে) সেই অশুদ্ধ রূপই 
থাকবে; সব্্ক্ষেত্রেই তাই। 518710121 177101170 (অধ্যাত্ম প্রেরণা ) 
দিতে পার, তবে সেই শাক্তি €২১৪1১৭০. (খরচ ) হবে শিব-মন্দিরে বানরের 
মূর্তি গড়ে স্থাপন করতে । বানরটি প্রাণ-প্রাতিচ্ঠায় শাক্তমান হয়ে ভক্ত হন্‌- 
মান সেজে রামের অনেক কাজ হয়ত করবে, যতাঁদন সেই শীক্ত থাকবে। 
আমরা 'কল্তু ভারত-মাঁন্দরে চাই হনুমান নয়- দেবতা, অবতার, স্বয়ং রাম। 
* সকলের সঙ্গে মিলতে পাঁর-কিন্তু সমস্তকে প্রকৃত পথে টানবার জনা, 
আমাদের আদর্শের 921. (ভাব) ও রূপকে অক্ষ-প্ন রেখে । তা না করলে দিশে- 
হারা হব, প্রকৃত কর্ম হবে না। 117015100511% (ব্যাক্তগত ভাবে) সব্বন্ত 
থেকে কিছু হবে বটে, সংঘরূপে সব্বত্র থেকে তার শতগুণ হয়। তবে 
এখনও সে সময় আসোঁন। তাড়াতাড়ি রূপ দিতে গেলে ঠিক যা চাই তা 
হবে না। সংঘ হবে প্রথম চড়ান রূপ: যারা আদর্শ পেয়েছে তারা এঁক্যবদ্ধ 
হয়ে নানাস্থানে কাজ করবে; পরে ১0100181 0:017)100011-এর ( অধ্যাত্ম- 
সংঘ) মত রূপ 'দয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে সব কম্মকে আত্মানুরূপ, যুগানুর্‌প 
আকৃতি দেবে । শক্ত বাঁধা রূপ নয়, অচলায়তন নয় : স্বাধীন রূপ. সমুদ্রের মত 
যা ছড়িয়ে যেতে পারে, নানাভঙ্গনী লয়ে এটকে ঘিরে. ওটীকে প্লাবিত করে, 
সবকে আত্মসাত করবে; করতে করতে 5091710921 046১0711151 (দেবজাতি) 
দাঁড়াবে । এইটি হচ্ছে আমার বর্তমান 10০৪8 (ভাব). এখনও পুরো 016৮০1১1১০৫ 
হয়নি। সবটা ভগবানের হাতে, তানি যা করান। 

তারপর তোমার পত্রের কয়েকাঁট বিশেষ কথার আলোচনা কাঁর। তোমার 
যোগের সম্বন্ধে বা লিখেছ, সে সম্বন্ধে এই পত্রে বিশেষ কিছ লিখতে চাই 
না, দেখা হলে সুবিধা হবে। দেহকে শব দেখা সন্্যাসের নিব্বাণ-পথের 
লক্ষণ, এই ভাব নিয়ে সংসার করা যায় না, সব্্ববস্তুতে আনন্দ চাই_যেমন 
আত্মায় তেমান দেহে । দেহ চৈতন্যময়, দেহ ভগবানের রূপ। জগতে যা 
আছে তাতে ভগবানকে দেখলে, “সর্বামদম্‌ ব্রন্ম-_বাসৃদেবঃ সব্বামাত” এই 
দর্শন পেলে বিশ্বানন্দ হয়। শরীরেও সেই আনন্দের মূর্ত তরঙ্গ ছোটে; 
এই অবস্থায় অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ হয়ে সংসার বিবাহ সবই করা যায়, সকল 
কর্ম পাওয়া যায় ভগবানের আনন্দময় বিকাশ। (আম নিজের মধ্যে) অনেক 
দন থেকে মানাঁসক ভূমিতে মনের হীন্দ্রয়ের সকল বিষয় ও অনুভূতি আনন্দময় 
করে তুলাছি। এখন সেই সব বিজ্ঞানানন্দের (১01১12116162] ) রূপ ধারণ 
করছে। এই অবস্থায়ই সচ্চিদানন্দের পূর্ণ দর্শন ও অনুভূতি। 

দেবসংঘের কথা বলে তুমি লিখেছ--“আম দেবতা নই, অনেক পটিয়ে 
শানান লৌহা।৮ * * * দেবতা কেহই নয়, তবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দেবতা 
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আছেন. তাঁকেই প্রকট করা দেবজীবনের লক্ষ্য। তা সকলেই করতে পারে। 
বড় আধার আছে, মানি। তোমার নিজের সম্বন্ধে সে বর্ণনাকে আম 50081269 
(যথাযথ) বলে গ্রহণ করাছি না। তবে যেরূপ আধারই হোক, একবার ভগবানের 
স্পর্শ যাঁদ পড়ে, আত্মা যাঁদ জাগ্রত হন, তারপর বড় ছোট এ সবেতে বিশেষ 
কিছু আসে যায় না। বেশ বাধা হতে পারে, বেশী সময় লাগতে পারে, 
বকাশের তারতম্য হতে পারে, তারও কিছু ঠিক নেই। ভিতরের দেবতা সে 
সব বাধা ন্যনতার হিসাব রাখে না: ঠেলে ওঠে । আমারও কি কম দোষ ছিল, 
মনের চিত্তের প্রাণের দেহের কম বাধা ছিল? সময় কি লাগে নিঃ ভগবান 
কি কম িটিয়েছেন? দিনের পর 'দন, মুহূর্তের পর মুহূর্ত দেবতা হয়েছি 
বাকি হয়োছ জান না; তবে কিছু হয়োছ বা হাঁচ্ছ__ভগবান যা গড়তে চেয়েছেন 
তাই যথেম্ট। সকলেরই তাই । * * * আমাদের শীক্ত নয়, ভগবানের শাক্তই এই 
যোগের সাধক। 

আম যা অনেকাদন থেকে দেখাঁছ তার দু* একটি কথা সংক্ষেপে বাল। 
আমার এ ধারণা হয় যে ভারতের দ:ব্বলতার প্রধান কারণ পরাধীনতা নয়, 
দারিদ্র্য নয়, অধ্যাত্মবোধের বা ধম্মের অভাব নয়, কিন্তু চিন্তাশাক্তর হাস 
জ্ঞানের জল্মভূমিতে অজ্ঞানের বিস্তার । সব্বত্ই দোঁখ 1091১111গে বা 910%411]- 
11)611055 (0 01191, (চিন্তা করবার অক্ষমতা আনচ্ছা) ল্য চিন্তা-“ফোবিয়া”। 
মধ্যযুগে যাই হোক, এখন কিন্তু এই ভাবাঁট ঘোর অবনাতর লক্ষণ। মধ্যযুগ 
ছল রান্রকাল, অজ্ঞানীর জয়ের দন। আধুঁনক জগতে জ্ঞানের জয়ের যুগ 
যে বেশী িন্তা করে, বিশ্বের সত্য তলিয়ে শিখতে পারে, তার তত শক্ত 
বাড়ে। য়রোপ দেখ, দেখবে দুটি জানস-অনন্ত বশাল চিন্তার সমুদ্ু, 
আর প্রকাণ্ড বেগবতঈ অথচ সুশৃঙ্খল শাক্তর খেলা । য়ুরোপের সমস্ত শীত 
সেইখানে; সেই শাক্তর বলে জগংকে সে গ্রাস করতে পারছে; আমাদের 
পুরাকালের তপস্বীদের মত, যাদের প্রভাবে বিশ্বের দেবতারাও ভাত, 
সান্দগ্ধ, বশীভূত। লোকে বলে যুরোপ ধ্বংসের মুখে ধাবত। আম 
তা মনে কার না। এই যে বিপ্লব, এই যে ওলটপালট-_এ সব নবসৃম্টির 
পূর্বাবস্থা। | 

তারপর ভারত দেখ। কয়েকজন 50110875 ৪)41)05 (একক আঁতকায় 
মহাপুরুষ ) ছাড়া সব্বন্রই * * * সোজা মানুষ, অর্থাং 7৮৫782 1091) 
( সাধারণ গড়পড়তা মানুষ ), যে চিন্তা করতে চায় না, পারে না, যার 'বিন্দু- 
মাত্র শাক্ত নেই, আছে কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা। ভারতে চায় সরল চিন্তা, 
সোজা কথা: যুরোপে চায় গভশর "চিন্তা, গভশর কথা । সামান্য কুলীমজুরও 
চিন্তা করে, সব জানতে চায়, মোটামুটি জেনেও সন্তুষ্ট নয়, তাঁলয়ে দেখতে 
চায়। প্রভেদ এই যে যুরোপের শাক্ত ও চিন্তার 19151 11010131101 (অলঙ্ঘ্য 
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সীমা) আছে। অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে এসে তার চিন্তভাশাক্ত আর চলে না। সেখানে 
যুরোপ সব দেখে হেন্য়াল, 17010010908 00106819755165 ( কুহেলিকাময় তত্ব- 
শাস্ত্র), ৮0210 1)91168011)81198)  (যোগজ মাতিভ্রম ); ধোঁয়ায় চোখ রগড়ে 
কিছু ঠাহর করতে পারে না। তবে এখন এই 10771048001) (সীমা) ও 
98111)0887)0 ( আতন্রম ) করবার যুরোপে কম চেস্টা হচ্ছে না। আমাদের 
অধ্যাত্মবোধ আছে, আমাদের পূর্বপুরুষদের গুণে; আর যার সেই বোধ 
আছে তার হাতের কাছে রয়েছে এমন জ্ঞান, এমন শাক্ত যার এক ফুৎকাবে 
যুরোপের সমস্ত প্রকান্ড শাক্ত তৃূণের মত উড়ে যেতে পারে । কন্তু সে শীল্ত 
পাবার জন্য শাঁক্তর (উপাসনা ) দরকার। আমরা কিন্তু শাক্তর উপাসক 
নই, সহজের উপাসক, সহজে শক্ত পাওয়া যায় না। আমাদেব পূব্বপুরু- 
ষেরা বিশাল চিন্তার সমুদ্রে সাতার 'দয়ে বিশাল জ্ঞান পেয়োছিলেন; বিশাল 
সভ্যতা দাঁড় কাঁরয়ে দিয়োছিলেন। তাঁরা পথে যেতে যেতে অবসাদ এসে 
ক্লান্ত হয়ে পড়ায় চিন্তার বেগ কমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে শাক্তর বেগও কমে 
গেল। আমাদের সভ্যত্্‌ হয়ে গেছে অচলায়তন, বাহ্য ধম্মেরি গোঁড়াম, 
অধ্াত্মভাব একাঁট ক্ষীণ আলোক বা ক্ষাণক উন্মাদনার তরঙ্গ। এই অবস্থ। 
যতাঁদন থাকবে, ততাঁদন ভারতের স্থায়ী পুনরুখান অসম্ভব । 

বাঙ্গলা দেশেই এই দুর্বলতার চরম অবস্থা । বাঙ্গালীর ক্ষিপ্র বুদ্ধ 
আচ্ছ, ভাবের ৫81১8011% (সামথন ) আছে, $))111091)  ( অন্তর্্ঞান ) 
আছে; এই সব গুণে সে ভারতে শ্রেণ্ঠ। এই সকল গুণই চাই, কিন্তু 
এগীলই যথেষ্ট নয়। এর সঞ্জে যাঁদ 'চন্তার গভনরতা, ধশর শাক্ত, বীরো- 
চিত সাহস, দর্ঘ পারশ্রমের ক্ষমতা ও আনন্দ জোটে, তা হলে বাঙ্গালী 
ভারতের কেন, জগতের নেতা হয়ে যাবে। কিন্তু বাঙ্গালী তা চায় না, সহজে 
সারতে চায়, চিন্তা না করে জ্ঞান, পাঁরশ্রম না করে ফল, সহজ সাধনা করে 
সদ্ধি। তার সম্বল আছে ভাবের উত্তেজনা, কিন্তু জ্ঞানশুন্য ভাবাতিশয্যই 
হচ্ছে এই রোগের লক্ষণ, তারপর অবসাদ, তমোভাব। এ দিকে দেশের ক্রমশঃ 
অবনাঁত:; জীবনশাক্ত হাস হয়েছে; শেষে বাঙ্গালী ?নজের দেশে কি হয়েছে__ 
খেতে পাচ্ছে না, পরবার কাপড় পাচ্ছে না, চারাঁদকে হাহাকার, ধনদৌলত, 
বাবসা-বাণজ্য, জাম, চাষ পর্যন্ত পরের হাতে যেতে আরম্ভ করছে। শাক্ত- 
সাধনা ছেড়ে 'দয়েছি, শাঁক্তও আমাদের ছেড়ে 'দিয়েছেন। প্রেমের সাধনা করি, 
কিন্তু যেখানে জ্ঞান ও শাক্ত নাই সেখানে প্রেমও থাকে না; সঙ্কীর্ণতা, 
ক্ষুদ্ূতা আসে : ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ মনে, প্রাণে, হয়ে প্রেমের স্থান নাই। প্রেম 
কোথায় বঝগদেশে 2 যত ঝগড়া, মনোমালন্য, ঈর্ধা, ঘুণা, দলাদালি এ দেশে 
আছে, ভেদাক্রুষ্ট ভারতে আর কোথাও তত নাই। 

আর্ধজাতির উদার বীরষ্ণগে এত হকিডাক, নচনাচি ছিল না, কিন্তু 
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যে চেষ্টা আরম্ভ করত তারা, তা বহু শতাব্দী ধরে স্থায়ী থাকত। বাঙ্গালীর 
চেষ্টা দুশদন স্থায়ী থাকে। 

তুম বলছ চাই ভাবোন্মাদনা, দেশকে মাতানো । রাজননীতিক্ষেত্রে ও-সব 
করেছিলাম, স্বদেশী সময়ে যা করেছিলাম সব ধূলিসাং হয়েছে। অধ্যাত্মক্ষেত্র 
কি শুভতর পাঁরণাম হবে ? আমি বলছি না যে কোনও ফল হয় !ন। হয়েছে; 
যত 780৮61)61) (আন্দোলন) হয়, তার কিছু ফল হয়ে দাঁড়াবে, তবে ত' 
আঁধকাংশ 105511)1110-র (সম্ভাবনার) বাদ্ধি; স্থিরভাবে 450821156 (বাস্তব- 
রূপদান) করবার এট ঠিক রীতি নয়। সেই জন্য আম আর ৫1770110281 
€১০10০1161)0 (প্রাণজ উত্তেজনা, আবেগমন্ততা), ভাব, মনমাতানোকে 1956 
(প্রাতষ্ঠা) করতে চাই না। আমার যোগের প্রাতষ্ঞা করতে আম চাই শাল 
বীরসমতা; সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত আধারে সকল বৃত্তিতে পূর্ণ, দূ, আঁব- 
চলিত শাক্ত; শীক্তসমুদ্রে জ্ঞানসূর্যের রাশমর বিস্তার; সেই আলোকময 
বিস্তারে অনন্ত প্রেম, আনন্দ, এঁক্যের স্থির ০5885 (তীব্রানন্দ)। লাখ 
লাখ শিষ্য চাই না, একশ ক্ষুদ্র-আমিত্বশূন্য পুরো মানুষ ভগবানের ষন্বরূপে 
যদি পাই, ভাই যথেন্ট। প্রচলিত গ্ুরুগ্িরর উপর আমার আস্থা নাই: আমি 
গুরু হতে চাই না। আমার স্পর্শে জেগে হোক, অপরের স্পর্শে জেগে হোক. 
কেহ যাঁদ ভিতর থেকে নিজের সপ্ত দেবত্ব প্রকাশ করে ভগবং-জীবন লাভ 
করে, এটাই আঁম চাই। এইরূপ মানুষই এই দেশকে তুলবে। 

এই 10017 (বক্তৃতা) পড়ে এ কথা ভাববে না যে, আম বঙ্গদেশের 
ভাঁবষ্যং সম্বন্ধে নিরাশ। গুরা যা বলেন যে বঙ্গদেশেই এবার মহাজ্যোতির 
বিকাশ হবে, আমিও সেই আশা করাছ। তবে 96167 5106 01 0116 511610. 
(বিপরীত দিক), কোথায় দোষ, ব্রুটি, ন্যানতা তা দেখবার চেষ্টা করেছি! 
এগুলি থাকলে সে জ্যোত মহাজ্যোতিও হবে না, স্থায়ীও হবে না। 

এই অসাধারণ লম্বা চিঠির তাৎপর্য এই যে আমিও প:টালি বাঁধাছ। 
তবে আমার বিশ্বাস যে সে পঃটলি 9. [১০০]এর (খষ্টের প্রথম শমা, 
খন্টীয় স্বগেরি দ্বারী) চাদরের মত, অনন্তের যত শিকার তার মধ্যে গিঙ্ি 
গজ করছে। এখন প*টাল খুলাছ না, অসময়ে খুলতে গেলে শকার পালাতে 
পারে। দেশেও এখন যাচ্ছি না, দেশ তৈয়ারী হয়নি বলে নয়, আম তৈয়ার? 
হইনি বলে। অপকৰ অপকেৰর মধ্যে গিয়া ক কাজ করতে পারে ? 

ইতি_ 


তোমার সেজদা? । 


»স ভ্জা স্ব ভ্লী 
বাধা বিদ্ব 


পন্নাবলন ২১৫ 


চিন্তাশৃন্য বিশালতার অবস্থাকে প্রাণ ভালবাসে না। সে চায় গাঁতি, 
যেরকম গতিই হোক, জ্ঞানের বা অন্জানের। কোন অচল স্থির অবস্থা 
তার পক্ষে নীরস লাগে। 
সং 
ব্যথায়, হতাশায়, নিরানন্দে, নিরুংসাহে কেউ কখনও যোগপথে উন্নাতি 
লাভ করোনি। ওই সব না থাকা ভাল। 
সং 
উদ্ধরের অনুভূতি চাই, নিম্নপ্রকাতির রুপান্তরও চাই। হর্ষ [বিষাদ 
হতাশা নিরানন্দ সাধারণ প্রাণের খেলা, উন্নাতির অন্তরায় এসব আতিন্রম করে 
উদ্ধেকর বিশাল এঁক্য ও সমতা প্রাণে ও সবর নামাতে হয়। 
সং 
বাসনা দাবী খেয়াল কল্পনার জোর যতাঁদন থাকে প্রাণের আধপত্য ত 
থাকেই। এই সব হচ্ছে প্রাণের খোরাক, খোরাক দিলে সে প্রকান্ড ও বলবন 
হবে নাকেন? 
সং 
যাঁদ বাসনা পোষণ কর, অধীর হয়ে যাও সাধনার ফলের জন্যে, তাহলে 
শান্ত নীরব কেমন করে থাকবে। মানুষের স্বভাবের রূপান্তরের মত বড় 
কাজ, তাক এক মুহূর্তে হয় 2 স্থির হয়ে মায়ের শীক্তকে কাজ করতে দাও, 
তাহলে সময়ে সব হয়ে যাবে। 
সং 
তুমি যাঁদ ভিতরে শান্ত ও সমার্পত হয়ে থাক, তাহলে বাধা 1বিঘ! 
ইত্াঁদ তোমাকে চালিত করবেনা । অশান্তি চণ্চলতা আর “কেন হচ্ছেনা, 
কবে হবে” এই ভাব ঢুকতে দিলে বাধা-বিঘ জোর পায়। তুমি বাধা-বিঘে!র 
দকে অত নজর দাও কেন? মায়ের দকে দাও। 'নজের ভিতরে শান্ত 
সমার্পত হয়ে থাক। নিম্নপ্রকীতির ছোট ছোট ৫4৩০ সহজে যায় না। তা 
1নয়ে বিচলিত হওয়া বৃথা । মায়ের *্ণক্ত যখন সমস্ত সত্তা অবচেতনা পর্য্যন্ত 
সম্পূর্ণ দখল করবে তখন যাবে। তাতে যতাঁদন লাগে তা হলেও ক্ষতি নাই। 
সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য সময়ের দরকার । 
এ 
আমরা দূরেও যাইনি ত্যাগও কাঁরান। তোমার মন প্রাণ.যখন অশান্ত হফ 
তখন এই সব ভূল কল্পনা তোমার মনে ওঠে। বাধা যাঁদ ওঠে, অহংকার যাঁদ 
আসে, মায়ের উপর ভরসা হারাতে নেই-াস্থিরভাবে তাঁকে ডাকতে ডাকতে 
অচণ্চল থাক, বাধা অহংকার সরে যাবে। 


২১৬ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


সঃ 


আসল কথা এই যে কাজের মধ্যে অহংকারের বা বাহঃপ্রকীতির বশ হবে 
না, তা যাঁদ হও কাজ ত আর সাধনার অংশ হয় না, তা হয়ে যায় সামান্য 
সধারণ কাজের সমান। কাজকেও সমার্পত ভাবে ভিতর থেকে করতে হয়। 
সং 
বাহশ্চেতনা অজ্ঞানময়, যা আসে উপর থেকে তার যেন একটা ভুল 
[147)5011])0101), যেন ভুল নকল বা ভুল অনুবাদ করতে চায়, নিজের মত 
গড়তে যায়, নিজের কাঁজ্পত ভোগ বা বাহ্যক স্বার্থে বা অহংভাবের তৃপ্তির 
দিকে ফিরাতে চেম্টা করে। এই হচ্ছে মানব স্বভাবের দুর্বলতা । ভগবানকে 
ভগবানের জন্যই চাঁহতে হয়, নিজের চাঁরতার্থতার জন্য নয়। যখন 
[9/০1770 1১০1)6 ভিতরে সবল হয়, তখন এই সব বাঁহঃপ্রকৃতির দোষ কমে 
যেতে যেতে শেষে নিম্মল হয়ে যায়। 
১ 
ইহা ত মানুষ মান্ই করে- প্রশংসায় হৃজ্ট, নিন্দায় দুঃখিত হয়। কিছু 
অন্ভুত ব্যাপার নয়। তবে সাধকের পক্ষে এই দুব্বলতা অতিন্রম করাই 
নিতান্ত প্রয়োজন, স্তুৃতি-নিন্দায় মান-অপমানে নিট থাকবে। কিন্তু 
তাহা সহজে হয় না-_ সময়ে হবে। 
%ঃ 
ইহাই সত্য চেতনার অবস্থা ও দৃষ্টি, গভীরে থাকলে বা বাঁহরের চৈতন্য 
এলে ইহা যাঁদ থাকে, তা হলে সব ঠিক এগিয়ে যাবে ভাগবত উদ্দেশ্যের দিকে & 
এ 
এই যোগপথে মিথ্যাই হচ্ছে বড় অন্তরায়, কোন রকম মিথ্যাকে স্থান 
দিতে নেই- মনেও নয়, কথায়ও নয়, কার্যেও নয়। 
সু 
তামাঁসক সমর্পণের সাথে তামাসক অহংকারের কোন সম্বন্ধ নাই। 
তামাসক অহংকার মানে “আম পাপন, আমি দুব্্বল, আমার কোন উন্নাত 
হবে না, আমার সাধনা হতে পারে না, আম দুঃখী, ভগবান আমাকে গ্রহণ 
করেন গন, মরণই আমার একমান্র আশ্রয়, মা আমাকে ভালবাসেন না, আর 
সকলকে ভালবাসেন” ইত্াঁদ ইত্যাদ ভাবা । ৬107] 7090876 এরকম 
নিজেকে হান দেখিয়ে নিজেকে আঘাত করে। সকলের চেয়ে খারাপ দুঃখী 
দুষ্ট নিপীড়িত বলে দেঁখয়ে অহংভাবকে চাঁরতার্থ করতে চায়-াবপরীত 
ভাবে। রাজাঁসক অহংকার ঠিক উলটো। আম বড় ইত্যাঁদ বলে নিজেকে 
ফাঁপয়ে দেখাতে চায়। 


পন্নাবলশ ২১ 


অজ্ঞান অহংকার ও বাসনাই হচ্ছে বাধা মন প্রাণ দেহ যাঁদ উদ্ধর্বচৈতন্যের 
আধার হয় তাহলে এই ভাগবত জ্যোতি শরীরে নামতে পারবে। 
সং 
মানুষের মনই আববাস কল্পনা, ভূল চিন্তায়, অশ্রদ্ধায় ভরা, অজ্ঞানে ও 
দুঃখেও ভরা। সে অজ্ঞানই সে অশ্রদ্ধার কারণ, সে দুঃখের উৎস। মানুষের 
বদ্ধ অজ্ঞনের যল্ন; প্রায়ই ভূল চিন্তা ভুল ধারণা আসে, অথচ সে মনে করে 
আমারই চিন্তা সত্য। তার "চন্তায় ভুল আছে ক নাই আর ভূল কোথায় তা 
দেখে বিবেচনা করবার ইচ্ছাই তার নাই। এমন কি ভুল দেখালে অহংকাবে 
লাগে, ক্রোধ হয় বা দুঃখ হয়, স্বীকার করতে চায় না। অথচ অপরের ভুল 
দোষ দেখাতে পারলে তার খুব তৃপ্তি হয়। পরের 'ীনন্দা শুনলে সত্য বলে 
গ্রহণ করে অমনই, কতদূর সত্য তা ববেচনাও করে না। এরুপ মনের মধ্যে 
শ্রদ্ধা বি*বাস সহজে হয় না। সেজন্য মানুষের কথা শুনতে নাই, তার প্রভাব 
নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে নাই। যাঁদ শুনতে হয় আসল কথা, নিজের 'ভিতরে 
গিয়ে [১5561110 0০10-কে জাগাতে হয়, তার মধ্যে থেকে আস্তে আস্তে 
সত্য বৃদ্ধি মনে বেড়ে যায়, সত্য ভাব ও 15111)8 হৃদয়ে আসে, সত্য প্রেরণা 
প্রাণে উঠে, [959011০-এর আলোতে মানুষ বস্তু ঘটনা জগতের উপর নূতন 
দৃম্ট পড়ে, মনের অজ্ঞান, ভুল দেখা, ভুল "চিন্তা আঁবশবাস অশ্রদ্ধা আর আসে না॥ 
খর 
হয়ত শরীরে ধ্যানের 'কছ; বাধা আছে, যাতে বসতে চায় না, তবে ইহাও 
অনেকের সাধনায় ঘটে যে সাধনা আপনা আপাঁন চলে। জোর করে বসে ধ্যান 
করা আর হয় না। কিন্তু বসতে হাঁটতে শুয়ে থাকতে ঘুমোতে পর্যন্ত 
সাধনা নামে। 
সং 
বোধহয় বাহিরের স্পর্শ থেকে এইসব হয়েছে। এখন এই সব প্রাণের 
গোলমাল কয়েকজনের মধ্যে বার বার হচ্ছে। একজন থেকে গিয়ে আর এক- 
জনের মধ্যে যাচ্ছে একটা রোগের মত। বিশেষ এইভাব যে আমি মরব, আম 
এই শরীর রাখব না, এই শরীরে আমার যোগ সাধনা হবে না, এটাই প্রবল ।' 
অথচ, এই দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ হতে বিনা বাধায় যোগাঁসদ্ধ হব, এই" 
ধারণা অতান্ত 'িথ্যা। এই ভাবে দেহ ত্যাগ করলে পরজলন্মে বরং আরো বাধা 
হবে, আর মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবেই না। এই সব হচ্ছে বরুদ্ধ শীক্তর 
আক্রমণ। তার উদ্দেশ্য সাধকের সাধনা ভেঙ্গে দিতে, মায়ের শরীরকে ভেঙ্গে 
দিতে, আশ্রমকে আর আমাদের কাজকে ভেঙ্গে 'দতে। তুমি সাবধান হয়ে 
থাক। এই সব তোমার মধ্যে ঢুকতে দও না। 
বাইরের লোক আমাকে শাসন করে, আমার খুব লেগেছে, আমি. মরে ফাল, 


২১৮ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণী 


'এ হচ্ছে প্রাণের অহংকারের কথা, সাধকের কথা নয়। আম তোমাকে সতর্ক 
করোছ, অহংকারকে স্থান দিও না। কেহ যাঁদ কোন কথা বলে, আঁবচাঁলত 
হয়ে শান্তমনে নিরহংকারভাবে থাক, মায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়ে। 
সং 
মরে যাওয়ায় কোন মিটমাট হয় না। এই জল্মে যেসব বাধাকে নম্ট না 
করলে, তুমি ক মনে কর আর জন্মে সেগ্‌লে। তোমাকে ছেড়ে দেবে ই এই 
জন্মেই পাঁরচ্কার করতে হয়। 
সং 
এই সব প্রাণের বৃথা বিলাপকে উঠতে দিলে কেমন করে অনুভূতি আসবে, 
এলেও ক করে টি*কবে বা সফল হবে- এই প্রাণের কান্না শুধু অন্তরায় হয়ে 
যায়। 
এই সব বিলাপ ও হাহ্‌তাশের কথা যোগপন্থায় অগ্রসর হবার বাধা, আর 
কিছু নয়-শুধু প্রাণের একরকম তামাঁসক খেলা । এই সব ছেড়ে দিয়ে শান্ত" 
ভাবে সাধনা করলে শীঘ্র উন্নাত হয়। 
প্র 
যা দেখেছ তা সত্যই_তবে যাকে খারাপ শাঁক্ত বল. সে সাধারণ প্রকৃতি 
মান্র। সেই প্রকাতিই মানূষকে প্রায় সব করায়__পাধনায় তার প্রভাব আতকরুম 
করতে হয়-তবে সহজে হয় না. দঢ় স্থির চেষ্টায় শেষে হয়ে যায় সম্পূর্ণ 
রূপে। 
সঃ 
যখন সাধক খাঁটি চেতনার মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করে তখনও অন্য 
অংশগ্‌লি থাকে. তবে খাঁটি চেতনার প্রভাব বাড়তে বাড়তে ওইগুলোকে 
আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে ফেলে। 
ও 
খারাপ শক্ত ছাড়া কি এমন নীচে টানতে ও দুব্বল ব্যাতবাস্ত করে 
ফেলতে পারে 2 40070997576 এইরূপ শাঁক্ত অনেক ঘুরছে সাধকরা আশ্রয় 
“দেয় বলে। যাদ আসে তোমার উপর, মাকে ডেকে প্রতাখ্যান করে দাও। কিছ; 
করতে পারবে না, টিকতে পারবে না। 
সং 
বাধা সহজে সম্পূর্ণ যায় না। খুলতে খুলতে, চেতনা বাড়তে বাড়তে 
শরীর-চেতনা পর্যান্ত যখন রূপান্তাঁরত হয় তখন বাধা সম্পূর্ণ চলে যায়। 
তার আগে কমে যাবে, বেরিয়ে যাবে, বাঁহরে বাহিরে থাকবে,_তুমি বাধায় 
ীবচালত না হয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র করে রাখ। বাধাকে £নজের বলে আব 
স্বীকার করো না-তা হলে তার জোর কমে যাবে। 


পন্রাবলী ২১৯ 
বাধা সকলের হয়-ষারা কাজ করে না, তাদেরও বিশেষ জোরে বাধা আসে। 


বাহঃপ্রকীতি ছাড়ছে না বলে বাধা হচ্ছে, বাঁহঃপ্রকীতির যখন নবজন্ম হবে 
তখন আর বাধা থাকবে না। 


আমি এই সম্বন্ধে বারবার তোমাকে বাঁঝয়ে দিয়োছি যে বাধা এক 
মুহূর্তে যায় না_বাধা হচ্ছে সে-মানুষের বাঁহঃপ্রকৃতির স্বভাবের ফল-সে 
স্বভাব একদিনে বা অল্পাঁদনে বদলায় না-শ্রেম্ঠ সাধকেরও নয়। তবে মায়ের 
২৯ £ ৫ ১ ? 
উপর সম্পূর্ণ নভর করে শান্ত ধীরভাবে উৎকাণ্ঠত না হয়ে যাঁদ মাকে 
সব্্বদা ডেকে এগয়ে চল, বাধা এলেও কিছু করতে পারবে না--সময়ে তার 
জোর কমে যাবে, নণ্চ হয়ে যাবে, আর থাকবে না। 


এই বাধা সকলেরই আছে। প্রাত মৃহূর্তে যুক্ত হওয়া সহজে হয় না। 
ধীরভাবে সাধনা করতে করতে হয়ে যায়। 


বাধা ত বিশেষ হু নর, মানুষের বাহঃপ্রকীতিতে যা থাকে তাই- 
সেগুলো মায়ের শাক্তর *৮৫১।/11)৫ দবারা ক্রমে দ:রীকৃত হবে। তার জন্য 
চান্তত বা দুঃখত হবার কোন কারণ নাই। 

মাকে সব্বদা স্মরণ কর. মাকে ডাক তা হলে বাধা চলে যাবে। বাধাকে 
ভয় করো না বিচলিত হয়ো না-স্থির হয়ে মাকে ডাক। 


বাধা অনন্ত 90১১) করে বটে। সে 91১০০৪1৪11০ সত্য নয়, রাক্ষস 

নায়া মাত্র_ঠিক পথে চলতে চলতে শেষে পথ পাঁরচ্কার হয়ে যায়। 
সং 

কতকটা তাই, তবে বাধা কাউকে সহজে ছাড়ে না, খুব বড় যোগনীকেও 
নয়। মনের বাধা অপেক্ষাকৃত সহজ ছাড়ান যায়, 'কন্তু প্রাণের বাধা, 
শরীরের বাধা তত সহজে যায় না, সময় লাগে। 

বড় বড় সাধককেও বাধা আক্রমণ করতে পারে, তাতে কি 2 15501010 
অবস্থা থাকলে, মায়ের সঙ্গে যুক্ত থাকলে এই সব আক্রমণের চেম্টা বৃথা 
হয়ে যায়। সং 

এই দুই বাধা সাধকের প্রায়ই থাকে। প্রথমটি প্রাণের. দ্বতীয়টি 
শরশর-চেতনার-স্বতন্ন্র হয়ে থাকলে কমে গিয়ে শেষে আর থাকে না। 


২২০ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


সঃ 


এই সব বাধা সকলেরই আসে, তা না হলে যোগাসদ্ধি অজ্পাঁদনেই 

হয়ে যেত। 
হ্ 

মানুষের প্রকৃতি ত সব সময় (ভিতরে থাকতে পারে না-_কিন্তু মাকে 
যখন ভিতরে বাঁহরে সব অবস্থায় 16০1 করতে পারা যায় তখন এই 
0)070811) আর থাকে না। সেই অবস্থা আনবে। 

মং 

অশুদ্ধ প্রকৃতিই সাধকের বাধার সন্ট করে-কামভোগের ইচ্ছা, অজ্ঞানতা 
ইত্যাদ মানুষের অশহদ্ধ প্রকৃতিরই অন্তর্গত। এগুলি সকলেরই আছে- 
যখন আসে বিচালিত না হয়ে শান্তভাবে নিজেকে পৃথক করে প্রত্যাখ্যান 
করতে হয়। যাঁদ বল “আমি পাপ?” ইত্যাঁদ তাতে দুবর্বলতাই বাড়ে। 
বলতে হয় “এই হচ্ছে মানুষের অশুদ্ধ প্রকৃতি। এইগ্াঁল মানুষের সাধারণ 
জীবনে থাকে, থাকুক-আ'ম চাই না, আম ভগবানকে চাই, ভগবতশী মাকে 
চাই-এইগুলি আমার সত্য চেতনার জিনিষ নয়। যতদিন আসবে ততাঁদন 
[স্থরভাবে প্রত্যাখ্যান করব_বচলিত হব না, সায় দিব না।» 

১০১. 10102 মানব মান্রেরই আছে, সে 271190150 প্রকৃতির একটা 
প্রধান যন্ত্র যার দ্বারা সে মানুষকে চালায়। সংসার সমাজ পাঁরবার সৃন্টি 
করে, প্রাণীর জীবন অনেকটা তার উপর নির্ভর করে। সে জন্যে সকলের 
মধ্যে 56১ 12000971508 আছে। কেউ বাদ যায় না-সাধনা করলেও এই 
$6%. 011)])1115€ ছাড়তে চায় না, সহজে ছাড়ে না, সে প্রাণ শরীরে 
প্রকৃতি রূপান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত ফিরে ফিরে আসে। তবে সাধক 
সাবধান হয়ে থাকে, সংযম করে, প্রত্যাখ্যান করে, যতবার আসে ততবার 
তাঁড়য়ে দেয়__এই করে করে শেষে লুপ্ত হয়ে যায়। 

এ 

'স্থরভাবে সাধনা করে চল- ক্রমে ক্রমে পুরাতন প্রকাঁতর যা ?কছ_ এখনও 

আছে আস্তে আস্তে চলে যাবে। 
মর 

বাধা সকলের আছে, এমন সাধক নাই আশ্রমে যার বাধা নাই। 'ভতবে 
স্থির হয়ে থাক, বাধার মধ্যেও সাহায্য পাবে, সত্য চৈতন্য সকল স্তরে ফ.টবে। 

্ 

প্রাতক্ষণ বাধার কথা, আম খারাপ আম খারাপ ইত্যাদি কথা চিন্তা 
করে চলা হচ্ছে তোমার প্রধান অন্তরায়। 


পর্রাবল+ ২২১ 


শান্তভাবে মায়ের উপর নির্ভর করে 'স্থিরভাবে সাধারণ প্রকীতিকে 
প্রত্যাখ্যান করে আস্তে আস্তে জয় করা_ এইটি হন্ছছ একমাব্র পারবর্তনের 
উপায়। 
সঃ 
সব বাধা ত বিরোধন শান্তর সাঁন্ট নয়_সাধারণ অশান্ধ প্রকাতিরই সাষ্ট 
যা সকলের মধ্যেই আছে। 


সন্তার অংশ 


পরাবলন ২২৫ 


সন্তার কোন অংশ ত্যাগ করা যায় না, রূপান্তারত করতে হয়। প্রকৃতির 
কোন বশেষ গাঁতি ত্যাগ করা যায়, সত্তার অংশগুলো স্থায়ী । 
সং 
সাধনা করতে করতে এমন অবস্থা হয় যে যেন স্বতন্ত্র দুটি সন্তা আছে, 
এক ভিতরের 'জানস 'নয়ে থাকে, শান্ত 'বশুদ্ধ ভাগবত সত্যের দৃষ্টি ও 
অনুভূতির মধ্যে থাকে অথবা তার সঙ্গে সংযুক্ত, আর একটি বাঁহরের খখট- 
নাট নিয়ে ব্যস্ত। তারপরে দুটর একটা ভাগবত এঁক্য স্থাপন করা হয়- 
উদ্ধর্বজগৎ ও বাঁহজগৎ এক হয়ে যায়। 
এ 
সাধারণ মানুষের সামনের দিকই জাগ্রত-কিন্তু এই সামনের জাগ্রত 
চৈতন্য সাঁত্য-সাঁত্য জাগ্রত নয়, তা আবদ্যাপূর্ণ অজ্ঞ। তার পেছনে 
রয়েছে )771)6। 1১11)8-এর ক্ষেত্র যে ভাবে রয়েছে, যেন ঘুমন্ত। কিন্তু 
এই আবরণাঁট খুললে এই পেছনের চৈতন্যই খোলা দেখা যায়, সেইখানেই 
আলো শাঁক্ত শান্তি ইত্যাঁদ প্রথম নামে। যা বাঁহরের জাগ্রত সত্তা করতে 
পারে না তা এই পেছনের ভেতরের সত্তা সহজে করতে পারে, ভগবানেব 
দকে বি*শবচৈতন্যের দিকে নীজেকে খুলে বশাল মুক্তচৈতন্য হয়ে যেতে 
পারে। 
সং 


এই সব আক্রমণ যাঁদ ঢুকতে না পারে বা ঢুকেও টিকতে না পারে, 
বুঝতে হবে যে 0101 1১০1)8-এর চেতনা জাগ্রত হয়েছে আর তার শুদ্ধি 
অনেকটা 1১/০/১৮০১5 করেছে। 
সং 
যখন অবচেতনা থেকে তমোভাব উঠে শরীরকে আক্রমণ করে, তখন 
এইরূপ অসুখের মতন করে-উপর থেকে মায়ের শাক্তকে শরীরের মধ্যে 
ডাক সব চলে যাবে। 
রি 
অবচেতনার বাধা হতে মুক্ত হবার উপায় হচ্ছে প্রথম সেগুলোকে চিনে 
নেওয়া, তারপর সেগুলোকে 7€)০০. করা, শেষে মায়ের ভিতরের বা উপরের 
আলো চেতনা শরীর চেতনার মধ্যে নামান। তা হলে অবচেতনায় 1870121 
110৮6176105 কে তাড়িয়ে তার বদলে সে চেতনার [80611707803 
স্থাঁপত হবে। কিন্তু এ সহজে হয় না-ধৈর্ধের সাহত করতে হবে দড় 
[১৭01108 চাই। মায়ের উপর ভরসাই সম্বল। তবে ভিতরে থাকতে 


৯৫ 
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পারলে, ভিতরের দৃষ্টি ও চেতনা রাখতে পারলে তত কষ্ট ও পাঁরশ্রম হয় 
না_তা সব সময় পারা যায় না, তখন শ্রদ্ধা ও ধৈর্যের নিতান্ত প্রয়োজন 
হয়। 
রং 
যখন 7১)/১1৫81  00911501011511055 প্রবল হয়ে আর সকলকে ঢেকে 
সমস্ত স্থান ছড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করে, তখন এই রকম অবস্থা হয়_ কারণ 
এই দেহ-চেতনার স্বতন্ত প্রকীতি যখন প্রকাশ হয়, তখন সব বোধ হয় জড়- 
বদ্ধ তমোময়, জ্ঞানের প্রকাশ রাহত, শীক্তর প্রেরণা রাহত। এই অবস্থাতে 
সম্মাত দেবেনা-যাঁদ আসে, মায়ের আলো ও শাক্তকে এই দেহ-চেতনার 
মধ্যে প্রবেশ করে আলোময় ও শাঁক্তময় করবার জন্য ডেকে আনবে। 
সঃ 
[1551091-এর কেন্দ্র মেরুদণ্ডের শেষভাগে, যাকে মূলাধার বলে, সেখানে 
তবে প্রায়ই দেখা দেয়না, তার 1১5০1) অনুভব করা যায়। 
সং 
এ ত প্রাণময় পুরুষ, ০79610121 ৮121-এ আধাষ্ঠিত। প্রাণময় 
পুরুষের তিনাট স্তর আছে-_হৃদয়ে, নাভিতে, নাঁভর নীচে । হৃদয়ে সে হয় 
€17)00101)91 16110, নাভিতে বাসনাময়, নাঁভর নীচে 5617520101)21 
অর্থাৎ হীন্দ্রিয়ের টান ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণের ভাব নিয়ে বাস্ত। 
চু 


আত্মাই এইরূপ অসীম বিরাট ইত্যাঁদ। ভিতরের মন প্রাণ 1)1751021 
০010501098151)55 যখন সম্পূর্ণরূপে খোলে তারাও তাই হয়-বাঁহরের মন 
প্রাণ দেহ শুধু যল্ল, এই জগতের বাঁহরের প্রকৃতির সঙ্গে ব্যবহার ও খেলার 
জন্য। বাহরের মন প্রাণ দেহও যখন আলোময় চৈতন্যময় হয় তখন তারা 
আর সঙকীর্ণ আবদ্ধ বলে বোধ হয় না। তারাও অন্তরের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে বায়। 

সা 

মনের অনেক রকম গাঁতি হয়, যাদের কোন সামঞ্জস্য নাই-_সাধকেরও হয়, 
সাধারণ মানুষেরও হয়, সকলেরই হয়; তবে সাধক দেখে ও জানে, সাধারণ 
মানুষ নিজের ভিতর 'কি হচ্ছে তা বোঝে না। ভগবানের দিকে সব 'ফিরাতে 
ফিরাতে এক-মন হয়ে যায়। 

ঁ 
সাধারণ মনের 'তিনাঁট স্তর আছে। চিন্তার স্তর বা ব্াদ্ধর, ইচ্ছাশীক্তর 


স্তর ( বুদ্ধি-প্রোরত ৮7111) আর বাহর্গমী বুদ্ধি। উপরের মনেরও 
পৃতনাট স্তর আছে-1)101)6]7 20100) 111717011760 17110, 11000101000, 
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মাথার মধ্যে যখন দেখছ, ওই সাধারণ মনের 'তিনাঁট স্তর হবে উপরের দিকে 
খোলা, প্রত্যেকের মধ্যে এক 'বশেষ ভাগবতাঁ শীক্ত কাজ করতে নামছে। 
সং 
এই বিরাট অবস্থা মাথায় যখন হয়, ওর অর্থ মন শাল হয়ে বিশবমনের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। গলা ইত্যাঁদর 'বরাট হওয়ার অর্থ সেই সেই 
কেন্দ্রের যে চেতনা তাদেরও সেই অবস্থা আরম্ভ হচ্ছে। 
সং 
11191)6/ 10011)0-এ বাস করা তত কঠিন নয়-চেতনা মাথার একট 
উপরে যখন ওঠে তখন তাহা আরম্ভ হয়_কিন্তু (9৮611017)0-এ উঠতে 
অনেক সময় লাগে, খুব বড় সাধক না হলে হয় না। এই সব স্তরে বাস 
করলে মনের বাঁধন ভেঙ্গে যায়, চেতনা 'বশাল হয়ে যায়, ক্ষুদ্র অহংজ্ঞান 
কমে যায়, সবই এক, সকলই ভগবানের মধ্যে ইত্যাঁদ ভাগবত বা অধ্যাত্ম 
জ্ঞান সহজ হয়ে যায়। 


সঃ 


সাধনা হয় সময়ের প্রয়োজন অনুসারে । আগে ছিল ভিতরের সাধনায় 
সহজ ধ্যানের অবস্থা এখন প্রয়োজন অন্তর বাহরকে এক করা-দেহ-চেতনা 
পর্যযন্ত। 
পু 
জ্ঞান অনেক রকম আছে--চেতনা যেমন, জ্ঞানও তেমন। উদ্ধর্চেতনার 
জ্ঞান সত্য ও পাঁরজ্কার-_নম্ন-চেতনার জ্ঞান সত্য-মিথ্যা-মিশ্রত, অপাঁরম্কার। 
বাদ্ধর জ্ঞান একরকম, 31112170611] চেতনার জ্ঞান আর একরকম, বুদ্ধির 
অতাঁত। শান্ত জ্ঞান উদ্ধর্চেতনার। 
সং 
এই হচ্ছে উদ্ধর্চেতনার সোপান-_এই চেতনার অনেক স্তর বা সমতল 
ভূমি, এই সোপানে ভূমির পর ভূমিতে উঠে শেষে আতিমানসে উঠে_ভগবানেধ 
সীমাহীন আলোময় আনন্দময় অনন্তে। 
সং 
উপরের এই জগৎ হচ্ছে উদ্ধর্বটৈতন্যের ভূমি (191)৩), আমাদের যোগ- 
সাধনার দ্বারা নামছে। পার্থিব জগৎ আজকাল 1বরোধা প্রাণজগতের তান্ডব- 
নূত্যে পর্ণ ও ধবংসোন্মুখ। 
সং 
১5171079617) ভগবানের অংশ, সত্যের দিকে ভগবানের দিকে তার টান, 
আর সে-টান বাসনাশন্য, দাবী নাই, নীচ কামনা নাই। 1১5501010 ৫/7001012 
পাবন্ন নিম্মল। 10106101091 ৮:0৪1এর অংশ--বাসনা, দাবী, অহংকার, 
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আভিমান ইত্যাঁদ যথেম্ট আছে, ভগবানকে চায় নিজের অহংকার বাসনা চারতার্থ 
করবার জন্যে-_তবে 5501010-এর স্পর্শে শুদ্ধ পাঁবন্র হতে পারে। 
সং 
50110 সত্তা মন প্রাণ দেহের পিছনে আর এই [তিনাঁটকেই স্পর্শ করে 
থাকে । মনের ওই ধারে অধ্যাত্ম সত্তা ও উদ্ধর্চেতনা। 
সং 
পিছন দিকে 1১5%01110 1১৪-এর স্থান, আর সেখানে যত কেন্দ্র” যেমন 
হৃদকেন্দ্র, প্রাণকেন্দ্রু, শরীরকেন্দ্র, সেখানে মেরুদণ্ডের সঙ্গে সংশিলম্ট, সেখানে 
তাদের প্রাতচ্ঠার স্থান। এই জন্য এই পিছনের দিকটার চেতনার অবস্থা বড় £7- 
[১০91162180. 
সং 
সবই নিভর করে [১550710-এর প্রাধান্যের উপর-বাহঃপ্রকীতি ক্ষুদ্র 
অহংকার আর বাসনা কামনা চাঁরতার্থ করবার জন্য ব্যস্ত; মানস পুরুষ 
আত্মা নিয়ে ব্যস্ত, 'িন্তু ক্ষুদ্র অহমের তাতে কোন তাঁপ্তি নাই, ক্ষ;দ্রত্বকেই 
চায়। 1১5501710 ভগবানকে নিয়ে ব্যস্ত, সমর্পণ তারই কাজ-এক' 75/01)10-ই 
বাঁহঃপ্রকীতিকে বশ করতে পারে। 
সং 
হয় [)5%01010 আধারের নিয়ামক (10161, চালক, পথপ্রদর্শক ) হয়ে 
বাঁদ্ধ মন প্রাণ শরীর-চেতনাকে ভগবানের দিকে উন্মুখ করবে, নয় উদ্ধর্ব- 
চৈতন্য শরীর-চেতনা পর্যন্ত নেমে সমস্ত আধারকে দখল করবে, তাহলে 
স্থূল চেতনায় শক্ত ভিত্তি হয়ে যাবে। 
সঃ 
যা খুলেছে তা 1)50110 আর 170816-এর 001)501088917655-উপর হতে 
আসছে 1)151)2]170700-এর ও ভাগবত চেতনার আলো ও শান্তি। যা চাঁদের 
মত উঠছে, তা 795501)1০ থেকে আধ্যাত্মিক ৪$]911911017-এর ম্রোত। 
সু 
তাহাই চাই-হৃদয়পদ্ম খোলা, সমস্ত 1790816 হৃদয়স্থ 105/01710 1)611)0 
-এর বশ হওয়া, এতেই নবজল্ম হয়। 


যোৌগের ভিত্তি 


সংযম- প্রকীতির শাদ্ধ-শান্ত ও সমর্পণি 
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নিজেকে সংযত করে রাখা_কারো দিকে আকর্ষণ হতে না দেওয়া, কারও 
৮42] টানকে প্রশ্রয় না দেওয়া, নজেও তার উপর কছু ফেলবেনা ৮121 
মোহ বা আকর্ষণ- ইহাকেই বলে নিজের মধ্যে ঠিক থাকা। 
সং 
পাপের কথা কেন-পাপ নয়, মানুষের দুব্বলতা। আত্মা সব্বদা শুদ্ধ 
চৈত্যপুরুষও) শুদ্ধ, সাধনা দ্বারা অন্তরতাও (1171061 101170, ৮1091, [99%- 
01010 19611)9) শুদ্ধ হতে পারে, অথচ ০৯০77211১18, বাহঃসত্তা 
বাহঃপ্রকীতিতে সেই চরিত্রের পুরাতন দহুব্্বলতা অনেকাঁদন লেগে থাকতে পারে, 
সম্পূর্ণ শুদ্ধ করা কাঠন। চাই 001)])1565 51101100, চাই দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য, 
চাই সদাজাগ্রত ভাব । চ5501)10 19011)5 যাঁদ সামনে থাকে, সব্বদা জেগে থাকে, 
প্রভাব ?বস্তার করে, তাহলে ভয় নাই, কন্তু তা পব সময়ে হয়না । রাক্ষসী 
মায়া সেই পুরাণো ৮/০৪% 1১০11)দের ধরে মনকে ভূিয়ে প্রবেশ করবার পথ 
পায়। প্রত্যেকবার তাদের তাড়িয়ে দিয়ে পথ রোধ করতে হয়। 
সং 
প্রাণকে ধংস করতে নাই, প্রাণ ভিন্ন কোন কাজ করা যায় না, জীবনও 
থাকে না, প্রাণকে রূপান্তর দিতে হয়, ভগবানের যন্ত করতে হয়। 
সং 
নিজের ভিতরে শান্তি, মায়ের শাক্ত ও আলো রেখে শান্তভাবে সব 
কর-তাহলে আর কিছুর দরকার নাই--সব পাঁরচ্কার হয়ে যাবে। 
সং 
দুই িপরাঁত প্রভাবের দ্বন্দৰ--সত্যশাক্তর প্রভাব যখন দেহকে স্পর্শ করে 
তখন সব সমস্থ হয়ে যায় আঁবদ্যার প্রভাবে রোগ বাথা স্নায়াবক বিকার 
ফিরে আসে। 
সঃ 
আবদ্যার মধ্যে যা থাকে সে-সব এক িব*ব-চৈতন্যের মধ্যেই থাকে আলো 
অন্ধকারের মত, তাই বলে আলো অন্ধকার সবই যে সমান তা নয়। অন্ধ- 
কারকে বজ্জজন করবে, আলোকে বরণ করতে হবে। 
সং 
কোন নিয়ম পালন করে হয়না । স্থির শান্ত দৃঢ়সও্কল্প হয়ে প্রত্যাখ্যান 
করলে অল্পে অল্পে আঁবদ্যার প্রভাব চলে যায়। উতলা হলে বিব্রত হয়ে 
অন্ধ হয়ে হতাশ হয়ে) আবদ্যাশাক্ত আরও জোর পেয়ে আক্রমণ করবার 
সাহস পায়। 


ই৩২ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গখলা রচনাবলন 


মং 


বাধা সহজে যায় না। খুব বড় সাধকেরও “আজই” এক মূহূর্তে সব 
বাধা সরে যায় না। আম ইহাও অনেকবার বলোছ যে শান্ত অচণল হয়ে 
মায়ের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে আস্তে আস্তে এগুতে হয়-_এক মূহূর্তে 
হয় না। আজই সব চাই এইরূপ দাবি করলে আরও বাধা হয়। ধার 
স্থির হয়ে থাকতে হয়। 
মং 
15/01)1০-এর পিছনে, 059০110 অবস্থার পিছনে অহংকার থাকতে 
পারে না। তবে প্রাণ থেকে অহংকার এসে তার সথ্গে যুক্ত হবার চেস্টা 
করতে পারে। যাঁদ ওই রকম কিছ দেখ তা হলে তা গ্রহণ না করে মায়ের 
কাছে সমর্পণ করবে ত্যাগ্ধ করবার জন্য। 
৮ 
সোজা রাস্তা 1১5/০0])০ এর পথ, সমর্পণের বলে ও সত্য দৃষ্টির আলোতে 
বিনা বাঁকে উপরে চলে যায়-যা একটু সোজা একটু ঘুরানো তা 
হচ্ছে মানাসক তপস্যার পথ, আর একেবারে ঘূরানো যা তা হচ্ছে প্রাণে 
পথ, আকাক্ক্ষা বাসনায় পূর্ণ, জ্ঞানও নাই, তবে প্রাণের সত্য চাওয়া আছে 
বলে কোন রকমে যাওয়া যায়। 
প্রথম, চেতনা শূন্য ও বিশাল চাই, তার মধ্যে উপরের আলো শীত 
ইত্যাদি স্থায়ীভাবে স্থান পেতে পারে খালি না হলে পুরাণো 1709০70100১ 
খেলে, উপরের জিনিস সুবিধার মত স্থান পায়না । 
এ 
এইরূপ শূন্যতা সাধকের আসে যখন উদ্ধরর্বর চেতনা নেমে মন প্রাণকে 
আঁধকার করবার জন্য তৈয়ারী করছে, আত্মার অনুভূতিও যখন হয়, তার 
প্রথম স্পর্শে একি বিশাল শান্ত শুন্যতাই হয়, তারপর সে-শন্যতার মধ্যে 
একটি বিশাল গাঢ় শান্তি নীরবতা, 'স্থির নিশ্চল আনন্দ নামে। 
সং 
শুধু উদ্ধের্ব যাওয়ায় এ-যোগের 'সাদ্ধ হয় না-উদ্ধের্বর সত্য শান্তি 
আলো ইত্যাঁদ নেমে মন প্রাণ দেহে গ্রাতীষ্ঠত হলেই 'সাঁদ্ধ হয়। 
যাঁদ উদ্ধ্বচৈতন্য নামে আর তুমি মন প্রাণ দেহের সব মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান 
কর তাহলে সত্য প্রতিষ্ঠা হবে। 
সঃ 
একেবারে নীরব হওয়া চলে না, ভালও নয়। তবে প্রথম অবস্থায় যত- 
দূর সম্ভব নীরব গম্ভীর হওয়া সাধনার অনুকূল অবস্থা_যখন বাহরের 


পন্নাবলশ ২৩৩' 


প্রকীত মাতৃময় হয়ে যাবে, তখন কথা বলা হাঁস ইত্যাদিতেও সত্য চেতনা 
থাকবে। 
এ 
উপরের চৈতন্যের স্পর্শ সেই উপরের চৈতন্যের ভাব, শান্তি, জ্ঞান, 
গভণরতার অবতরণই যোগাসাদ্ধর উপায়। প্রাণকে সংযত করে সেই শীক্তকেন 


মন প্রাণ দেহকে আঁধকার করতে 'দতে হবে। 
সং 


এ ঘুমের অবস্থা বড়ই ভাল। ঘুম এইরূপ সচেতন হওয়া চাই। 
রং 


যখন ঘ্‌ম সচেতন হয় তখন এইরূপই হয়-যেমন জাগ্রতে তেমনই ঘুমে 
সাধনা অনবরত চলে। 
রং 
জাগ্রত অবস্থাতেই সব নামান, সব ভাগবত অনুভূতি পাওয়া এ যোগেব 
িয়ম। অবশ্য প্রথম অবস্থায় ধ্যানই বেশী হয় আর শেষ পর্যন্ত উপকারী 
হতে পারে_ কিন্তু শুধু ধ্যানে অনুভুতি হলে সমস্ত সত্তার রূপান্তর হয়না । 
জাগ্রতে হওয়া সেজন্য খুব ভাল লক্ষণ । 
যু 
প্রথম শান্তি আসে, সমস্ত আধার শান্ত না হলে জ্ঞান আসা কাঁঠন, 
শান্তি স্থাঁপত হলে মায়ের বিশাল অনন্ত চৈতন্য আসে, তার মধ্যে জ্‌বে 
আঁমত্ব মন হয়ে যায়, লুপ্ত হয়_শেষে আর চিহ্ন থাকে না। থাকে কেবল 
মা ও মায়ের সনাতন অংশ ভাগবত অনন্তের মধ্যে। 
৮ 
ইহা খুব ভাল। এইটি হচ্ছে আসল অনুভূতি। এই শান্তি যখন 
সমস্ত আধারে ব্যাপ্ত হয়ে যায়, আর দূঢ় নিরেট স্থায়ী হয় তখনই ভাগবত 
চেতনার প্রথম 'ভীত্ত স্থাপিত হয়। 
সং 
শরণরের স্নায়াবক ভাগে (01675005 9/56501-এ ) শান্তি ও শাক্ত নামান, 
এই ছাড়া উপায় নাই 1)01%05-কে সবল করবার। 
সঃ 
ভিতর থেকে যা বলা হয়েছে তা সত্যই। বাঁহশ্চেতনার অজ্ঞানে থেকে 
কেবল ভুল-ভ্রান্তি মিথ্যা কষ্ট হয়, সেখানে সব ক্ষদদ্র অহমের খেলা! 
1ভতরেই থাকতে হয়-_-আসল সত্য চেতনা সত্য ভাব সত্যদ্যান্ট যার মধো, 


২৩৪ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


অহংকার আঁভমান বাসনার দাবীর লেশ মান্র থাকবে না, তাহাই 87০%/ করতে 
দাও, তখন মায়ের চৈতন্য তোমার মধ্যে প্রীতাষ্ঠিত হবে, মানব প্রকীতির 
অহংকার বিরোধ বিন্রাট আর থাকবে না। 
সং 
বাধার কথা লোকে যত বেশী ভাবে, বাধা বেশী জোর করে তাদেব 
উপর। ভগবানের কথা বেশী ভাবতে হয় মায়ের কাছে নিজেকে খুলে,- 
আলো শান্তি আনন্দের কথা । 
সং 


এই অসীম শান্তি তই বাড়ে ততই ভাল। শাঁন্তই যোগের প্রাতিষ্ঠা। 
সং 


যখন শূন্য অবস্থা হয়, তখন শান্ত হয়ে মাকে ডাক। শূন্য অবস্থা 
সকলেরই হয় তবে শান্ত শূন্য অবস্থা হলে সাধনার উপকারী হয়_ অশান্ত 
হলে তার ফল হয় না। 


অভিজ্ঞতা; অনুভূতি ও উপলন্বি 


পত্রাবলী ২৩৫ 


আঁভঙ্ঞতা বাজে নয়-তাদের স্থান আছে, অর্থাং অনুভুতি [১079216 
€ তৈরী) করে, আধারকে খুলে দেবার সাহায্য করে, অন্য জগতের, নানা 
স্তরের জ্ঞান দেয়। আসল অনুভূতি ভাগবত শান্তি, সমতা, আলো, জ্ঞান, 
পাঁবন্ুতা, বিশালতা, ভাগবত সান্নধা, আত্মার উপলব্ধি, ভাগবত-আনন্দ, বিশব- 
টেতনোর উপলাব্ধী (যাতে অহংকার নম্ট হয়), নির্মল বাসনাশূন্য ভাগবত 
প্রেম, সব্বন্ত ভাগবত দর্শন, ইত্যাঁদর সম্যক অনুভূতি ও প্রাতিষ্ঠা। এই 
সকল অনুভূতির প্রথম সোপান হচ্ছে উপরের শান্তির অবতরণ আর সমস্ত 
আধারে ও আধারের চারাদকে দঢ়ে প্রাতিজ্ঠা। 

্ সর 

এই সব আঁভজ্ঞতার মূল্য আছে, সত্য আছে-_তাতে সাধনার উন্নাত হয়। 
তবে এগুলো যথেম্ট নয় চাই অনুভূতি, ভাগবত শান্তি, সমতা, পাবন্রতা, 
উদ্ধর্বর চৈতন্য জ্ঞান শাঁক্ত আনন্দের অবতরণ, প্রাতিষ্ঠা_ এটাই আসল। 

এ 

গাছের প্রাণ আছে, চৈতন্য আছে--গাছগীলির সঙ্গে ভাবের 'বানময 

সহজে হয়। 
সং 

এই অনুভূতি খুব ভাল। প্রণামে মা ভিতর থেকে দিচ্ছেন, তাই £€€1 
করতে হয়- শুধু বাঁহরের ৭১১০219190৫ দেখে লোকে কত ভূল বুঝে ভিতরের 
দান নতে ভুলে যায় বা নিতে পারে না। 

সং 

হঁরার আলো ত মায়েরই আলো, ৭ 10 50/91)8০5, এইরূপ মায়ের শরঈর 
হতে বোরয়ে সাধকের উপর পড়া খুব স্বাভাঁবক, সাধক যাঁদ ভাল অবস্থায় 
থাকে। 

সং 

না, এ কজপনা বা মিথ্যা নয়উপরের মধন্দর উদ্ধর্বচেতনার, নীচের 
মন্দির এই মন প্রাণ শরীরের রূপান্তরিত চেতনা_মা নীচে নেমে এই মান্দির 
সৃষ্টি করেছেন আর সেখান থেকে সত্যের প্রভাব সব্বন্ত তোমার মধ্যে বিস্তার 
কচ্ছেন। 

সং 

ভাল, এইরূপ করে উদ্ধর্বচেতনা নামান চাই, শান্ত বিশ্বময় ভাব নিয়ে 

প্রথম মাথায়, (মানসক্ষেত্রে তার পর হৃদয়ে ০1210619081 ৮101 ও 1১570110-) 


২৩৮ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


তারপরে নাভিতে ও নাভির নীচে (৬11-এ), শেষে সমস্ত 701)5108]-কে 
ব্যাপ্ত করে। 
সর 
এই ০1780086€ (পছনের দকে ) খুব ভাল, অনেকবার গন থেকে 
এই ধরণের আক্রমণ আসে, কিল্তু মায়ের শাক্ত ও চৈতন্য সেখানে থাকলে 
আর প্রবেশ করতে পারে না। সাদা পদ্মের অর্থ এই যে সেখানে মায়ের 
চৈতন্য প্রকাশ হচ্ছে। 
সং 
মাথায় এইরূপ হওয়ার অর্থ এই যে মন সম্পূর্ণ খুলেছে ও উপরের 
চেতনা গ্রহণ করেছে। 
সং 
ইহাই চাই--বাহরের জানিষ ভিতরে যাওয়া, ভিতরের সঙ্গে এক হওয়া, 
1ভতরের ভাবকে গ্রহণ করা। 
সু 
দেহকে এইরূপ দেখা ভাল। তবে দেহের মধ্যে চৈতন্য আবদ্ধ না থাকলে 
ও চৈতন্য বিশাল অসাম হয়ে গেলেও দেহকে চৈতন্যের অংশ ও মায়ের যন্তু 
বলে স্বীকার করতে হয়, শারীর চৈতন্যও রূপান্তর করতে হয়। 
| সু 
ইহা খুব ভাল লক্ষণ, এ নিম্নচেতনাই উঠে যাচ্ছে উদ্ধর্বচেতনার সঙ্গে 
মালিত হবার জন্য। উপরের চেতনাও নামছে জাগ্রত চেতনার সঙ্গে মালত 
হবার জন্যে। 
মু 
ইহা তোমার আক্ত্াচক্র অর্থাং ভিতরের বাঁদ্ধ চিন্তা দৃঁন্ট ইচ্ছাশীক্তর 
কেন্দ্ররসে এখন 1558816-এর দরুন এমন খুলে গেছে জ্যোতিম্ময় হয়েছে 
যে উদ্ধর্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয় আর উদ্ধর্ব-চেতনার প্রভাব সমস্ত আধারের 
উপর বিস্তার করে। 
সং 
মাথার উপরেই আছে উদ্ধবচেতনার স্থান, ঠিক মাথার উপরে সে আরম্ভ 
হয় আর সেখান থেকে উঠে আরও উপরে অনন্তে। সেখানে যে বিশাল শান্তি 
ও নীরবতা আছে তারই 776321)00 তুমি অনুভব কর। সে শান্তি ও চেতনা 


সমস্ত আধারে নামা চাই। 
সং 


বড় স্তরটাঁ অধ্যাত্ম চেতনা হবে, তার মধ্যে সতোর মান্দর, তোমার ৮16৪1- 


পন্নাবলন ২৩৯. 


এর সঙ্গে এই স্তরের সম্বন্ধ স্থাপন হয়েছে, উদ্ধের্বের শক্তি ৮191-এ ওঠা-নামা 
করছে যেন সেতু 'দিয়ে। 
্ 
অনেকের কুণ্ডাঁলনীর জাগরণের অনুভূতি হয় না, কয়েকজনের হয়_ 
এই জাগরণের উদ্দেশ্য সকল স্তর খুলে দেওয়া আর উদ্ধর্ব-চেতনার সঙ্গে 
সংযুক্ত করা, কিন্তু এই উদ্দেশ্য অন্য উপায়েও হয়। 
সং 
মায়ের মধ্যে থেকেই একটনী 01191120101) অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও চেতনার 
অংশ, প্রতিকৃতি ও প্রাতানাধ হয়ে প্রত্যেক সাধকের কাছে একজন বোৌঁরয়ে 
আসেন বা থাকেন তাকে সাহায্য করবার জন্যে প্রকৃত পক্ষে মা-ই সেই রূপ 
ধরে আসেন। 
সং 
যে বিশালতা অনুভব করছ তার মধ্যে উদ্ধের্ব বাস করতে হবে, ভিতরে 
গভনরেই তারই মধ্যে বাস করতে হবে--কিন্তু ইহা ছাড়া সব্বন্র প্রকৃতির মধ্যে, 
এমন ক 'িম্নপ্রকীতির মধ্যেও সে বিশালতা নামা চাই। তখন 'নিম্নপ্রকৃতি 
ও বাঁহঃপ্রকীতির সম্পূর্ণ রূপান্তরের স্থায়ী প্রাতিষ্ঠা হতে পারে। কারণ এই 
বিশালতা মায়ের চৈতন্যের 'বশালতা--সংকীর্ণ 'নম্নপ্রকৃতি যখন মায়ের 
চৈতন্যের মধ্যে বশাল মুক্ত হয়ে যাবে, তখন সে মূল পর্য্যন্ত রূপান্তারত 
হতে পারবে। 
সঃ 
অনুভূতিকে যাঁদ ব্যক্ত কার কথায় বা লেখায় তখন সে কমে যায় বা থেমে 
যায়, এইত অনেকের হয়। যোগীরা প্রায়ই সে জন্য কারূকে নিজের অনুভূতি 
কখন বলে না, অথবা সব দূঢ় হয়ে গেলে তার পর বলে। তবে গুর্‌র কাছে, 
মায়ের কাছে বল্লে কমবে না, বাড়বে । বলার এই অভ্যাস স্থাপন করা উচিত। 


সং 


বালকাঁট হূদয়স্থ ভগবান আর শাক্ত ত মা-ই হবেন। 
সং 
চক্র ঘুরছে, মানে ০00০] 192178-এর মধ্যে মায়ের শাক্তর কাজ চলছে-_ 
তার রূপান্তর হবে। 
যঃ 
অনূভূতি যখন হয় তখন আঁব*বাস না করে গ্রহণ করা ভাল। ইহা ছিল 
সত্য অনুভূতি-উপযুক্ত অনূপযুক্তের কথা হচ্ছে না, সাধনায় এই সব কথার 
বিশেষ কোন অর্থ নাই, মায়ের কাছে খুলতে পারলেই সব হয়। 


২৪০ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


মাথায় যা অনুভব কর তা বাহরের মন (1917551081 11070) আর নাভর 
নীচ থেকে যা অনুভব কর তাহা (19:40 ৮121) নিম্ন প্রাণ । 


ষঃ 


এইরূপ মায়ের মধ্যে মিশে যাওয়া প্রকৃত মুক্তর লক্ষণ। 
সং 
এইরূপ শরীরে মায়ের আলো ভরে গেলে 11))51081 চেতনার রূপান্তর 
সম্ভব হয়। 
সং 
এই অনূভূঁতাটি খুব সুন্দর ও সত্য- প্রত্যেক আধার এমনই মান্দর হওয়! 
'চাই। যা শুনেছ যে.মা-ই সব করবেন, শুধু তাঁর মধ্যে ডুবে থাকা চাই, ইহাও 
খ*ব বড় সত্য। 
সং 
যে বালিকাদের কথা লিখেছ তারা মায়ের শাক্ত নানা স্তরে। তোমার 
অভিজ্ঞতা্গুলি বেশ ভাল- অবস্থাও ভাল-সাধনা ভাল চলছে-_বাধাগুলো 
আসে বাঁহঃপ্রকৃতি থেকে অবস্থা 15011) করবার জন্য- গ্রহণ করো না। 
সং 
কল্পনা নয়। মায়ের অনেক 17615018911) আছে, সেগুলো প্রত্যেকের 
016০127) রূপ, সে-সব সময়ে সময়ে মায়ের শরীরে ব্যক্ত হয়। শাড়ীর রং 
যেমন, মা সে রঙের আলো বা শাক্ত নিয়ে আসেন। কারণ প্রত্যেক রং এক 
একটা শীক্তর (1০1০-এর) দ্যোতক। 
রী 
যা দেখেছ তা সম্পূর্ণ সত্য। এই গলার মধ্যে সত্তার একটা কেন্দ্র আছে। 
সে হচ্ছে ০5০17791151100 [01110 01 191951081 177610191-এর কেন্দ্র, অর্থাণ্ 
যে মন বাঁদ্ধর সব খেলাকে বাহরে আকৃতি দেয়, যে মন 9১৫৫1-এর আধ- 
ভাতা, যে মন [315551021 সব দেখে, তা নিয়ে ব্যস্ত থাকে । মাথার নিদ্নভাগ 
আর মুখ তার আঁধকারে রয়েছে। এই মন যাঁদ উপরের চেতনা বা 'ভতরের 
সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়, এগুলোকে ব্যক্ত করে, তবে ভাল। কিন্তু তার আরো 
ঘানষ্ঠ সম্বন্ধ__নম্ন অংশের সঙ্গো, 1091 ৬1081 ও [917/51091 0010501901- 
51755 (যার কেন্দ্র মূলাধার) যে ভার সঙ্গে । এইজন্য এরকম হয়। সেই জন্যে 
বাক্যকে সংযত করা সাধনার বড় প্রয়োজন, যাতে সে উপরের ও ভতরের 
চেতনাকে ব্যক্ত করতে অভ্যস্ত হয়, নিম্নের বা বাহিরের চেতনাকে নয়। 
সং 
এই নীচে নামা শারণারক চেতনার সকল সাধকেরই হয়-না নামলে সে 
চেতনার রূপান্তর হওয়া কঠিন। 


পন্রাবলন ২৪১ 


সং 


এটা খুব বড় ০1১০12178 সূর্যের জ্যোত যে নামছে-সে সত্যের জ্যোতি 
_তস সত্য উদ্ধর্ব মনেরও অনেক উপরে। 
সং 
চেতনা উদ্ধ্র্বর সত্যের দিকে খুলছে । স্বর্ণময়ূর__ সত্যের জয় । মায়ের 
শাক্ত 1910/51091 পর্যন্ত নামছে--তার ফলে সত্যের আলো (সোনালী আলো) 
নামছে আর তুমি মায়ের দিকে শীঘ্ব এগিয়ে চলছ। 
শরীরের পেছনে অংশ সব চেয়ে অচেতন-প্রায়ই সবশেষে আলোকিত 
হয়। তুমি যা দেখেছ, তা সত্য। 
হাঁ, তুমি নির্ভুল দেখেছ-_মাথার উপর সাতাট পদ্ম বা চক্র আছে তবে 
উদ্ধব মন না খুললে এগুলো দেখা যায় না। 
সঃ 
উপরে খুব বড় একাটি যে আছে সে উদ্ধর্য চেতনার অসীম 'াবশালতা । 
তুম যে অনুভব করছ ষে মাথা যে ঘুরে ঘুরে নেমে আসে সে ত স্থূল মাথা 
অবশ্য নয় 'কল্তু মন-বৃদ্ধি। ০০ মধ্যে উঠে সেইভাবে নামে । 


দুরকম শূন্য অবস্থা ৪69 তামাসক জড় 'িশ্চেম্টতা ভিতরে 
আর একটা শুন্যতা নিশ্চেস্টতা হয় উদ্ধর্য চেতনার বিরাট শান্তি ও আত্মবোধ 
নামবার আগে। এই দুটোর মধ্যে কোনাঁট এসেছে তা দেখতে হবে কারণ 
দুটোতেই সব থেমে যায়, ভিতরের চেতনা শূন্য হয়ে পড়ে থাকে৷ 


মহেশ্বরীর দান শান্তি সমতা মুক্তির বিশালতা তোমার এই সব বিশেষ 
দরকার আছে বলে তান তোমার আহ্বানে দেখা দেন। 

এ হচ্ছে তোমার ভিতরের মন আর মায়ের ভিতরের মনের যোগ- কপালে 
এই মনের 0০106- সে যোগ যখন হয় তখন সেই ভিতরের মনে ভগবত সত্যের 
দকে একটা আকর্ষণ হয় আর উঠতে আরম্ভ করে। 

চা 

সব সময় ভাল অবস্থা, সব সময় ভিতরে মায়ের দর্শন শ্রেষ্ঠ সাধকদেরও 
হয় না-সে হবে সাধনার পাকা অবস্থায়, 'সাদ্ধর অবস্থায় । সকলের হয় 
মাঝে মাঝে, ভরা অবস্থা মাঝে মাঝে শূন্য অবস্থা । শূন্য অবস্থায়ও শান্ত হয়ে 
থাকা উীঁচিত। 


১৬ 


মায়ের উপর নির্ভর 


পনাবলট ২৪ 


কতদূর এসোছি, আর কতদূর এই সব প্রশ্নের বিশেষ কোনও লাভ নাই। মাকে 
কাণ্ডার* করে স্রোতে এগিয়ে চল, তিনি তোমাকে গন্তব্যস্থানে পেশীছিয়ে দিবেন। 
যব 
মা-ই গন্তব্যস্থান, তাঁর মধ্যে সবই আছে--তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায় 
তাঁর চেতনার মধ্যে বাস করলে আর সব আপানিই ফুটে যায়। 
* 
মায়ের ভাব ত বদলায় না--একই থাকে। তবে সাধকের নিজের মনের 
ভাবের মত দেখে যে বদলে গেছে-_কিন্তু তা সত্য নয়। 
সঃ 
ধংস হলে পারবর্তন কিসে হবে ? প্রাণের শরখরের পুরাতন প্রকীতিকে 
ধংস করতে হবে, প্রাণকে শরীরকে নয়। 
সর 
এ কথা সত্য যে সকলের মধ্যে মা আছেন ও তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ থাকা 
চাই, তবে সে সন্বন্ধে 051501181 নয় সে লোকের সঙ্গে, কিন্তু মারই সঙ্গে 
একটা বিশাল এক্যের সম্বন্ধ। 
ু 
একদিকে শান্তি ও সত্য চেতনার বৃদ্ধি, আর 1দকে সমর্পণ, ইহাই হচ্ছে 
সত্য পথ । 


রঃ 
প্রাণকে ধংস করবার ইচ্ছা ভুল ইচ্ছা প্রাণকে ধংস করলে শরীর বাঁচবে 
না, শরীর না বাঁচলে সাধনা করা যায় না। | 
তুম বোধ হয় বড় বেশ শান্ত টেনেছ-সে জন) শরীর ঠিক ধারণ করতে 
পাচ্ছে না। একট শান্ত হয়ে থাকলে সব ঠিক হয়ে যাবে। 
খ 
মা ভগবান ছাড়া তুম নও-মা ত তোমার সঙ্গেই আছেন-সাধক পাতালে 
নামে সেখানে উপরের আলো ও চেতনা আনবার জন্য এই 1ব*বাস রেখে 
ধারচিন্তে চল, সে আলো সে চেতনা নামবেই। 
সঃ 
মা ত আছেন তোমার ভিতরে । যে পদ্দ্দা পড়েছে 191,551081 প্রকাতির, 
তারই উপর শাক্তর কাজ করা হচ্ছে, সে মায়ের আলোকে শেষে 1205021010 
হয়ে যাবেন 


২৪৬ প্লরাঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবল* টার 


মায়ের জয় হবেই এই বিশবাস সব সময় রেখে শান্ত ধার, ভয়শন্য হয়ে 
সাধনা করতে হয়। 
রা সং 
পুরুষ কিছুই করেন না, প্রকৃতি বা শীক্তই সব করেন। তবে প্‌র্ষের 
ইচ্ছা না হলে কিছুই হতে পারে না। 
সং 
শরীরে মা ত আছেনই-গৃঢ় চেতনায়--কিল্তু যতাঁদন বাহর-চেতনায় 
আঁবদ্যার ছাপ থাকে, আবিদ্যার ফলগুলো এক মুহূর্তে দূরীভূত হয় না। 
সং 


মা তোমাকে চান আর তুম মাকে চাও। মাকে তম পাচ্ছ এবং আরও 
পাবে। তবে হয়ত তোমার 19109510981 001)50101858655-এ একটা আকাঙ্ক্ষা 
আসতে পারে মাঝে মাঝে যে মায়ের বাঁহরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শারীরিক সানিধ্য 
ইত্যাঁদ থাকা চাই। মা ওসব দিচ্ছেন না কেন, মা হয়ত আমাকে চান না। 
কিন্তু জীবনের ও সাধনার এই অবস্থায় তাহা হতে পারে না; এমন কি তাহা 
দিলে সাধক তাতে মজবে আর ভিতরের আসল সাধনা ও রূপান্তর হবে না। 
চাই মার সঙ্গে ভিতরের ঘাঁনন্ঠ সম্বন্ধ সান্নিধ্য এবং চাই রূপান্তর-বাহরের 
মন প্রাণ দেহ পর্য্যন্ত তাহা সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি করবে ও রূপান্তর হবে। 
ইহাই মনে রেখে চল। 

সং 

যাঁদ মায়ের উপর শুদ্ধ প্রেম ও ভীঁক্ত থাকে নিভ'র থাকে. তা হলে মাকে 

পাওয়া যায়। না থাকলে তীব্র চেস্টা দবারাও পাওয়া যায় না। 
সং 

এ সব হচ্ছে বাঁহরের প্রকাতি যা সাধকের চাঁরাদকে ঘোরে ঘেরে বেড়ায়) 
প্রবেশ করবার জন্য। নিজের মন প্রাণ দেহ এই বাহরের প্রকৃতির কবলে থাকলে 
সেই রূপ পদ্দ্শা হয় বটে, কিন্তু মায়ের উপর নির্ভর করলে, মায়ের সঙ্গে 
ঘুক্ত থাকলে, মায়ের শক্তি সে পদ্দ্দা সাঁরয়ে মন প্রাণ দেহ-চেতনাকে মায়ের 
ঘন্বে পরিণত করবে। 

সং 

এই সময় 12119510281 00)18501017578855-এর উপর শাক্ত কাজ করছে, সেই 
জন্য অনেকের এই [911551021 ()175010195)655-এর বাধা প্রবলভাবে উঠোছল 
_ তোমার চণ্চলতার কারণ এই যে এই বাহরের 1917/51081 6010501011518653- 
এর সঙ্গে নিজেকে 20610 করেছিলে, যেন সে চেতনাই তুমি। কিন্তু 
আসল সত্তা ভিতরে যেখানে মায়ের সঙ্গে সংযোগ থাকে । সেইজন্য 191055:081 
০07501008$0855-এর অজ্ঞান তামাঁসকতা ভুল-বোঝা ইত্যাঁদ নিজের বলে 


পন্রাবলশ ২৪৭ 


গ্রহণ করতে নেই, যেন বাহরের যল্; সেই যল্লের যত দোষ অসম্পূর্ণতা সব 
মায়ের শাক্ত সাঁরয়ে দেবে এই জ্ঞানই রেখে ভিতর থেকে সাক্ষীর মত আবি- 
চলিত হয়ে দেখতে হয়-মায়ের উপর সম্পূর্ণ বি*বাস ও শ্রদ্ধা রেখে। 


সূ 


মায়ের উপর সম্পূর্ণ বি*বাস ও শ্রদ্ধা যার আছে, সে সব সময় মায়ের 
কোলে, মায়ের মধ্যে থাকে । বাধা উঠতে পারে, কিন্তু হাজার বাধা তাকে 'বিচ- 
টলত করতে পারে না। সে ববাস সে শ্রদ্ধা সব সময়, সব অবস্থায়, সব ঘটনায় 
অটুট রাখা, এ হল যোগের মূল কথা, আর সব গৌণ, এটাই হচ্ছে আসল। 


সং 


এসব বিলাপ ও আক্রোশ তামাঁসক অহংকারের লক্ষণ__ আম পাঁর না, 
আমি মরব, আম চলে যাব ইত্যাদি করলে বাধা আরও ঘাঁনয়ে এসে তামাঁসক 
অহংকারকে বাঁড়য়ে দেয়, এতে সাধনার কোন উন্নাতির সাহায্য হয় না। আম 
একথা তোমাকে বার বার লিখোঁছলাম, আসল কথা আর একবার লাখ । তোমার 
সাধনা নম্ট হয়ান, যা পেয়োছলে তাও চলে যায়ান, পর্দার পিছনে পড়েছে 
শুধু । সাধনার পথে একটা সময় আসে যখন চেতনা একেবারে 01510) 
[919)-এ নেমে যায়। তখন ভিতরের সত্তার উপর, ভিতরের অনুভূতির 
উপর একটা অপ্রবাত্তর ও অপ্রকাশের পদ্দ্দা পড়ে, এমন বোধ হয় যে সাধনা 
আর কিছুই নাই, 891১1201017 নাই, অনুভূতি নাই, মায়ের সান্ধ্য নাই, একে- 
বারে সাধারণ মানুষের মত হয়েছি। এই অবস্থা যে শুধু তোমারই হয়েছে তা 
নয়, সকলের হয় বা হয়েছে, বা হবে, এমন কি শ্রেষ্ঠ সাধকেরও হয়। কিন্তু 
সত্য কথা হচ্ছে এই যে এটা সাধন পথের একটা [95582 মান্র, যাঁদও বড় 
দীর্ঘ [১955956 | এ অবস্থায় না নামলে পুরো রূপান্তর হয় না। এই 
ভীমতে নেমে সেখানে স্থির হয়ে মায়ের শাক্তর খেলা, রূপান্তরের কাজ ডেকে 
আনতে হয়, আস্তে আস্তে সব ০15৭7 হয়ে যায়, অপ্রকাশের বদলে দিব্য 
প্রকাশ হয়, অপ্রবৃত্তির বদলে দিব্য লীলা ও অনুভূতির প্রকাশ হয়, শুধু 
ভিতরে নয়, বাহিরে, শুধু উচ্চ ভূমিতে নয়, নিম্ন ভূমিতে, শরীর চেতনায়' 
অবচেতনায়ও হয়। আর যে সব অনুভূতির উপর পর্দা পড়োছল, সেগুলো 
বোরয়ে আসে, এই সব ভূমিকেও আঁধকার করে। কিন্তু সহজে শীঘ্র হয় না, 
আস্তে আস্তে হয়-ধৈর্ধ্য চাই, মায়ের উপর 1ব*বাস চাই, দর্ঘকালব্যাপী 
সহষ্ণৃতা চাই। যে ভগবানকে চায় তাকে ভগবানের জন্য কম্ট স্বীকার করতে 
হয়। যে সাধনা চায়, তাকে সাধনার পথের কষ্ট বাধা বিপরীত-অবস্থাকে সহ্য 
করতে হুয়। শুধু সাধনায় সুখ ও বিলাস চাইলে চলবে না, বাধা আছে বলে, 
বপরাঁত অবস্থা আসে বলে কেবল কান্নাকাটি ও ও 'নিরাশা পোষণ করলে চলবে 


২৪৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


না। তাতে পথ আরও দীর্ঘ হয়। ধৈর্য্য চাই, শ্রদ্ধা চাই, মায়ের উপর সম্পূর্ণ 
নর্ভর চাই। 
রং 
এই কথা, মাকে প্রথম পেতে হবে ভিতর থেকে, বাহর থেকে নয়__বাহর 
থেকে পেতে গেলে, তাও হয়, ভিতরটাও কখনও তার সাল্নধ্য দ্বারা আলোকিত 
হয় না। ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে পেলে তার পরে বাহরটাতে যা আবশ্যক তা 


1911$50 হতে পারে । এই সত্য দু,একজন ছাড়া কেহ এখনও ভাল করে 
বুঝতে পারেনি। 
মু 

মায়ের সঙ্গেই যখন ভিতরে সংযোগ হয়েছে তখন আর ভয় নাই। যা 
পারবর্তন করতে হয়, তা মায়ের শীক্তই করে দেবে। ওসব পাঁরবর্তন করতে 
সময় লাগে কিন্তু তার জন্য ভাবনা নাই। কেবল মায়ের সঙ্গে সংযুক্ত, মায়ের 
নিকট সমর্পিতি হয়ে থাক। আর সব নশ্চয় হবে। 

সঃ 

যখন এই শুন্য অবস্থা আসে, তখন মনকে খুব শান্ত কর, মায়ের শীক্ত 
আলোককে ডাক বাহর প্রকীতিতে নামবার জন্য। 

| 

এই ৪06050০-ই ভাল। যখনই বাধা হয়, চেতনার উপর পদ্দ্দা পড়ে, 
তখন বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে মাকে ডাকতে হয় যতক্ষণ পদ্দ্দা খসে ন। 
যায়। পদ্দ্দা পড়ে বটে কিন্তু পছনে সবই আছে। 

এ মনে রাখ যে মা দূরে যাননা। সব্বদা নিকটে ভিতরে আছেন-_ 
যখন বাঁহঃপ্রকীতির কোনও রকম চণ্চলতা হয়, তখন সে ভিতরের সত্য ঢেকে 
ফেলে ঢেউএর মত, তাই ওরূপ বোধ হয়। ভিতরে থাক, ভিতর থেকে সব 
দেখ, কর। 

রঃ 

ভিতরে মায়ের সঙ্গে যক্ত থাকতে হয় আর সেখান থেকে বাহিরের প্রকাতির 
বাধা দোষ ন্রুটি দেখতে হয়, দেখে বিচলিত বা বিষণ বা নিরাশ হতে নাই। 
স্থিরভাবে প্রত্যাখ্যান করে মায়ের আলো ও শীক্তর জোরে শুধারয়ে নিতে হয়। 

সং 

ভিতরে সবই আছে ও মায়ের কাজ ভিতরে হচ্ছে। তবে বাহিরের মনের 
সঙ্গে যুক্ত হলে সে সব টের পাওয়া যায় না, যতদিন সে মন পূর্ণ আলোকিত 
না হয়, ভিতরের সঙ্গে এক না হয়। 


পন্নাবলী ২৪৯, 


মায়ের ভালবাসা ও সাহায্য সব সময়ই আছে, তাহার অভাব কখনও হয় 
ধ্বা। 


কেহ যাঁদ সচেতন হয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে মায়ের উপর নির্ভর করে, মায়ের 
শীক্তর জোরে ধার-ভাবে ঠেলে দেয় যতবার আসে, শেষে সে বাধামুক্ত হবেই 
হবে। 
সং 
* চলে যাবে কারা ? যাদের আন্তাঁরক ভাব নাই, যাদের মায়ের উপর বিশ্বাস 
ও শ্রদ্ধা নাই, যারা মায়ের ইচ্ছার চেয়ে নিজের কল্পনাকে বড় বলে দেখে, 
তারা যেতে পারে, 'কন্তু যে সত্যকে চায়, যার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, ন্য 
মাকে চায়, তার কোন ভয় নাই, তার যাঁদ হাজার বাধা হয়, সেগুলো সে আঁতি- 
ক্রম করবে, যাঁদ স্বভাবের অনেক দোষ হয় সেগুলো সে শুধরে নেবে, যাঁদ 
পতনও হয় সে আবার উঠবে, সে শেষে একাঁদন সাধনার গন্তব্য স্থানে পেশছবেই। 
সং 
ইহা 2151) 2001080 নয়, তেমার সাধনা ধংস হয়নি, মা তোমাকে ত্যাগ 
করেন নি, দূরে যান নি, তোমার উপর বিরক্ত হনাঁন_ এই সব হচ্ছে প্রাণের 
কল্পনা, এই সব কল্পনাকে স্থান দিতে নাই। মায়ের উপর শান্ত সরল ভাবে 
নিভ'র কর, বাধাকে ভয় না করে মায়ের শাক্তকে তোমার ভিতরে ডাক-যা 
পেয়েছ সে সব তোমার ভিতরে আছে, নূতন উন্নাতও হবে। 
শান্ত ও.সচেতন থাক, মাকে ডাক, ভাল অবস্থা ফিরে আসবে । সমর্পণ 
সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে যেখানে দেখছ হয়নি, সেখানটাও সমর্পণ কর-_ 
এইরুপ করতে করতে শেষে সম্পূর্ণ হবে। 
সং 
সব্বদা স্থির হয়ে মায়ের উদ্ধর্বচেতনা নামতে দাও- তাতেই বাঁহশ্চেতনা 
ন্রমশঃ রূপান্তারত হয়ে যাবে। 
সূ 
শান্তভাবে সমর্পণ করতে করতে চল, পুরাতন সবের যে রুপান্তর দর- 
কার তা ক্রমে ক্রমে হয়ে যাবে। 
এ 
ভগবানের সন্তান হলেও এমন কোনও সাধক নাই যার মধ্যে প্রকৃতির 
দ্র ক্ষুদ্র অনেক দোষ নাই। এই সব যখন টের পাওয়া যায়, তখন 1160 
৯ম মায়ের শীক্তর আশ্রয় আরও দ্‌ঢ়ুভাবে চাইতে হয় যাতে আস্তে 
আস্তে এই ক্ষুদ্র প্রকৃতির দোষ সকল বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু বি*বাস ও মায়ের 


২৪০ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


উপর নির্ভর সমর্পণ সব সময় অটুট রাখতে হয়। এসব দোষ সম্পূর্ণভাবে 
বের করা সময়সাপেক্ষ; আছে বলে বিচালত হতে নাই। 
সং 
এতে বিচালত হয়ো না। যোগপথে এইরূপ অবস্থা আসেই- যখন 
দিন টিকতে পারে। কিন্তু এ পর্দার পিছনে মা আছেন, পরে দেখা দেবেন, 
এই 'নম্নরাজ্য উপরের আলোকের রাজ্যে পাঁরণত হবে, এই দূ ব*বাস রেখে 
সব সমর্পণ করতে করতে এই বাধাপূর্ণ অবস্থার শেষ পর্যন্ত এগিয়ে চল। 
বাহজগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ত থাকা চাই, 'িন্তু সে সব উপার-উপার 
(০51 58790) থাকা উঁচত-তুমি নিজে ভিতরে মায়ের নিকট থাকবে, 
আর সেখান থেকে ওই সব দেখবে ইহাই চাই, ইহাই কম্মযোগের প্রথম 
সোপান-তার পর ভিতর থেকে মায়ের শাক্ত দ্বারা সব বাহিরের কর্ম্ম ইত্যাঁদ 
চাঁলয়ে নেবে, ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় অবস্থা। ইহা করতে পারলে আর কোন 
গোলমাল থাকে না। 
সং 
ভিতরের 'দিক দিয়ে প্রথমে মাকে পেতে হয়। পরে বাঁহরট যখন 
সম্পূর্ণ বশে আসে, বাঁহরে সব্বদা অনুভব করা যায়। 
সং 
এইটশ সব সময় মনে রাখতে হয় যে, যেই অবস্থা হোক, যতই বাধা আসক, 
যতই সময় লাগুক কিন্তু মায়ের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে চলতে হয়, তাহলে 
গন্তব্য স্থানে পেশছে যাওয়া আনিবার্যা-_কোনও বাধা, কোনও বিলম্ব, কোনও 
মন্দ অবস্থা শেষ সফলতাকে ব্যর্থ করতে পারবে না। 
সু 
যেমন এই সাধনায় চণ্টলতা দূর করতে হয়, দুঃখকেও স্থান দিতে নাই। 
মায়ের উপর নির্ভর করে স্থির চিন্তে শান্ত প্রসন্ন মনে এগুতে হয়। যাঁদ 
মায়ের উপর নির্ভর থাকে তাহলে দুঃখের স্থান কোথায় । মা দুরে নন, 
সব্্বদা কাছেই থাকেন। সেজ্ঞান সে বি*বাস সব সময় রাখতে হয়। 
সঃ 
প্রণামে বা দর্শনে মায়ের বাহিরের 91১0১081910 (চেহারা) দেখে তিনি 
সুখী বা দুঃখিত ইহা অনুমান করা উচিত নয়। লোকে তাই ক'রে কেবলই 
ভুল করে. 'মথ্যা অনুমান করে মা অসন্তুন্ট মা কঠোর মা আমাকে চায় না দূরে 
রাখছে ইত্যাদ কত মিথ্যা কম্পনা আর তাতে নিরাশ হয়ে নিজের পথের নিজে 
ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সব না করে নিজের ভিতরে মায়ের উপর মায়ের 


পন্রাবলন ২৫১ 


19০ (ভালবাসা) ও 1)611১ (সাহায্য)-এর উপর অটল িশবাস রেখে প্রফল্প 
শান্ত মনে সাধনায় এগ্‌তে হয়। যারা তাই করে, তারা 'নরাপদ থাকে- বাধা 
এলে, অহংকার এলে তাদের স্পর্শ করতে পারে না, তারা বলে মা-ই আছেন, 
[তিনি যা করেন তাই ভাল, তাঁকে আম এমুহূর্ত না দেখতে পেলেও আমার 
কাছে রয়েছেন, আমাকে ঘিরে রয়েছেন, আমার কোন ভয় নাই। ইহাই করতে 
হয়। এই ভরসা রেখেই সাধনা করতে হয়। 
মং 

এমন অবস্থা হওয়া চাই যে চেতনা ভিতরে থাকবে মায়ের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে আর মায়ের শাক্ত কাজ করবে; বাঁহরের চেতনা সে শীক্তর যন্ন হয়ে কাজ 
করবে_কন্তু এই অবস্থা পুরোপ্ার রূপে সহজে আসে না। সাধনা করতে 
করতে আসে, আর আস্তে আস্তে 098)1091৮6 সেম্পুর্ণ) হয়ে যায়। 


সৃন্মনদর্শন - প্রতীক - বণ 


পন্রাবলী ২৫৫ 


যেমন ধ্যানে নানা রকম দৃশ্য দেখা যায়, সেই রকম ধ্যানে লেখাও দেখা 
যায়। এই সব লেখাকে আমরা 'লাঁপ বা আকাশালাঁপ নাম দি, এই লেখাগুলো 
বন্ধ চোখেও দেখা যায়, খোলা চোখেও দেখা যায়। 
* 

* এই সকল হচ্ছে ১/)1১০৯--যেমন সাদা ফূল চেতনার প্রতীক, সূর্য 
জ্ঞানের বা সত্যের, চন্দ্র অধ্যাত্ব-জ্যোতির, তারা সৃম্টির, অগ্নি তপস্যার বা 
95]91778110917-এর। 

সোনার গোলাপ 5 সত্যচেতনাময় প্রেম ও সমর্পণ । 
সাদা পদ্ম _ মায়ের চেতনা (1)151716 €:01)56101151)085 ) | 
ফু 
গাভী চেতনা ও আলোকের প্রতশক। সাদা গাভীর অর্থ উপরের শুদ্ধ 
চেতনা । 
সং 
[শশুটী তোমার 1১১১০1)০ 1১108, তোমার ভিতরে সত্যের 'জানষ বার 
করে আনছে- রাস্তাটী হচ্ছে 1)181)61 ))110-এর রাস্তা, সত্যের দিকে 
উঠছে। 
র্‌ 
বেদযজ্ঞে পাঁচটন আঁঞ্ন থাকে, পাঁচটী না থাকলে যজ্ঞ পূর্ণ হয় না। আমরা 
বলতে পার 1১5/01১10-এ, মনে, প্রাণে, দেহে ও অবচেতনায়, এই পাঁচটী আঁগ্নর 
দরকার । 
্ 
গাছটশ ভিতরের $11891 1116, তার উপরে বসেছে সত্যের 'বজয়-- 
স্বরূপ স্বর্ণময়ূর, প্রত্যেক ভাগে; চন্দ্র অধ্যাত্ম শাক্তর আলো। 
সু 
মাথার উপরে একটা পদ্ম আছে, সে হচ্ছে ওই উদ্ধর্বচেতনার কেন্দ্র। সে 
পদ্মই হয়ত ফুটতে চায়। 
মং 
প্রাণে যে আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ হতে আরম্ভ করেছিল, সেটাই অদ্ধনন্দ্র।' 
চন্দ্গ্রহণ হয়েছিল। সবুজ রঙের অর্থ খাঁট প্রাণশাক্ত। সূর্যের উদয় 
সত্যচেতনার প্রকাশ প্রাণভূমিতে। 


২৫৬ প্রীঅরাবন্দের মূল বাত্গলা রচনাবলন 


চন্দ্রবঅধ্যাত্মের আলোক। 
হাঁস্ত-বলের প্রতীক। 
সোনার হাস্তি-সত্যচেতনার বল। 
সবূজ ত €10)901017-এর আলোর রং। 
সং 
সূয্যের অনেক রূপ আছে, অনেক বণের আলোর; সূর্য যেমন লাল, 
তেমনই হিরণ্ময়, নীল, সবুজ, ইত্যাঁদ। 


সং 
নীল-11101)61 1001710, 
সূর্যের আলো3141180 01 10151761100 
উজ্জ্বল লাল-1)1৮11)€ 1.০, নয় উদ্ধর্বচেতনার £0106. 
সং 
প্রাণের উদ্ধর্যগামী অবস্থা ভগবানের দিকে সত্যের দিকে । সত্যের 
€সোনার রং) ও 1718176] 70100-এর (নীল আলোর) প্রভাব মূর্ত হয়ে উঠে 
নেমে ঘুরছে, সেই উদ্ধর্বগামী প্রাণচেতনায়। 
সং 
নীল আলো আমার, সাদা আলো মায়েরর যখন উদ্ধ্বচেতনা (18161 
001830101851635) ীবশবময় ভাব নিয়ে আধারে প্রথম নামতে সুরু করে, তখন 
নীল আলো দেখা খুব স্বাভাবিক! 
সং 
ইহা হচ্ছে মনের উপর উদ্ধ্বচৈতন্য, যেখান থেকে আসে শান্তি শাক্ত 
আলো ইত্যাঁদ-_সাদাপদ্ম মায়ের চৈতন্য, লালপদ্ম আমার চৈর্তন্য- সেখানে 
জ্ঞান ও সত্যের আলো সর্বদা আছে। 
রী 
নল ত 11181০ 101070-এর বর্ণ_ নীল পদ্ম_সেই উদ্ধর্ব মনের উল্মীলন 
তোমার চেতনায়। 
০ 
সাদা আলো 10151175 (50185010911518055-এর আলো- নীল আলো 
11151751 00$0109951855-এর-রৌপ্যের মত আলো আধ্যাত্বরকতার আলো । 
সং 
সাপ হচ্ছে 01 শাক্ত)-র প্রতীক। উদ্ধ্বের একটি 77617 
মাথার উপরে 17121861 001)50109058655-এ দাঁড়য়ে আছে। 
সং 


জল চেতনার প্রতঈক- যা ওঠে তা চেতনার আকাঙ্ক্ষা বা তপস্যা । 


পন্নাবল' ্ ২৫৭ 


যাঁদ সাদাটে নীল আলো (%/)106 17106) হয় সে আমার আলো-যাঁদ 
সাধারণ আলো হয়, সে উপরের জ্ঞানের আলো । 
সং 
কমলালেবুর রংয়ের অর্থ 1))৬11)5-এর সঙ্গে মিলন ও অপার্থব চেতনার 
স্পর্শ । 
সং 
, মৃূলাধার 131)551521-এর 10186 001000০_ পুকুরাঁটি চেতনার একাঁট 
01361)1125 বা 01007901018. সে চেতনার মধ্যে শ্রীঅরাঁবন্দের 7১05567,06 লাল 
পদ্ম, আর 2101861 1915951081-এ প্রেমের গোলাপী আলো নামছে। 
সং 
সাপ হচ্ছে প্রকাতির শাক্ত-_মূলাধার (011)51081 061)06) তার একটি 
প্রধান স্থান- সেখানে কুশ্ডলিত অবস্থায় সপ্ত হয়ে থাকে। যখন সাধনার দ্বারা 
জাগ্রত হয়, তখন উপরের দিকে ওঠে সত্যের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য। মায়ের 
শাক্তর অবতরণে সে এর মধ্যে স্বর্ণময় হয়েছে, অর্থাৎ ভাগবত সত্যের আলোয় 
ভরা । 
রী 
এই সব আঁভজ্ঞতায় পার্থ মাতা হচ্ছে পার্থব প্রকীতি, সাধারণ বাঁহঃ- 
প্রকীতির প্রতীক মান্র। 
এ 
(2০৭ 1.0005)-- 1176 10111)0 1719101101)%, 
(1106 1151160)--1176 7161761 (40105010715655. 
(0010651) 11617)1১12)--7] 176 "2177]916 01 1100 10551106100), 
ধীর স্থির হয়ে থাক, তবে তোমার বাহরেও, তোমার বাঁহঃপ্রকীতিতে, 
তোমার জীবনে আস্তে আস্তে এই সকল ফলবে। 
সং 
সাদা গোলাপ মায়ের কাছের প্রেমময় আত্মসমর্পণ, তার ফল সত্যের আলো- 
কের বিস্তার আধারের মধ্যে। সাদা পদ্ম মায়ের চেতনা প্রস্ফুটিত তোমার 
মানস স্তরে । কমলালেবুর রংয়ের মত আলো (০০-8০19) দেহের মধ্যে পরম 
সত্যের দীপ্ত (50191217)618621 11) 19175510521), 


৯১৭ 


শ্রদ্ধা_ বিশ্বাস নির্ভরতা 


পল্লাবলণ ২৬১, 


শান্তভাবে বসে মাকে স্মরণ করে মায়ের কাছে নজেকে খুলে রাখ-__ 
ধ্যানের নিয়ম এই । 
মর 
. উভয় রকম করা শ্রেষ্ঠ। যাঁদ দুরে থেকে শুধু সাধনা করা সম্ভব হত, 
তা হলে তাই শ্রেজ্ঠ হত, কিন্তু তা সব সময় করা যায় না। কিন্তু আসল কথা 
এই যে, 795/0116-এর মধ্যে তোমার দ্‌় স্থান বা নরাপদ দুর্গ করে সাধন 
করতে হয়__অর্থাৎ “স্থর ধীরভাবে মায়ের উপর 'নরভর করা । অধনর না হয়ে 
প্রসন্ন চিন্তে বলা, “তুমি যা বলছ, তা সত্য এই ছোট ছোট অসম্পূর্ণতা 
ইত্যাঁদই এখন আসল অন্তরায় বড় বাধার চেয়ে।” কন্তু এগুলো আস্তে 
আস্তে বার করতে হয়, অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতায় রূপান্তারত করতে হয়, 
হঠাৎ করা যায় না। অতএব সেগুলো দেখে দুঃখিত বা অধাঁর হতে নাই, 
মায়ের শাক্তই আস্তে আস্তে সে কাজ করে ফেলবে। 
ঞ 
সত্যের সোজা পথ খোলা অন্তরে । যা সমর্পণ করা হয় সেই অবস্থায় 
সহজ সরলভাবে উপরে মায়ের কাছে গিয়ে সতোর সত্গে মালত হয়, সতাময় 
হয়ে যায়। 
রঃ 
ভীত বা চালিত হয়ো না, যোগপথের নিয়ম এই, অন্ধকারের অবস্থা 
আতন্রুম করে যেতে হয়, অন্ধকারেও শান্ত হয়ে থাক। 
র্ | 
তপস্যা শুধু এই, স্থির থাকা, মাকে ডাকা, খুব শান্ত দূঢুভাবে অশা- 
ন্তকে, নিরাশাকে, কামনা-বাসনাকে প্রত্যাখ্যান করা। 
যু 
শান্তি সত্য ইত্যাঁদ আগে ভিতরে স্থাপিত হয়, তারপরে বাহরে কার্ষে 
পারণত হয়। 
4 
শূন্য অবস্থাকে ভয় করতে নেই। শূন্য অবস্থার মধ্যেই ভগবৎ শান্তি 
নেমে আসে। মা তোমার মধ্যে সব্বদাই আছেন-তবে শান্তি শীক্ত আলো 
নিজের মধ্যে স্থাপিত না হলে তা সব সময় বোঝা যায়না। 
রর 


এটা 'কি মস্ত বড় অহংকার নয় যে তোমারই জন্যে এত কাণ্ড হয়েছে 2 


২৬২ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


আমি খুব ভালো, খুব শাক্তমান, আমার দ্বারাই সব হচ্ছে, আমা ছাড়া মায়ের 
কাজ চলতে পারে না, এ ত এক রকম অহংকার। আম খারাপের চেয়ে খারাপ, 
আমারই বাধার জন্য সব বন্ধ হয়েছে, ভগবান তাঁর কাজ চালাতে পারেন না, 
এই আর এক উল্টো অহংকার । 
সং 
সব সময়ে 'স্থর হয়ে থাক-_মায়ের শাক্তকে শান্তভাবে ডেকে, সব উদ্বেগ 
ছেড়ে [দয়ে। 
সং 
এই 11176, এই শ্রদ্ধা ও বি*বাস সব সময় রাখতে হয়; সাধকের এই 
শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস 91, 0017৮100101, মায়ের শীক্তর প্রধান সহায়। 
সং 
সাধনা করতে হয় দৃঢ় শান্ত মনে, মায়ের উপর অটুট শ্রদ্ধা ও নিভ রতা 
রেখে।  1)6176551017-কে কখনও স্থান দিতে নাই। যাঁদ আসে ত প্রতা- 
খ্যান করে দূর করে দিতে হয়। আম নীচ, অধম, আমার দ্বারা হবে না, মা 
আমাকে দূর করেছেন, আম চলে যাব, আম মরব, এ সব চিন্তা যাঁদ আসে 
তবে জানতে হবে যে এইসব নিম্ন প্রকৃতির 3058০30915, সতোর ও সাধনার 
বিরোধী । এই সব ভাবকে কখন আশ্রয় দিতে নাই। 
রং 
দুঃখ কেন পাচ্ছ ; মায়ের উপর নির্ভর করে সমতা রাখলে দুঃখ পাবার 
কথা নাই। মানুষের কাছে সুখ ও শান্ত ও আনন্দ পাবার আশা বৃথা । 
সং 
এই চিন্তা ও ভয়ের বদলে এই নিশ্চয়তা ও শ্রদ্ধা রাখতে হয় যে যখন 
একবার মায়ের সঙ্গে ভিতরে যোগ হয়েছে,_-তখন হাজার বাধা হলেও বাহঃ- 
প্রকীতির যতই না দোষ বা অসম্পূর্ণতা থাকুক মায়ের জয় আমার মধ্যে অবশ্য- 
ভাবী, অন্যথা হতেই পারে না। 
রং 
সব সময় মায়ের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে হয় যে তাঁরই হাতে আছ, 
তাঁর শাক্ততে সব হবে, তাহলে বাধার জন্য দুঃখ বা নিরাশা আসতে পারবে 
কা! 
সঃ 
তাতে ব্যস্ত হয়ো না। সব সময়ে চেম্টা করে মনে রাখা সহজ নয়-_যখন 
মায়ের 195561)06-এ সমস্ত আধার ভরে যাবে তখন সেই স্মরণ আপাঁনই 
খাকবে, ভুলে যাবার যো থাকবে না। 


পল্রাবলণ ২৬৩ 


শান্তভীবে সাধনা করতে করতে অগ্রসর হও- দুঃখ বা নিরাশাকে স্থান দিও 
না_ শেষে সব অন্ধকার সরে যাবে। 
ইহা ত সকলেরই হয়_ভাল অবস্থায় সব্বদা থাকা বড় কাঠন, অনেক 
সময় লাগে--স্থির হয়ে সাধনা করো, বিচাঁলত হয়ো না। সময়ে হয়ে যাবে। 
সহ 
সাধনা ত মাকে 1561! করা কাছে ও ভিতরে, মা সব করছেন বলে অনুভব 
“করা, মায়ের সব জিনিস ভিতরে 1০০০1৮০ করা । এই অবস্থা থাকলে পড়াতে 
মন দলে কোন ক্ষাতি হতে পারে না। 
সং 
হ্যাঁ, ওই রকম কাঁদলে দূুব্বলতা আসে । সব সময়, সব অবস্থায় ধীব 
শান্ত হয়ে মায়ের উপর নার করে মাকে ডাক। তাহলে ভাল অবস্থা শন 
ফিরে আসে। 
সং 
আমার কথা-যা অনেকবার বলোছি-_-তা ভূলে যেয়ো না। উতলা না হয়ে 
স্থির শান্তভাবে সাধনা কর, তাহলেই সব আস্তে আস্তে ঠিক পথে আসবে। 
উচ্চৈঃস্বরে ব্লুন্দন ভাল নয়- শান্তভাবে মাকে ডাক, তাঁর কাছে সমর্পণ কর। 
প্রাণ যতই শান্ত হয়, ততই সাধনা 5০8011% এক পথে চলে। 


চৈত্য পুরুষ 


পলাবলশ | ২৬৭ 


শিশুটি তোমার 1১5/01১1০ 01718 যা বুক থেকে উঠে ও নামে তা বাঁহঃ- 
প্রকীতির বাধা, ভিতরের সত্যকে স্বীকার করতে চায় না, ঢেকে রাখতে চায়। 
মং 
সে স্থান পিছনে মেরুদণ্ডের 1১350171০ 191)6-এর স্থান। যা বর্ণনা করছ 
সে সবই [5০17০ 1১615-এর লক্ষণ 
সং 
হ্যাঁ, মান্ষের চেতনার কেন্দ্রে বুকে যেখানে 1১5%1110 1)91005-এর স্থান। 
ওই সোজা আলোকময় পথই আসল পথ, তবে তার মধ্যে পেশছাতে সময় 
লাগে। ছকবার এ পথে পেপছালে আর বশেষ কোনও কষ্ট বাধা স্খলন হয় না। 
সং 
যাঁদ গভীর হৃদয়ের (15/0171-এর ) পথ ধর, মার কোলে শিশুর মত 
থাক, তা হলে এই সব 59% 1100১71১€ ইত্যাদী আক্রমণ করেও কিছু করতে 
পারবে না, শেষে আর আসতেও পারবে না। 
এই কথার উত্তর আগেই 'দিয়োছ। ভিতরে থাক, ভিতরে থেকে সব দেখ, 
বাহরের চক্ষুতে নয়। বাঁহশ্চৈতন্যে থাকলে চিন্তার আবরণে অনেক ভূল 
হবার কথা, ভিতরে থাকলে [95/01810 1১61) ক্রমশ প্রবল হয়, 7১5/01710 
1১০11)%-ই সত্য দেখে, সব সত্যময় করে দেয়। 
সং 
আভিজ্ঞতাগদাল ভাল- এই আঁশন 1১১/০11০ ॥1০ আর যে অবস্থার বর্ণনা 
করেছে সে অবস্থা 7501710 008100016), যার মধ্যে অশুদ্ধ কিছ আসতে 
গারে না। 
সত্য দেখা ।--75/01110 00185010885155-এর রাস্তা উপরের সত্য চেতনায়, 
সেই 059081০-কে কেন্দ্র করে সব স্তর একভাবে ভগবানের দিকে ফিরতে আরম্ভ 
করেছে। সে রাস্তা উপরের দিকে উঠেছে_ ছোট শিশ্‌ তোমার 135/01)10 
০৩17). 
সঃ 
তাহাই চাই-_হৃদয়-পদ্ম সব্বদা খোলা, সমস্ত 1190116 হৃদয়স্থ [১590110 
$১০।৪-এর বশ হওয়া, এতেই নবজন্ম হয়। 


২৬৮ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গালা রচনাবলী 


265, 01015 15 0186 11006 [)5)01010 21011006. যে এই ভাবাঁট রাখতে 
পারে, সব সময়ে সব ঘটনার মধ্যে, সে গন্তব্যপথে সোজা চলে যায়। 


অহঙ্কার- অশুদ্ধতা- ক্ষোভ- নিরাশ 


পন্নাবলন ২৭১ 


যখন চেতনা বিশাল ও বিশ্বময় হয় আর সমস্ত বিশ্বেই মাকে দেখা যায় 
তখন অহং আর থাকে না, থাকে শুধু মায়ের কোলে তোমার আসল সস্তা, 
মায়ের সন্তান মায়ের অংশ। 


সঃ 


আমরা ত তোমাকে ছেড়ে ?দইনি। যখন ৭611699101) হয় তখন তুমি এ 
সব কথা ভাব। মাঝে মাঝে তুমি বাহরের চেতনায় এসে আর মাকে 1৭1 কর 
না, তাই বলে ভাবা উচিত নয় যে মা তোমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আবার ভিতরে 
যাও, সেখানে তাঁকে £5€! করবে। 

সং 

অর্থ এই-যে ভাল সাধক ভাল সাধনা করে, সে ভাল সাধনার মধ্যেও 
অহংকার, অজ্ঞান, বাসনার ছাপ অনেকাঁদন বয়ে থাকে_ কিন্তু চেতনা যখন 
আরও খুলে খুলে খাঁটি হয়_যেমন তোমার হতে আরম্ভ হয়েছে-তখন ওসব 
অজ্ঞানের মিশ্রণ খসে যেতে আরম্ভ করে। 

সং 

এই সব হচ্ছে প্রাণের নিরর্থক 01501109170, শান্ত হয়ে যোগ পথে চলতে 
হয়, ক্ষোভ ও নিরাশাকে স্থান দিতে নাই। 

সং 

অবশ্য এইরুপ কথার মধ্যে প্রাণের অনেক অশুদ্ধ গতি ঢুকতে পারে, 
ক্ষোভ, মায়ের উপর অসন্তোষ, অপরের উপর হিংসা, বিসাদ, দুঃখ এই সব নিয়ে 
না থাকা ভাল। : 

্ 

এই অবস্থা, এই ব্াদ্ধই সত্য, সব সময় রাখা উচিত। অহংকারের ব্দদ্ধতে 
আর লোককে ও ঘটনাকে না দেখে এই অধ্যাত্মবুদ্ধিতে আর ভিতরের 
[১5)011০-এর দৃষ্টিতে দেখতে হয়। 


চেতনার স্তরাবলি 


পন্লাবল' ২৭৫ 


মূলাধার থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত 11)51091-ষতর বলা যায়, পায়ের 
নীচে অবচেতনার রাজ্য। 
৫ 


অনেক স্তর আছে উপরে ও নিমেন, তবে মুখ্যত আছে ওই নচে চারাঁট 
স্তর, মনের স্তর, 7১550)10 স্তর, ৮£08] স্তর, শরীর স্তর-আর উপরের আছে 
উদ্ধর্ব মনের অনেক স্তর, তারপর 'বজ্ঞান-স্তর ও সাঁচ্চদানন্দ। 
সঃ 
যাঁদ নেমেই যাও, সেখানেও শান্ত হয়ে মার আলো শাক্ত ডেকে নামিয়ে 
দাও। নিম্নে যেমন উপরে নিজের মধ্যে মায়ের রাজ্য সংস্থাপন করে দাও। 
যব 
যখন চেতনা [7%510থ1-এ নামে তখন এই রকম অবস্থা হয়। তার অর্থ 
এই নয় যে সব সাধনার ফল বৃথা হয়েছে বা উপরে চলে গেছে-সব আছে, 
কিন্তু আবরণের মধ্যে পিছনে রয়েছে । এই 901950816 [91)/51081-এ মায়ের 
চেতনা আলো ও শীক্ত নামাতে হয়_সেটা যখন প্রাতচ্ঠিত হবে তখন আর এ 
অবস্থা ফিরে আসবে না। কিন্তু যদ বচলিত হও, ৫1১/০556৭ হও বা 
এই সব "চন্তা প্রবেশ করে যে আমার আর এ জীবনে হবে না, মরা ভাল ইত্যাঁদ, 
তা হলে একটা বাধা হয় সে চেতনা, শাঁক্ত আলো নামবার পথে। সে জন্য 
এগুলোকে 7০100. করে মায়ের উপর নির্ভর রাখা আর শাল্তভাবে 49]9116 
করা ও তাঁকে ডাকা ডীঁচত। 


কারাকাহিনী 


১৯০৮ সনের শুক্রবার ১লা মে আম “বন্দেমাতরম্‌” আঁফিসে বাঁসয়া- 
ইছলাম, তখন শ্রীযুক্ত শ্যামসন্দর চক্রবত্তাঁ আমার হাতে মজঃফরপুরের একটি 
টোলগ্রাম 'দিলেন। পাঁড়য়া দোঁখলাম মজঃফরপুরে বোমা ফাটয়াছে, দ্যাট 
যুরোপায়ান স্লীলোক হত। সোঁদনের “এম্পায়ার” কাগজে আরও পাঁড়লাম, 
পুলিস কমিশনার বাঁলয়াছেন আমরা জ্দনি কে কে এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এবং 
তাহারা শীঘ্র গেপ্তার হইবে। জানতাম না তখন যে আম এই সন্দেহের মৃখ্য 
লক্ষ্যপ্থল, আঁমই পুিসের বিবেচনায় প্রধান হত্যাকারা, রাষ্দ্রীবপ্লবপ্রয়াসী 
যুবকদলের মন্দাতা ও গুপ্ত নেতা। জানতাম না যে এই দিনই আমার 
জীবনের একটা অঙ্কের শেষ পাতা, আমার সম্মুখে এক বংসরের কারাবাস, এই 
সময়ের জন্য মানুষের জীবনের সঙ্গে যতই বন্ধন ছিল, সবই 'ছন্ন হইবে, এক 
বংসর কাল মানবসমাজের বাহরে িঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত থাকিতে হইবে। 
আবার যখন কম্মক্ষেত্রে প্রবেশ কারব, তথায় সেই পুরাতন পাঁরাঁচিত অরাবন্দ 
ঘোষ প্রবেশ কাঁরবে না, কিন্তু একাঁট নূতন মানুষ, নূতন চাঁরব্র, নূতন বদ্ধ, 
নূতন প্রাণ, নূতন 'মন লইয়া নূতন কর্্মভার গ্রহণ করিয়া আলপুরস্থ আশ্রম 
হইতে বাঁহর হইবে! বালয়াছ এক বংসর কারাবাস, বলা উাঁচত ছিল এক 
বংসর বনবাস, এক বৎসর আশ্রমবাস। অনেক দিন হুদয়স্থ নারায়ণের সাক্ষাৎ 
দর্শনের জন্য প্রবল চেষ্টা কাঁরয়াছিলাম; উৎকট আশা পোষণ কাঁরয়াছলাম 
জগ্রদ্ধাতা পুরুষোত্তমকে বন্ধুভাবে, প্রভূভাবে লাভ কাঁর। কিন্তু সহমত 
সাংসাঁরক বাসনার টান, নানা কর্মে আসাঁক্ত, অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকারে তাহা 
পার নাই। শেষে পরম দয়ালু সব্বমঙ্গলময় শ্রীহার সেই সকল শত্রুকে এক 
কোপে নিহত করিয়া তাহার স:াবধা কাঁরলেন, যোগাশ্রম দেখাইলেন, স্বয়ং গরু 
রূপে, সখারূপে সেই ক্ষদদ্র সাধন কুটনরে অবস্থান কারলেন। সেই আশ্রম 
ইংরাজের কারাগার। আমার জীবনে এই আশ্চর্য বৈপরাত্য বরাবর দোঁখিয়া 
আঁসতোছ যে আমার হিতৈষী বন্ধগণ আমার যতই না উপকার করুন, আনিজ্ট- 
কারীগণ- শল্লু কাহাকে বালব, শত্রু আমার আর নাই- শন্রুই আঁধক উপকার 
করয়াছেন। তাঁহারা আনম্ট কারতে গেলেন, ইন্টই হইল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের 
কোপ-্দান্টর একমাত্র ফল, আমি ভগবানকে পাইলাম। কারাগৃহবাসে আন্তাঁরক 
জীবনের হীতহাস লিপিবদ্ধ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কয়েকটা বাহ্যক 
ঘটনা মাত্র বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু যাহা কারাবাসের মুখ্য ভাব তাহা 
প্রবন্ধের প্রারম্ভে একবার উল্লেখ করা ভাল বিবেচনা কাঁরলাম। নতুবা পাঠকগণ 
মনে কাঁরবেন ষে, কম্টই কারাবাসের সার। কন্ট যে ছল না তাহা বলা যায় না, 
কন্তু আঁধকাংশকাল আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছে। 


২৮০ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঞ্গলা রচনাবলী 


শুক্রবার রান্রতে আম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছিলাম, ভোরে প্রায় & টার 
জাগয়া উঠিলাম। পরমূহূর্তে ক্ষুদ্র ঘরটা সশস্ পুলিসে ভরিয়া উাঠল ; 
সূপারিন্টেন্ডেন্ট ক্রেগান, ২৪ পরগণার ক্লার্ক সাহেব, সুপাঁরচিত শ্রীমান বনোদ 
কুমার গুপ্তের লাবণ্যময় ও আনন্দদায়ক মূর্তি, আর কয়েকজন ইনস্পেন্তার, 
লাল পাগড়ি, গোয়েন্দা, খানাতল্লাসীর সাক্ষী । হাতে পিস্তল লইয়া তাহার! 
বীরদর্পে দৌড়াইয়া আসিল, যেন বন্দুক-কামানসহ একটি সুরাক্ষিত কেল্লা দখল 
কারতে আসল । শুনিলাম. একটা শ্বেতাঙ্গ বীরপুরুষ আমার ভগিনীর 
বুকের উপর পিস্তল ধরে, তাহা স্বচক্ষে দেখি নাই। বিছানায় বাঁসয়া আছ, 
তখনও অদ্ধানাদ্ুত অবস্থা, ক্রেগান জিজ্ঞাসা কারলেন, “অরাবন্দ ঘোষ কে, 
আপ'নই কি 2৮ আম বাঁললাম, “আমিই অরবিন্দ ঘোষ”। অমাঁন একজন 
পুলিসকে আমাকে গ্রেপ্তার কাঁরতে বলেন। তাহার পর ক্রেগানের একটি 
আতশয় অভদু কথায় দুজনের অশ্পক্ষণ বাকৃবিতদ্ডা হইল। আম খানাতল্লা- 
সীর ওয়ারেন্ট চাঁহলাম, পাঁড়য়া তাহাতে সাঁহ করিলাম। ওয়ারেন্টে বোমার 
কথা দোঁখয়া বুঝলাম, এই পুলিস সৈন্যের আঁবর্ভাব মজঃফরপরের খুনের 
সাঁহত সংশ্লিষ্ট । কেবল বুঝলাম না আমার বাড়ীতে. বোমা বা অন্য কোন 
স্ফোটক পদার্থ পাইবার আগেই বাঁড ওয়ারেন্ট-এর অভাবে কেন আমাকে 
গ্রেপ্তার করে। তবে সেই সম্বন্ধে ব্থা আপান্ত কারলাম না। তাহার পরেই 
ক্রেগানের হুকুমে আমার হাতে হাতকাঁড়, কোমরে দাঁড় দেওয়া হইল। একজন 
হন্দ্স্থানী কনজ্টেবল সেই দাঁড় ধারয়া 'িছনে দাঁড়াইয়া রাহল। সেই 
সময়েই শ্রীযুক্ত অবিনাশ ভট্টাচার্য) ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র বসকে পাঁলস উপরে 
আনে, তাহাদেরও হাতে হাতকাঁড়, কোমরে দাঁড়। প্রায় আধ ঘণ্টার পর 
কাহার কথায় জান না, তাহারা হাতকাঁড় ও দাঁড় খাঁলয়া লয়। ক্রেগানের 
কথার ভাবে প্রকাশ পাইল যে, তিনি যেন 'হংম্্ পশুর গর্তে ঢুকিয়াছেন, 
যেন আমরা আঁশাক্ষত "হংম্্ স্বভাবাবাঁশম্ট আইন-ভঙঞ্গাকারী, আমাদের প্রাত 
ভদ্র ব্যবহার করা বা ভদ্র কথা বলা নিম্প্রয়োজন। তবে ঝগড়ার পর সাহেব 
একটু নরম হইয়া পঁড়লেন। বিনোদ বাবু তাঁহাকে আমার সম্বন্ধে কি 
বুঝাইতে চেম্টা করেন। তাহার পর ক্রেগান আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “আপাঁন 
নাকি বি-এ পাশ কাঁরয়াছেনঃ এইর্প বাসায় এমন সঙ্জাবিহীন কামরায় 
মাটিতে শুইয়াছিলেন, এই অবস্থায় .থাকা কি আপনার মত শাক্ষত লোকের 
পক্ষে লজ্জাজনক নহে ?” আম বাঁললাম, “আমি দরিদ্র, দরিদ্রের মতই 
থাকি।” সাহেব অমনি সজোরে উত্তর করিলেন, “তবে কি আপানি ধনী লোক 
হইবেন বাঁলয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছেন ?” দেশ-হিতোষতা, স্বার্থত্যা 
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বা দারিদ্র্য রতের মাহাত্ম্য এই স্থ্লবাদ্ধ ইংরাজকে বোঝান দুঃসাধ্য বিবেচনা। 
কারয়া আম সে চেস্টা কাঁরলাম না। 

এতক্ষণ খানাতল্লাসী চঁলতেছে। ইহা সাড়ে পাঁচটার সময় আরম্ভ হয় 
এবং প্রায় সাড়ে এগারটায় শেষ হয়। বাক্সের ভিতর বা বাহিরে যত খাতা, 
চিঠি, কাগজ, কাগজের টুকরা, কাঁবতা, নাটক, পদ্য, গদ্য, প্রবন্ধ, অনুবাদ যাহা 
পাওয়া যায়, কিছুই এই সর্বগ্রাসী খানাতল্লাসীর কবল হইতে মুক্তি 
পায় না। খানাতল্লাসীর সাক্ষীদের মধ্যে রক্ষিত মহাশয় যেন একটু মনঃক্ষ-গর ; 
পরে অনেক বিলাপ করিয়া তিনি আমাকে জানাইলেন, পুলিস তাঁহাকে ছু 
না বাঁলয়া হঠাং ধরিয়া লইয়া আসে, 'তাঁন আদবে খবর পান নাই যে, তাঁহাকে 
এমন ঘৃণিত কার্য্যে যোগদান কাঁরতে হইবে। রাক্ষত মহাশয় আতি করুণ 
ভাবে এই হরণকাণ্ড বর্ণনা করেন। অপর সাক্ষী সমরনাথের ভাব অন্যরূপ, 
তিনি বেশ স্ফার্তর সাঁহত প্রকৃত রাজভক্তের ন্যায় এই খানাতল্লাসীর কার্য] 
পুসম্পন্ন করেন, যেন 00 079 10091)161 19011). খানাতল্লাসীতে বিশেষ 
কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা হয় নাই। তবে মনে পড়ে ক্ষুদ্র কার্ডবোর্ডের বাক্সে 
দঁক্ষণেশবরের যে মাট রক্ষিত ছিল, ক্লার্ক সাহেব তাহা বড় সান্দগ্ধাচত্তে 
অনেকক্ষণ নিরক্ষণ করেন, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয় যে, এটা কি নূতন 
ভয়ঙ্কর তেজাবাঁশম্ট স্ফোটক পদার্থ। এক হিসাবে ক্লার্ক সাহেবের সন্দেহ 
ভীন্তহঈন বলা যায় না। শেষে ইহা যে মাটি ভিন্ন আর কিছু নয়, এবং 
রাসায়নিক 'বিশ্লেষণকারীর নিকট পাঠান অনাবশ্যক, এই সিদ্ধান্তই গৃহীত 
হয়। আম খানাতল্াসীতে বাক্স খোলা ভিন্ন আর কোন কার্ষেয যোগদান 
করি নাই। আমাকে কোন কাগজ বা চিঠি দেখান বা পাঁড়য়া শুনান হয় নাই, 
মান্র অলকধারীর একখানা চিঠি ক্রেগান সাহেব নিজের মনোরঞ্জনার্থ উচ্চৈঃস্বরে 
পড়েন। বন্ধূবর বিনোদ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক ললিত পদবিন্যাসে ঘর 
কম্পিত করিয়া ঘ্দারয়া বেড়ান, শেলফ হইতে বা আর কোথা হইতে কাগজ 
বা চিঠি বাহির করেন, মাঝে মাঝে “আঁতি প্রয়োজনীয়, আত প্রয়োজনীয়”: 
বাঁলয়া তাহা ক্রেগানকে সমর্পন করেন। এই প্রয়োজনীয় কাগজগুি 'কি তাহা 
আম জানতে পার নাই। সেই বিষয়ে কৌতৃহলও ছিল না, কারণ আম 
জানিতাম যে, আমার বাড়ীতে বিস্ফোরক পদার্থের প্রস্তুত প্রণালন বা ষড়ষন্তে 
লিপ্ত থাকার কোনও কাগজ থাকা অসম্ভব । 

আমার ঘর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার পর পুলিস পাশের ঘরে আমাদের 
লইয়া যায়। ক্রেগান আমার ছোট মাসীর বাক্স খুলেন, একবার দুইবার 
চিঠিতে দৃষ্টিপাত করেন মান্র, তৎপরে মেয়েদের চিঠি নিয়ে দরকার নাই, এই 
বলিয়া তাহা ছাড়িয়া যান। তারপর একতলায় পুলিস মহাত্মাদের আঁবর্ভাব। 
একতলায় বাঁসয়া ব্রেগান চা পান করেন, আম এক পেয়ালা কোকো ও রুট 


২৮২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


'খাই, সেই সুযোগে সাহেব তাঁহার রাজনোতিক মতগুলি যাক্ত-তর্ক দেখাইয়া 
প্রতিপন্ন কাঁরতে চেষ্টা করেন-আঁম আঁবচলিতাঁচত্তে এই মানাঁসক যল্লণা 
'সহ্য কারলাম। তবে জিজ্ঞাসা কার, না হয় শরীরের উপর অত্যাচার করা 
পুলিসের সনাতন প্রথা, মনের উপরও এইরূপ অমানুষক অত্যাচার করা কি 
81101100618 19%-এর চতুঃসীমার মধ্যে আসে 2? আশা কার আমাদের পরম 
"মান্য দেশাহতৈষী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রন্দ্র ঘোষ এই সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভায় 
প্র“ন উত্থাপন করিবেন। 

নীচের ঘরগুলি ও “নবশক্তি” আঁফসের খানাতল্লাসীর পর পুলিস 
“নবশীক্ত”র একটি লোহার 'সন্দূক খুলতে আবার দোতালায় যায়। আধ 
ঘণ্টা চেম্টা কাঁরয়া যখন অকৃতকার্য্য হইল তখন তাহা থানায় লইয়া যাওয়াই 
ঠিক হইল। এইবার একজন পুলিস সাহেব একটা 'দ্বচন্রযান আঁবিচ্কার 
করেন, তাহার উপর রেলের লেবেলে কুষ্ঠয়ার নাম ছিল। অমান কুষ্টিয়ায় 
সাহেবকে যে গুল করে তাহারই বাহন বাঁলয়া এই গুরূতর প্রমাণ সানন্দে 
'লইয়া যান। 

প্রায় সাড়ে এগারটার সময় আমরা বাট হইতে যাত্রা কারলাম। ফটকের 
বাঁহরে আমার মেসো মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু গাড়ীতে উপাস্থত 
ছিলেন। মেসো মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “কোন্‌ অপরাধে গ্রেপ্তার 
হইলে 2” আম বাঁললাম, “আম কিছুই জান না, ইহারা ঘরে প্রবেশ কারয়াই 
গ্রেপ্তার করেন, আমার হাতে হাতকাঁড় দেন, বাঁড ওয়ারেন্ট দেখান নাই ।”% 
মেসো মহাশয় হাতকাঁড় হাতে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় 'বনোদ বাবু 
বাঁললেন, “মহাশয়, আমার অপরাধ নাই, অরাঁবন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন, আঁমই 
সাহেবকে বলিয়া হাতকাঁড় খুলাইয়া নিলাম ।” ভূপেন বাবু অপরাধ জিজ্ঞাসা 
ধরায় গুপ্ত মহাশয় নরহত্যার ধারা দেখাইলেন; ইহা শুনিয়া ভূপেন বাবু 
তম্ভিত হইলেন, আর কোনও কথা বাঁললেন না। পরে শানলাম, আমার 
সলিসটর শ্রীষুক্ত হারেন্দ্রনাথ দত্ত গ্রে জ্ট্রীটে আঁসয়া খানাতল্লাসীতে আমার 
পক্ষে উপাস্থত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছলেন, পুলিস তাঁহাকে 'ফিরাইয়া 
দেয়। 

আমাদের তিনজনকে থানায় লইয়া যাওয়া বিনোদ বাবুর ভার। থানায় 
তিনি আমাদের সঙ্গে বিশেষ ভদ্র ব্যবহার কাঁরলেন। সেইখানেই স্নান ও 
আহার করিয়া লালবাজারে রওনা হইলাম। লালবাজারে কয়েক ঘণ্টা বসাইয়া 
রয়ড শ্ট্রঁটে লইরা যায়, সেই শুভ স্থানে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইলাম। রয়ড 
জ্্রীটে ডিটেকটিভ পুঙ্গব মৌলবী শামস-উল-আলমের সাঁহত আমার প্রথম 
আলাপ ও প্রীত স্থাপন হয়। মৌলবী সাহেবের তখন তত প্রভাব ও 
উৎসাহোদ্যম হয় নাই, বোমার মামলার প্রধান অন্বেষণকারী কিম্বা নর্টন 
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সাহেবের 11091001১06 বা জীবন্ত স্মরণশাক্তরূপে তান তখন বিরাজ 
করেন নাই, রামসদয় বাবুই তখন এই মামলার প্রধান পাণ্ডা। মৌলবী 
সাহেব আমাকে ধম্্ম সম্বন্ধে আঁতিশয় সরস বক্তৃতা শুনাইলেন। 'হিন্দধর্ম 
ও ইসলাম ধম্মের একই মূলমন্ত্র, হিন্দুদের ওঙকারে ত্রিমান্া অ উ ম, 
কোরাণের প্রথম তিন অক্ষর অ ল ম, ভাষাতত্বের নিয়মে “ল'-এর বদলে “উ' 
ব্যবহার হয়, অতএব হিন্দু ও মুসলমানের একই মল্ন। তথাঁপ নিজের 
ধর্মের পার্থক্য অক্ষুণ্ন রাখিতে হয়, মুসলমানের সঙ্গে আহার করা শহন্দুর 
পক্ষে নিন্দনীয়। সত্যবাদী হওয়াও ধর্মের একটী প্রধান অঙ্গ। সাহেবেরা 
দুঃখ ও লজ্জার কথা, তবে সত্যবাঁদতা রক্ষা কাঁরতে পারলে 5100790101 
58৫৫ হয়। মৌলবীর দৃঢ় বিশ্বাস, বাপন পাল ও অরাবন্দ ঘোষের ন্যায় 
উচ্চচরিত্রাবাঁশস্ট ব্যাক্তগণ যাহাই করিয়া থাকুন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার 
করিবেন । শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রু লাহড়ী তথায় উপাস্থত ছিলেন, তিনি এই 
সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ কারিলেন, কিন্তু মৌলবাঁ সাহেব নিজের মত ছাড়লেন 
না। তাঁহার 'বদ্যা-বৃদ্ধি ও প্রবল ধম্মভাব দেখিয়া আমি আতশয় চমংকৃত 
ও প্রত হইলাম। নিজে বেশ কথা বলা ধূন্টতা মান্র বিবেচনা কাঁরয়া নম্রভাবে 
তাঁহার অমূল্য উপদেশ শ্ানয়া লইলাম এবং তাহা সযত্রে হৃদয়ে আঙ্কত 
কাঁরলাম। এত ধর্্মভাবে মাতোয়ারা হইয়াও মোৌলবী সাহেব িটেকাঁটভাগাঁর 
ছাড়েন নাই। একবার বাঁললেন, “আপাঁন যে আপনার ছোট ভাইকে বোমা 
তৈয়ার কারবার জনা বাগানাট ছাঁড়য়া দিলেন, বড় ভূল কাঁরলেন, ইহা বুদ্ধি- 
মানের কাজ হয় নাই।” তাঁহার কথার অর্থ বুঝিয়া আম একটু হাসলাম; 
বাঁললাম, “মহাশয় বাগান যেমন আমার, তেমনি আমার ভাইয়ের, আম যে 
তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম, বা ছাড়িয়া দিলেও বোমা তৈয়ারী করিবার জন্য 
ছাড়লাম, এ খবর কোথায় পাইলেন ?” মৌলবীঁ সাহেব অগপ্রাতিভ হইয়া 
বাঁললেন, “না না. আম বাঁলিতোছ যাঁদ তাহা কাঁরয়া থাকেন।” এই মহাত্মা 
নিজের জীবন চরিতের একটা পাতা আমাকে খুলিয়া দেখাইয়া বাললেন, 
“আমার জীবনে যত নৈতিক বা আর্ক উন্নাতি হইয়াছে, আমার বাপের একটা 
আতিশয় মূল্যবান উপদেশই তাহার মূল কারণ। তিনি সর্বদা বলতেন, 
সম্মূখের অন্ন কখনও ছাড়তে নাই। এই মহাবাক্য আমার জীবনের মৃূলমল্ল, 
ইহা সব্ব্দা স্মরণ কাঁরয়াছ বলিয়া আমার এই উন্নাতি।” ইহা বাঁলবার সময় 
মৌলবী সাহেব যে তীর দৃম্টিতে আমার দিকে চাঁহলেন, তাহাতে আমার বোধ 
হইল ষেন আমিই তাঁহার সম্মুখের অন্ন। সন্ধ্যাবেলায় স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত 
রামসদয় মুখোপাধ্যায়ের আবর্ভাব। তিনি আমার উপর অত্যন্ত দয়া ও 
সহান্ভঁতি প্রকাশ কারলেন, সকলকে আমার আহার ও শয্যা সম্বন্ধে যত্র 


২৮৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


কাঁরতে বাঁললেন। পর মূহূর্তে কয়েকজন আঁসয়া আমাকে ও শৈলেন্দ্রকে 
লইয়া ঝড়বৃন্টির মধ্যে লালবাজার হাজতে লইয়া যায়। রামসদয়ের সাহত এই 
একবার মান্র আমার আলাপ হয়। বুঝিতে পারলাম লোকাঁট বুদ্ধমান ও 
উদ্যমশীল কিন্তু তাঁহার কথাবার্তা, ভাবভঙ্গাঁ, স্বর, চলন সবই কৃন্রিম ও 
অস্বাভাবিক, সর্বদা যেন তান রঞ্গমণ্টে আভনয় কারতেছেন। এইরূপ এক 
একজন আছে যাহাদের শরীর, বাক্য, চেষ্টা যেন অনৃতের অবতার । তাহারা 
কা মনকে ভুলাইতে মজবুত, কিন্তু যাহারা মনুষ্য চাঁরন্রে অভিজ্ঞ বা অনেক 
দন লোকের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের নিকট প্রথম পরিচয়েই তাহারা ধর 
পড়ে। 

লালবাজারে দোতলায় একটণ বড় ঘরে আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে রাখা 
হইল। আহার হইল অজ্পমান্র জলখাবার। অশ্পক্ষণ পরে দুইজন ইংরাজ 
ঘরে প্রবেশ করেন, পরে শুনিলাম একজন স্বয়ং পুলিস কমিশনার হ্যালিডে 
সাহেব। দুইজন এক সঙ্গে আছি দৌঁখয়া হ্যালিডে সাজ্জেণ্টের উপর চটিয়া 
উঠিলেন, আমাকে উদ্দেশ কাঁরয়া বাঁললেন, খবরদার এই লোকাঁটর সঙ্গে যেন 
কেহই না থাকে বা কথা বলে। সেই মৃহূর্তেই শৈলেনকে অন্য ঘরে সরাইয়। 
বন্ধ করে। আর সকলে যখন চলিয়া যায়, হলিডে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 
«এই কাপুরুষোচিত দুচ্কর্মমে লিপ্ত ছিলেন বাঁলয়া আপনার কি লজ্জা করে 
না? “আমি লিপ্ত ছিলাম, ইহা ধাঁরয়া লইবার আপনার কি আঁধকার 2” 
উহার উত্তরে হ্যালিডে বাঁললেন, “আম ধাঁরয়া লই নাই, আম সবই জান ।” 
আম বলিলাম, “ক জানেন বা না জানেন আপনারাই অবগত, এই হত্যাকাণ্ডের 
সাঁহত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার কাঁর।” হ্যালিডে আর কোন কথা 
বললেন না। 

সেই রান্রে আমার আর কয়েকজন দর্শক আসে, ইহারাও প্ীলস। ইহাদের 
আসার মধ্যে এক রহস্য নিহত ছিল, সে রহস্য আমি আজ পর্য্যন্ত তলাইতে 
পার নাই। গ্রেপ্তারের দেড় মাস আগে একটী অপাঁরচিত ভদ্রলোক আমার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তিনি বলেন, “মহাশয় আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নাই, 
তবে আপনার উপর ভাঁক্ত আছে বাঁলয়া আপনাকে সতর্ক কারতে আসিলাম, 
আর জানিতে চাই আপনার কোন্নগরের কোনও লোকের সঙ্গে কি আলাপ 
আছে, সেখানে কখন কি 'গিয়াছলেন বা সেখানে বাড়ী আছে কি?” আম 
বলিলাম, “বাড়ী নাই, কোন্নগরে একবার গ্িয়াছিলাম, কয়েকজনের সঙ্গে 
আলাপও আছে ।” তানি বাঁললেন, “আর কিছু বালব না তবে ইহার পর 
কোননগরের কাহারও সহিত দেখা কাঁরবেন না, আপনার ও আপনার ভাই 
বারীন্দ্রের বিরুদ্ধে দুষ্টেরা ষড়যল্ করতেছে, শশঘ্রই আপনাদগকে তাহারা 
বিপদে ফোলবে। আর আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা কাঁরবেন না।”' আম 


কারাকাহনশ ২৮৫ 


বাঁললাম, “মহাশয় এই অসম্পূর্ণ সংবাদে আমার কি উপকার হইল আম 
বুঝিতে পারলাম না, তবে উপকার কাঁরতে আসিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ । 
আম আর কিছু জানিতে চাই না। ভগবানের উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, 
তিনিই সব্বদা আমাকে রক্ষা করিবেন, সেই বিষয়ে নিজে চেষ্টা করা বা সতর্ক 
হওয়া নিষ্প্রয়োজন।” তাহার পরে এই সম্বন্ধে আর কোনও খবর পাই নাই। 
এই আমার অপাঁরাঁচত হিতৈষা যে মিথ্যা কল্পনা করেন নাই, এই রান্রে তাহার 
প্রমাণ পাইলাম। একজন ইনস্পেক্টর আর কয়েকজন পুলিস কম্মচারী 
আসয়া কোন্নগরের সমস্ত কথা জানিয়া লইলেন। তাঁহারা বাঁললেন, 
“কোন্নগরে কি আপনার আদ স্থান; সেখানে বাড়ী আছে কি? সেই- 
খানে কখনও গিয়াছলেন ? কবে গিয়াঁছলেন 2 কেন গয়াছিলেন ? বারখ- 
ন্দ্রের কোন্নগরে সম্পান্ত আছে কি ?”_এইরূপ অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কার- 
লেন। ব্যাপারটা কি ইহা বুঝিবার জন্য আঁম এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে 
লাগলাম। এই চেষ্টায় কৃতকার্য হইলাম না, তবে প্রশনগ্ীলর ও পাালসের 
কথার ধরণে বোঝা গেল যে পুলিসে ক খবর পাইয়াছে তাহা সত্য ক মিথ্যা 
এই অনুসন্ধান চাঁলতেছে। অনুমান কাঁরলাম যেমন তাই-মহারাজের মোক- 
দ্দমায় তিলককে ভণ্ড, মিথ্যাবাদী, প্রবণ্ণক ও অত্যাচারা প্রাতিপন্ন কারবার 
চেস্টা হইয়াছল এবং সেই চেষ্টায় বোম্বে গবর্ণমেন্ট যোগদান কাঁরয়া প্রজার 
অর্থের অপব্যয় করিয়াছিলেন, তেমনই এস্খলেও কয়েকজন আমাকে বিপদে 
ফেলিবার চেষ্টা কারতোছিল। 

রাঁববার সমস্তদন হাজতে কাটিয়া গেল। আমার ঘরের সম্মুখে সিপড় 
[ছিল। সকালে দৌখলাম কয়েকজন অল্পবয়স্ক বালক 1সশড়তে নামতেছে। 
মুখ চান না কিন্তু আন্দাজে বুঝিলাম ইহারাও এই মোকদ্দমায় ধৃত, পরে 
জানতে পারিলাম ইহারা মাণিকতলার বাগানের ছেলে। এক মাস গরে জেলে 
তাহাদের সঙ্গে আলাপ হয়। অজ্পক্ষণ পরে হাত-মূখ ধুইতে আমাকেও 
নচে লইয়া যায় স্নানের বন্দোবস্ত নাই, কাজেই স্নান কারলাম না। সেই 
দন সকালে আহারের মধ্যে ডাল, ভাত সিদ্ধ, কয়েক গ্রাস জোর কাঁরয়া উদরস্থ 
কারলাম, তাহার পর তাহা ত্যাগ কারতে হইল । বিকাল বেলা মাঁড়। তন 
দন ইহাই আমাদের আহার ছিল। কিন্তু ইহাও বাঁলতে হয় যে সোমবারে 
সার্জেন্ট আমাকে স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া চা ও রুটী খাইতে ীদলেন। 

পরে শুনিলাম আমার উাঁকল কাঁমশনারের 'িনকট বাড়ন হইতে আহার 
দিবার অনুমাত চাহিয়াছিলেন, হ্যালডে সাহেব তাহাতে সম্মত হন নাই। 
ইহাও শুনলাম যে, আসামীদের সঙ্গে উকিল বা এটর্ণীর দেখা করা নিষিদ্ধ । 
জান মা এই হিষেধ আইন-সঙ্গত কিনা উঁকলের পরামর্শ পাইলে আমার 
যাঁদও সাবিধা হইত, তবে নিতান্ত প্রয়োজন ছিল না বটে, কিন্তু তাহাতে 


২৮৬ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


অনেকের মোকদ্দমার ক্ষাত হইয়াছে । সোমবারে কাঁমশনারদের নিকট আমাদের 
হাঁজর করে। আমার সঙ্গে আঁবনাশ ও শৈলেন ছিল। সকলকে ভিন্ন ভিন্ন 
দল করিয়া লইয়া যায়। আমরা তিনজনই পূর্বজন্মের পুণ্যফলে পূর্ব 
গ্রেপ্তার হইয়াছিলাম এবং আইনের জটিলতা কতকটা অনুভব কাঁরয়াছিলাম 
বাঁলয়া তিনজনই কাঁমশনারের নিকট কোনও কথা বাঁলতে অস্বীকৃত হই। 
পরাদন ম্যাঁজন্ট্রেট থর্ণাহলের কোর্টে আমাদের লইয়া যায়। এই সময় 
আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ম্যানুয়েল সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা কারলেন, 
“পাঁলসে বলে আপনার বাড়ীতে অনেক সন্দেহজনক লেখা পাওয়া 'গয়াছে। 
এইরুপ চিঠি বা কাগজ ক ছিল? আ'ম বাঁললাম, “নঃসন্দেহে বাঁলতে 
পারি, ছিল না, থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভব ।৮» অবশ্য তখন মিষ্টান্ন পত্র (57260 
1666৮) বা '5013101)111)0 এর কথা জানিতাম না। আমার আত্মীয়কে 
বাঁললাম, “বাড়তে ব'ল কোন ভয় যেন না করে, আমার 'নর্দশোষতা সম্পূর্ণ 
রূপে প্রমাণিত হইবে ।॥ আমার মনে তখন হইতে দৃঢ় ব*বাস জন্মিয়াছিল 
যে ইহা হইবেই। প্রথম নিজ্জন কারাবাসে মন একট; 'বচাঁলত হয় কিন্তু 
[তিন 'দন প্রার্থনা ও ধ্যানে কাটানর ফলে নিশ্চলা শান্ত ও আঁব্চাঁলত 1ব*বাস 
পুনঃ প্রাণকে আভভূত করে। 

থর্ণাহল সাহেবের এজলাস হইতে আমাদের আলিপুরে গাড়ী করিয়া 
লইয়া যায়। এই দলে ছিল নিরাপদ, দীনদয়াল, হেমচন্দ্র দাস প্রভাতি। 
ইহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র দাসকে চানিতাম, একবার মোদনীপুরে তাঁহার বাড়ীতে 
উঠি। কে তখন জানিত যে এইরূপ বন্দীভাবে জেলের পথে তাঁহার সাহত 
দেখা হইবে। আিপূরে আমাদের ম্যাঁজজ্ট্রেটের কোর্টে কতক্ষণ থাকতে 
ভিতর হইতে তাহার হুকুম 'লিখাইয়া আনে। আমরা আবার গাঁড়তে উঠ্ঠি- 
লাম; তখন একাট ভদ্রলোক আমার 'নাকট আসিয়া বাঁললেন, “শ্াীনতোছি 
ইহারা আপনার নিজ্জন কারাবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন, হুকুম লেখা হই- 
তেছে। হয়ত কাহারও সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কাঁরতে দবে না। এইবার যাঁদ 
বাড়ীর লোককে ছু বাঁলতে চান, আম সংবাদ পেশছাইয়া দিব।” আম 
তাঁহাকে ধন্যবাদ 'দলাম, কিন্তু যাহা বাঁলবার ছিল, তাহা আমার আত্মীয়ের 
দবারা জানান হইয়াছিল বাঁলয়া তাঁহাকে আর কু বলিলাম না। আমার 
উপর দেশের লোকের সহানূভূতি ও অযাচিত অন:গ্রহের দ্টান্তরূপে এই 
ঘটনার উল্লেখ কারলাম। তৎপরে কোর্ট হইতে আমরা জেলে গিয়া জেলের 
কম্মণচারীগণের হাতে সমর্পিত হই। জেলে ঢাকার আগে আমাদের স্নান 
করায়, জেলের পোষাক পরাইয়া পরাণ, ধ্াতি, জামা সংশোধিত কারবার জন্য 


কারাকাহন? ২৮৭. 


লইয়া যায়। চারি দিন পরে আমরা স্নান কাঁরয়া স্বর্গসুখ অনুভব কাঁর- 
লাম। স্নানের পর তাহারা সকলকে নাজ 'নজ নার্দন্ট ঘরে পেপছাইয়া 
দেয়, আঁমও আমার নিজ্জন' কারাগারে ঢুকিলাম, ক্ষুদ্র ঘরের গরাদ বন্ধ 
হইল। &ই মে আঁলপুরে' কারাবাস আরম্ভ। পরবৎসর ৬ই মে 'নত্কাতি পাই। 


আমার নিজ্জন কারাগৃহটি নয ফুট দশর্ঘ, পাঁচ ছয় ফুট প্রস্থ ছিল; ইহার 
জানালা নাই, সম্মুখভাগে বৃহৎ লোহার গরাদ, এই 'পঞ্জরই আমার 'নাদ্দ্ট 
বাসস্থান হইল। ঘরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র উঠান, পাথরের জাম, ইটের 
উচ্চ দেওয়াল, সামনে কাঠের দরজা । সেই দরজার উপারভাগে মানুষের 
চক্ষুর সমান উচ্চতায় ক্ষুদ্র গোলাকার রল্প, দরজা বন্ধ হইলে শাল্লী এই 
রল্ধে চক্ষু লাগাইয়া সময় সময় দেখে, কয়েদী 'ি কাঁরতেছে। কন্তু আমার 
উঠানের দরজা প্রায়ই খোলা থাঁকিত। এইরূপ ছয়াট ঘর পাশাপাশি, সেই- 
গলকে ছয় 'ডক্রী বলে। িন্রীর অর্থ বিশেষ সাজার ঘর-_বিচারপাঁত বা 
জেলের সপারিশ্টেন্ডেন্টের হুকুম যাহাদের নিজ্জন কারাবাসের দণ্ড নিদ্ধা- 
রত হয় তাহাদেরই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহবরে থাকতে হয়। এই ীনঙ্জন 
কারাবাসেরও কম-বেশী আছে। যাহাদের বিশেষ সাজা হয়, তাহাদের উঠানের 
দরজা বন্ধ থাকে; মনৃষ্য সংসার হইতে সম্পূর্ণ বত হইয়া শান্তীর চক্ষু 
ও পাঁরবেশনকারী কয়েদীর দুবেলায় আগমন তাহাদের জগতের সঙ্গে এক- 
মান্র সম্বন্ধ। আমা হইতেও হেমচন্দ্র দাস সি. আই. ডি.-র আতঙ্কস্থল বলিয়া 
তাহার জন্য এই ব্যবস্থা হইল। এই সাজার উপরও সাজা আছে,_হাতে- 
পায়ে হাতকড়া ও বেড়ী পাঁরয়া নিজ্জন কারাবাসে থাকা। এই চরম শাস্তি 
কেবল জেলের শান্তিভঙ্গ করা বা মারামাঁরর জন্য নয়, বার বার খাট:ুনীতে 
শ্লুটী হইলেও এই শাস্তি হয়। নির্জন কারাবাসের মোকদ্দমার আসামীকে 
শাস্ত-স্বর্প এইরূপ কম্ট দেওয়া নিয়মাবরুদ্ধ, তবে স্বদেশী বা বিন্দে- 
মাতরম্:কয়েদী নিয়মের বাহরে, প্দালসের ইচ্ছায় তাহাদের জন্যও সবন্দো- 
বন্ত হয়। 

আমাদের বাসস্থান ত এইরূপ ছিল, সাজ-সরঞ্জামের সম্বন্ধেও আমাদের 
সহ্‌দয় কর্তৃপক্ষ আঁতথ্য সংকারের ন্রুটী করেন নাই। একখানা থালা ও 
একাঁট বাট উঠানকে সুশোঁভত কারত। উত্তমরূপে মাজা হইলে এই আমার, 
সর্বস্ব থালা-বাঁটির এমন রূপার ন্যায় চাকৃচিক্য হইত ষে, প্রাণ জুড়াইয়া 
যাইত এবং সেই নিদ্দোষ কিরণময় উজ্জবলতার মধ্যে বর্গজগতে' নিখুত 
'ব্রাটশ রাজতন্দের উপমা পাইয়া রাজভাঁক্তর নিম্মল আনন্দ অন্ভব কাঁরতাম । 
দোষের মধ্যে থালাও তাহা বুঝিয়া আনন্দে এত উৎফুল্ল হইত যে, একট 


২৮৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


'জোরে আঙুল দিলেই তাহা আরবাস্থানের ঘূর্ণমান দরবেশের ন্যায় মণ্ডলাকারে 
নৃত্য করিতে থাকত, তখন এক হাতে আহার করা, এক হাতে থালা 
ধাঁরয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না। নচেং ঘুরপাক খাইতে খাইতে 
“জেলের অতুলনীয় মম্টান্ন লইয়া তাহা পলাইয়া যাইবার উপক্রম করিত। 
থালা হইতে বাঁটটাই আরও ীপ্রয় ও উপকারী 'জনিষ ছিল। 
ইহা জড় পদার্থের মধ্যে যেন ব্রিটিশ 'সাভাঁলয়ান। 'সাঁভালয়ানের 
'যেমন সব্্বককার্ষে স্বভাবজাত নৈপুণ্য ও যোগ্যতা আছে, জজ, 
শাসনকর্তা, পুলিস, শুল্ক-বিভাগের কর্তা, মিউানাসপ্যালাটর অধ্যক্ষ, 
শিক্ষক, ধম্মোপদেষ্টা, যাহা বল, তাহাই বাঁলবামান্র হইতে পারে, যৈমন 
তাঁহার পক্ষে তদন্তকারী, আভযোগ-কর্তা, পুলিস বিচারক, এমন কি সময় 
সময় বাদীর পক্ষের কৌনাঁসলীরও এক শরীরে এক সময়ে প্রশীতি-সামমলন 
হওয়া সৃখসাধ্য, আমার আদরের বাঁটরও তদ্রুপ। বাঁটর জাত নাই, বিচার 
নাই, কারাগৃহে যাইয়া এই বাঁটতে জল নিয়া শোঁচক্রিয়া কাঁরলাম, সেই 
বাঁটিতেই মুখ ধুইলাম, স্নান কাঁরলাম, অজ্পক্ষণ পরে আহার কাঁরতে হইল, 
সেই বাঁটতেই ডাল বা তরকারী দেওয়া হইল, সেই বাঁটতেই জলপান কাঁর- 
লাম এবং আচমন কাঁরলাম। এমন সম্্বকার্য্যক্ষম মূল্যবান বস্তু ইংরাজের 
জেলেই পাওয়া সম্ভব। বাট আমার এই সকল সাংসারিক উপকার কাঁরয়া 
যোগ সাধনের উপায় স্বরূপও হইয়া দাঁড়াইল। ঘৃণা পারিত্যাগের এমন 
সহায় ও উপদেম্টা কোথায় পাইব ঃ নিজ্জন কারাবাসের প্রথম পালার পরে 
যখন আমাদের এক সঙ্গে রাখা হয়, তখন আমার 'সাঁভালয়ানের আঁধকার 
পৃথকীকরণ হয়” কর্তৃপক্ষেরা শোচক্রিয়ার জন্য স্বতন্ন উপকরণের বন্দোবস্ত 
করেন। কিন্তু একমাসকাল এতদ্বারা এই অযাচিত ঘৃণা সংযম শিক্ষালাভ 
হইল। শোচক্রিয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই যেন এই সংযম শিক্ষার দকে লক্ষ্য 
কাঁরয়া 'বাহত। বলা হইয়াছে, 'নজ্জন কারাবাস বিশেষ শাঁস্তর মধ্যে গণ্য 
এবং সেই শাস্তির মূলতত্ব যথাসাধ্য মনুষ্য সংসর্গ ও মুক্ত আকাশ সেবা 
বজ্জন। বাহরে শোচের ব্যবস্থা হইলে এই তত্ব ভঙ্গ হয় বালয়া ঘরের 
ভিতরেই দুইখানা আলকাতরা মাখান টুকরী দেওয়া হইত। সকালে ও 
[বিকাল বেলায় মেথর আসিয়া তাহা পাঁরভ্কার কাঁরত, তীব্র আন্দোলন ও মর্্ম- 
স্পশশী বক্তা কারিলে অন্য সময়েও পাঁরজ্কার করা হইত, কিন্তু অসময়ে পায়- 
খানায় যাইলে প্রায়ই প্রায়শ্চত্তরূপে কয়েক ঘণ্টা দুর্গন্ধ ভোগ্‌ করিতে হইত। 
নির্জন কারাবাসের 'দ্বতীয় পালায় এই সম্বন্ধে কতকটা ?রফরম্‌ হয়, কিন্তু 
ইংরাজের রফরম হইতেছে পুরাতন আমলের মূলতত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া 
শাসন-প্রণালী সংশোধন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষুদ্র ঘরে এমন ব্যবস্থা থাকায় 
সব্বদা, বিশেষতঃ আহারের সময় এবং রান্রিতে বিশেষ অশোয়াস্তি ভোগ 
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কাঁরতে হইত। জানি, শোবার ঘরের পাশ্বে পায়খানা রাখা, স্থানে স্থানে 
বিলাতী সভ্যতার অঞ্গবিশেষ, কিন্তু একাঁট ক্ষুদ্র ঘরে শোবার ঘর, খাবার 
ঘর ও পায়খানা- ইহাকে €০9০ 1080701) ০1 ৪ 6০০৭ 0171796 বলে। আমরা 


কু-অভ্যাসগ্রস্ত ভারতবাসী, সভ্যতার এত উচ্চ সোপানে পেশছা আমাদের 
পক্ষে কম্টকর। 


গৃহ-সামগ্রীর মধ্যে আরও ছিল একটা স্নানের বাল্তী, জল রাখবার 
একটা টিনের নলাকার বাল্তাঁ এবং দুটা জেলের কম্বল। স্নানের বাল্তন 
উঠ্ঠানে রাখা হইত, সেইখানে স্নান কাঁরতাম। আমার ভাগ্যে প্রথমতঃ জল- 
কম্ট ছিল না কিন্তু তাহা পরে ঘটিয়াছল। প্রথমতঃ পাশ্বের গোয়াল ঘরের 
স্নানের সময়ই জেলের তপস্যার মধ্যে প্রত্যহ গৃহস্থের বিলাসবৃত্তি ও সুখ- 
প্রয়তাকে তৃপ্ত কারবার অবসর। অপর আসামীদের ভাগ্যে ইহাও ঘটে নাই, 
এক বাল্তীর জলেই তাহাদিগকে শোচক্রিয়া, বাসন মাজা ও স্নান সম্পন্ন 
কাঁরতে হইত। মোকদ্দমার আসামী বাঁলয়া এই আঁতমান্ন বিলাস কাঁরতে 
দেওয়া হইত, কয়েদঈদের দুই-চাঁর বাটি জলে স্নান হইত। ইংরাজেরা বলে 
ভগবৎ প্রেম ও শরীরের স্বচ্ছন্দতা প্রায়ই সমান ও দুললভ সদৃগুণ, তাহাদের 
জেলে এই জাতীয় প্রবাদের যাথার্থ্য রক্ষণার্থ অথবা আতিারিক্ত স্নানসুখে 
কয়েদীর আনচ্ছাজানত তপস্যায় রসভঙ্গ ভয়ে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, তাহা 
নির্ণয় করা কঠিন। আসামীরা কর্তৃপক্ষদের এই দয়াকে কাকের স্নান বাঁলয়া 
তাঁচ্ছল্য কারত। মানুষমান্রই অসন্তোষ-প্রয়। স্নানের ব্যবস্থা হইতে 
পানীয় জলের ব্যবস্থা আরও চমৎকার। তখন গ্রনশ্মকাল, আমার ক্ষুদ্র ঘরে 
বাতাসের প্রবেশ প্রায় 'নাষন্ধ ছিল। কিন্তু মে মাসের উগ্র ও প্রখর রোদ 
অবাধে প্রবেশ কাঁরত। ঘরাঁট উত্তপ্ত উন্‌নের মত হইয়া উচিত। এই উনুনে 
[সদ্ধ হইতে অদম্য জলতুক্কা লাঘব কারবার উপায় ওই টনের বাল্তীর অর্দ্ধ- 
উষ্ণ জল। বার বার তাহা পান কাঁরতাম. তষ্কাতো যাইতই না বরং স্বেদ 
নির্গমন এবং অশ্পক্ষণে নবীভূত তৃষ্কাই লাভ হইত। তবে এক একজনের 
উঠানে মাটির কলসা রাখা ছিল, তাঁহারা পূব্বজল্মকৃত তপস্যা স্মরণ কাঁরয়া 
নিজেকে ধন্য মাঁনতেন। ইহাতে ঘোর পুর্ষার্থবাদীকেও অদস্ট মানিতে 
বাধ্য হইতে হয়, কাহারও ভাগ্যে ঠান্ডা জল জুটিত, কাহারও ভাগ্যে তৃষ্ণা 
লাগিয়াই থাকিত, সব কপালের জোর। কর্তৃপক্ষেরা কিন্তু সম্পূর্ণ পক্ষপাত 
শুন্য হইয়া কলসী বা টিন 'বতরণ কারতেন। এই যদচ্ছা লাভে আম 
সন্তুষ্ট হইলে বা না হইলেও আমার জলকল্ট জেলের সহৃদয় ডাক্তার বাবুর 
অসহ্য হস্স। তিনি কলসাঁ যোগাড় করিতে উদ্যোগী হন, কিন্তু এই সব 
বন্দোবস্তে তাঁহার হাত নাই বাঁলয়া তান অনেক দন তাহাতে কৃতকার্য হন 
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নাই, শেষে তাঁহারই কথায় মুখ্য জমাদার কোথা হইতে কলসাঁ আঁবিজ্কার 
কারল। তাহার আগেই আম তৃষ্জার সঙ্গে অনেক দিনের ঘোর সংগ্রামে 
[পপাসা-মুক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। এই তপ্ত গৃহে আবার জেলে তৈয়ার 
করা দুইটী মোটা কম্বলই আমাদের বিছানা । বাঁলস নাই, কাজেই একটি 
কম্বল পাতিয়া আর একাঁট কম্বল পাট করিয়া বালস বানাইয়া শুইতাম। 
যখন গরমের ক্লেশ অসহ্য হইয়া আর থাকা যাইত না, তখন মাটণতে গড়াইয়া 
শরীর শীতল করিয়া আরাম লাভ কাঁরতাঁম। মাতা বসহন্ধরার শীতল উৎ- 
সঙ্গ স্পর্শের কি সুখ, তাহা তখন বাীঝতাম। তবে জেলে সেই উৎসঙ্গ স্পর্শ 
বড় কোমল নয়, তদ্বারা নিদ্রার আগমন বাধা-প্রাপ্ত হইত বিয়া কম্বলের 
শরণ লইতে হইত। যে দন বৃষ্টি হইত সোঁদন বড় আনন্দের দিন হইত। 
ইহাতেও একটি এই অসুবিধা ছিল যে, ঝড়বৃণ্টি হইলেই ধূলা, পাতা ও 
তৃণসঙকুল প্রভঞ্জনের তান্ডব নৃত্যের পর আমার খাঁচার মধ্যে ছোট খাট একাঁট 
জলপ্লাবন হইত। তাহার পরে রান্রতে ভিজা কম্বল লইয়া ঘরের কোণে 
পলায়ন ভিন্ন উপায় ছিল না। প্রকাতির এই লীলা 'বশেষ সাঙ্গ হইলেও 
জলপ্লাবত মাঁট যতক্ষণ না শুকাইত ততক্ষণ নিদ্রার আশা পাঁরত্যাগ পুবর্বক 
1চন্তার আশ্রয় লইতে হইত, কেননা শোৌচান্রয়ার সামগ্রীর 'নকটই একমাত্র 
শূচ্কস্থল থাকিত কিন্তু সেই দিকে কম্বল পাতিতে প্রবৃত্তি হইত না। এই 
সব অস্বাঁবধা সত্বেও ঝড়ের ?দনে ভিতরে প্রচুর বাতাস আসত এবং ঘরের 
সেই তপ্ত উনঃন তাত-বদীরত হইত বাঁলয়া ঝড়বাষ্টকে সাদরে স্বাগত 
কাঁরতাম। 

আলিপুর গবর্ণমেন্ট হোটেলের যে বর্ণনা করিলাম, এবং ভাবষ্যতে আরও 
করিব, তাহা নিজের কম্টভোগ জ্ঞাপন কারবার জন্য নয়; সূসভ্য বৃটিশ 
রাজ্যে মোকদ্দমার আসামীর জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা, 'িদ্দোষীর দীর্ঘকাল- 
ব্যাপী ক যন্ত্রণা হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য এই বর্ণনা। যে সব 
কম্টের কারণ দেখাইয়াছি, সে সব ছিল বটে, কিন্তু ভগবানের দয়া দৃঢ় ছিল 
বাঁলয়া কয্েকাঁদন মান্র এই কম্ট অনুভব করিয়াছলাম, তাহার পরে-_কি 
উপায়ে তাহা পরে বাঁলব-মন সেই দুঃখের অতীত হইয়া কম্ট অনুভব 
কাঁরতে অসমর্থ হইয়াছিল। সেইজন্য জেলের স্মাত মনে উদয় হইলে ক্লোধ 
বা দুঃখ না হইয়া হাঁসই পায়। ধখন সব্বপ্রথম জেলের 'বাচন্ন পোষাক 
পারয়া আমার 'পঞ্জরে ঢুকিয়া থাকবার বন্দোবস্ত দৌখলাম তখন এই ভাবই 
মনে প্রকাশ পাইল। মনে মনে হাঁসতে লাগলাম। আম ইংরাজ জাতির 
ইতিহাস ও আধুনিক আচরণ 'নিরাক্ষণ করিয়া তাহাদের 'বাচত্র ও রহস্যময় 
চাঁরন্র অনেকাঁদন আগে বুঝিয়া লইয়াছিলাম; সেইজন্য আমার প্রাত্তি তাহা- 
দের এইর্প ব্যবহার দোখিয়াও 'িছ_মান্র আশ্চর্য্যান্বিত বা দুঃখিত হইলাম 
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না। সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের সাহত এইরূপ ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে 
আতিশয় অনুদার ও 'নন্দনীয়। আমরা সকলে ভদ্রলোকের সন্তান, অনেকে 
জাঁমদারের ছেলে, কয়েকজন বংশে, বিদ্যায়, গুণে, চরিত্রে ইংলণ্ডের শীর্ষ 
স্থানীয় লোকের সমকক্ষ । আমরা যে অভিযোগে ধৃত, তাহাও সামান্য খুন, 
চার, ডাকাতি নয়; দেশের জন্য বিদেশী রাজপুরুষদের সঙ্গে যুদ্ধ-চেষ্টা 
করা বা সমরোদ্যোগের ষড়যল্ত। তাহাতেও অনেকের দোষের সম্বন্ধে 
প্রমাণের নিতান্ত অভাব, পাঁলসের সন্দেহই তাহাদের ধৃত হইবার একমাত্র 
কারণ। এইরূপ স্থলে সামান্য চোর-ডাকাতদের মত রাখা_ চোর-ডাকাত কেন, 
পশুর ন্যায় পিঞ্জরে রাখিয়া পশুর অখাদ্য আহার খাওয়ান, জলকম্ট, ক্ষুং- 
[পপাসা, রৌদ্র, বৃম্টি, শীত সহ্য করান ইহাতে বৃটিশ রাজপুরূষদের 
ও বৃটিশ জাতির গৌরব বৃদ্ধি হয় না। ইহা কিন্তু তাঁহাদের জাতীয় চাঁরন্- 
গত দোষ। ইংরাজদের দেহে ক্ষান্রয়োচিত গুণ থাকলেও শন্নু বা বিরুদ্ধা- 
চারণকারীর সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় তাঁহারা ষোল-আনা বেণে। আমার 
[কিন্তু তখন 'বরাক্ত ভাব মনে স্থান পায় নাই, বরং আমার ও দেশের সাধারণ 
আঁশাক্ষত লোকের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই দৌঁখয়া একটু আনান্দত 
হইয়াছলাম, আঁধকন্তু এই ব্যবস্থা মাত্ভাঁক্তর প্রেমভাবে আহত দান 
করিল! একে বুঝলাম যোগ শিক্ষা ও দ্বন্বজয়ে অপূর্ব উপকরণ ও 
অনুকূল অবস্থা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে আম চরমপন্থী দলের একজন, 
যাহাদের মতে প্রজাতন্ম এবং ধনী-দারছে সাম্য জাতীয় ভাবের একট প্রধান 
অঞ্গ। মনে পাঁড়ল সেই মতকে কার্ষ্যে পাঁরণত করা কর্তব্য বাঁলয়া সুরাট 
যাত্রার সময় সকলে এক সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণীর যাব্নী হইয়াছলাম, ক্যাম্পে 
নেতারা নিজেদের স্বতল্ন বন্দোবস্ত না কাঁরয়া সকলের সঙ্গে একভাবে এক 
ঘরে শুইতাম। ধন", দারিদ্র, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শর, বাঙ্গালী, মারাঠা, পাঞ্জাবী, 
গুজরাট দিব্য ভ্রাতৃভাবে এক সঙ্গে থাকতাম, শুইতাম, খাইতাম। মাটিতে 
শয্যা, ডাল-ভাত দাহই আহার, সব্বাবষয়ে স্বদেশী ধরণের পরাকান্ঠা হইয়া- 
ছিল। কাঁলকাতা ও বোম্বে সহরের বিলাত-ফেরত ও মাদ্রাজের তিলক 
কাটা ব্রাহ্মণ-সন্তান এক সঙ্গে "মিয়া গিয়াছলেন। এই আঁলপুর জেলে 
বাসকালীন আমার দেশের কয়েদী, আমার দেশের চাষা, লোহার, কুমার, ডোম- 
বাশ্দীর সমান আহার, সমান থাকা, সমান কষ্ট, সমান মানমর্যযাদা লাভ কাঁরয়া 
বাঁঝলাম সর্্বশরীরবাসী নারায়ণ এই সাম্যবাদ, এই একতা, এই দেশব্যাপাঁ 
ভ্রাতৃভাবে সম্মত হইয়া যেন আমার জাবনরতে ক্বাক্ষর 'দয়াছেন। যোঁদন 
জন্মভূমিরাপিণী জগজ্জননশীর পাবল্র মণ্ডপে দেশের সর্ব শ্রেণী ভ্রাতৃভাবে 
একপ্রাণ হুইয়া জগ্গতের সম্মুখে উন্নতমস্তকে দাঁড়াইবেন, সহবাসী আসামা 
ও কয়েদীদের প্রেমপূর্ণ আচরণে এবং রাজপূরুষদের এই সাম্যভাবে এই 


২৯২  শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


কারাবাসে হৃদয়ের মধ্যে সেই শুভ দিনের পূব্বাভাস লাভ কাঁরয়া কতবার 
হর্যান্বিত ও পুলাঁকত হইতাম। সোদন দোখলাম পূনার “[00191) 90019] 
1০10/0)0] আমার একটি সহজ বোধগম্য উক্তি লইয়া "বিদ্রুপ কাঁরয়া 
বাঁলয়াছেন, “জেলে ভগবৎসান্নিধ্যের বড় ছড়াছাঁড় হইল দোখতোছ ?” হায়, 
মানসম্দ্রমান্বেষী অল্প বিদ্যায়, অল্প সদ্‌গণে গাব্বত মানুষের অহঙ্কার ও 
অল্পতা! জেলে, কুটীরে, আশ্রমে, দুঃখীর হৃদয়ে ভগবংপ্রকাশ না হইয়া 
বুঝি ধনীর বিলাস-মন্দিরে বা সুখান্বেষী স্বার্থান্ধ সংসারীর আরাম-শষ্যায় 
তাহা সম্ভব? ভগবান বিদ্যা, সম্ভ্রম, লোকমান্যতা, লোকপ্রশংসা, বাহ্যিক 
স্বচ্ছন্দতা ও সভ্যতা দেখেন না। তান দুঃখীর নিকটেই দয়াময়ী মাতৃরূপ 
প্রকাশ করেন। 'াঁন মানবমান্রে, জাতিতে, স্বদেশে, দুঃখী-গরীব পাতিত 
পাপীতে নারায়ণকে দোঁখয়া সেই নারায়ণের সেবায় জীবন সমর্পণ করেন 
তাঁহারই হৃদয়ে নারায়ণ আসিয়া বসেন। আর উতানোদ্যত পাঁতিত জাতর 
মধ্যে দেশ-সেবকের নিজ্জন কারাগারেই ভগবৎ-সান্নিধ্যের ছড়াছড়ি সম্ভব। 
জেলর আঁসয়া কম্বল ও থালা-বাঁটির বন্দোব্ত কাঁরয়া চলিয়া গেলে পর 
আম কম্বলের উপরে বাঁসয়া জেলের দৃশ্য দোখতে লাঁগলাম। এই 'নজ্জন 
কারাবাস লালবাজার হাজত হইতে অনেক ভাল বোধ হইল। সেখানে সেই 
প্রকাণ্ড ঘরের নিজ্জনতা যেন বিশাল বপু ছড়াইবার অবকাশ পাইয়া আরও 
নিজ্জনতা বৃদ্ধি করে। এইখানে ক্ষুদ্র ঘরের দেওয়াল সঙ্গীস্বরূপ যেন 
নিকটে আ'সয়া ব্রহ্মময় হইয়া আলিঙ্গন কাঁরতে উদ্যত। সেইখানে দোতালার 
ঘরের আত উচ্চ জানালা দিয়া বাঁহরের আকাশও দেখা যায় না, এই জগতে 
গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পক্ষী বাড়ী-ঘর যে আছে তাহা অনেকবার কল্পনা 
করা কঠিন হয়। এই স্থানে উঠ্ঠানের দরজা খোলা থাকায় গরাদের নিকটে 
বাঁসলে বাঁহরে জেলের খোলা জায়গা ও কয়েদদের যাতায়াত দেখা যায়। 
উঠানের দেওয়ালের গায়ে একটি বক্ষ ছল, তাহার নয়নরঞ্জক নীলিমায় প্রাণ 
জুড়াইতাম। ছয় ডিক্রনর ছয়াট ঘরের সামনে যে শাল্লী ঘুরিয়া থাকে, তাহার 
মুখ ও পদশব্দ অনেকবার পাঁরাঁচত বন্ধুর ঘোরাফেরার মত প্রিয় বোধ হইত। 
ঘরের পাশ্ববর্তী গোয়ালঘরের কয়েদীরা ঘরের সম্মুখ দয়া গরু চরাইতে 
লইয়া যাইত। গরু ও গোপাল নিত্য প্রিয় দৃশ্য ছিল। আঁলপরের নিজ্জন 
কারাবাসে অপর্ব্ব প্রেম শিক্ষা পাইলাম। এইখানে আসবার আগে মানুষের 
মধ্যেও আমার ব্যাক্তগত ভালবাসা আতিশয় ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ ছিল এবং 
পশ-পক্ষীর উপর রুদ্ধ প্রেম-প্রোত প্রায় বাহত না। মনে আছে রাঁববাবুর 
একটি কবিতায় মাহষের উপর গ্রাম্য বালকের গভীর ভালবাসা বড় সুন্দরভাবে 
বার্ণত আছে, সেই কাঁবতা প্রথম পাঁড়য়া কিছুতেই তাহা আমার হৃদয়ঞ্গম 
হয় নাই, ভার বর্ণনায় আঁতশয়োক্ত ও অস্বাভাবকতা দোষ দৌঁখয়াছলাম। 


কারাকাহনী ২৯৩ 


এখন পাঁড়লে তাহা অন্য চক্ষে দেখিতাম। আিপরে বাঁসয়া বুঝিতে পাঁরি- 
লাম, সব্ববপ্রকার জীবের উপর মানুষের প্রাণে কি গভীর ভালবাসা স্থান 
পাইতে পারে, গরু, পাখী, 'পপনীলকা পর্যান্ত দোঁখয়া কি তীব্র আনন্দ 
চফুরণে মানুষের প্রাণ আস্থর হইতে পারে। 

কারাবাসের প্রথম দিন শান্তিতে কাটিয়া গেল। সবই নূতন, তাহাতে 
মনে স্ফূর্ত হইল। লালবাজার হাজতের সঙ্গে তুলনা কাঁরয়া এই অব- 
ছথাতেই প্রণীতিলাভ কারলাম এবং ভগবানের উপর 'নর্ভর ছিল বাঁলয়া এখানে 
নিজ্জনতা বোধ হয় নাই। জেলের আহারের অদ্ভূত চেহারা দৌখিয়াও এই 
ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। মোটা ভাত, তাহাতেও খোলা, কঙকর, পোকা, চুল, 
ময়লা ইত্যাঁদ কত প্রকার মশলা দেওয়া” স্বাদহশন ডালে জলের ভাগ আঁধক, 
তরকারীর মধ্যে ঘাস-পাতা শুদ্ধ শাক। মানুষের আহার যে এত স্বাদহীন 
নিঃসার হইতে পারে, তাহা আমি আগে জানিতাম না। এই শাকের বিমর্ষ 
গাঢ় কৃষ্ণ মূর্তি দৌখয়াই ভয় পাইলাম, দুই গ্রাস খাইয়া তাহাকে ভাঁক্তপূর্ণ 
নমস্কার কারয়া বজ্জজন কাঁরলাম। সকল কয়েদীর ভাগ্যে একই তরকারণ 
জোটে, এবং একবার কোন প্রকার তরকারী আরম্ভ হইলে তাহা অনন্তকাল 
চলতে থাকে। এই সময় শাকের রাজত্ব ছিল। দিন যায়, পক্ষ যায়, মাস 
যায়, গকন্তু দুবেলা শাকের তরকারী, এ ডাল, ভাত। জাঁনষটা বদলান 
দূরের কথা চেহারারও লেশমান্র পারবর্তন হয় নাই, তাহার এ নিত্য সনাতন 
অনাদ্যনন্ত অপাঁরণামাতীতি আদ্বিতীয় রূপ। দুই সন্ধ্যার মধ্যেই কয়েদীকে 
এই নশবর মায়াজগতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাইবে। এই বিষয়েও 
অন্য আসামী হইতে আমার ভাগ্য সংপ্রসন্ন ছিল, তাহাও ডাক্তারবাবূর দয়ায়। 
[তিনি আমার জন্য হাস্পাতাল হইতে দুধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা 
কয়েকাঁদন শাক দর্শন হইতে পাঁরত্রাণ পাইয়াছিলাম। 

সেই রান্রে সকাল সকাল ঘুমাইলাম, বিন ভিন 
নিজ্জন কারাবাসের নিয়ম নয়, তাহাতে কয়েদীর সুখাপ্রয়তা জাগিতে পারে। 
সেই জন্য এই নিয়ম আছে যে, যতবার পাহারা বদলায়, ততবার কয়েদীকে 
ডাক হাঁক কাঁরয়া উঠাইতে হয়, সাড়া না দিলে ছাড়তে নাই। যাহারা যাহারা 
ছয় 'ভিভ্রণতে পাহারা দিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই কর্তব্যপালনে 'বমুখ 
[ছিলেন,_সপাহদের মধ্যে প্রায়ই কঠোর কর্তব্য জ্ঞান অপেক্ষা দয়া ও সহানু- 
ভাতির ভাব আধক ছল, 1বশেষতঃ 'হন্দস্থানীদের স্বভাব এইরূপ । 
কয়েকজন কিন্তু ছাড়ে নাই। তাহারা আমাঁদগকে এইরূপ উঠাইয়া এই কুশল 
সংবাদ জিজ্ঞাসা কারিত, “বাবু ভাল আছেন ত?” এই অসময় রহস্য সব 
সময় প্রটীতিকর হইত না, তবে ব্মঁঝলাম যাহারা এইরূপ করিতেছে তাহারা 
সরলভাবে 'নয়ম বাঁলয়া আমাদগকে উঠাইতেছে। কয়েক দিন বরক্ত হইয়াও 
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ইহা সহ্য কাঁরলাম, শেষে নিদ্রা রক্ষার জন্য ধমক দিতে হইল। দুই চাঁর- 
বার ধমক 'দবার পরে দোঁখলাম, রাত্রে কুশল সংবাদ নেওয়া প্রথা আপাঁনই 
উঠিয়া গেল। . 

পরাঁদন সকালে চারটা বাঁজয়া পনের মিনিটে জেলের ঘণ্টা বাঁজল। কয়েদী- 
দের উঠাইবার জন্য এই প্রথম ঘণ্টা। কয়েক মিনিট পর আবার ঘণ্টা বাজে, 
তাহার পর কয়েদীরা ফাইলে বাঁহরে আসে, হাত মুখ ধুইয়া লফসী খাইয়া 
খাটান আরম্ভ করে। এত ঘণ্টা বাজানোর মধ্যে ঘুম হওয়া অসম্ভব বাঝয়া 
আঁমও উঠিলাম। &টার সময় গরাদ খোলা হয়, আমি হাত-মুখ ধূুইয়ী 
আবার ঘরে বাঁসলাম। অল্পক্ষণ পরে লফ্‌সী আমার দরজায় হাঁজর হইল 
কিন্তু সেই দিন তাহা খাই নাই, কেবল তাহার সাঁহত চাক্ষুষ পাঁরচয় হইল। 
ইহার কয়েকদিন পরে প্রথমবার এই পরমান্ন ভোগ হয়। লফসার অর্থ 
ফেনের সাহত [সদ্ধ ভাত, ইহাই কয়েদীর ছোট হাজরী। লফকীর ্রমূর্ত 
বা তিন অবস্থা আছে। প্রথম দিন লফত্সীর প্রাজ্ঞভাব, আঁমাশ্রত মূলপদার্থ, 
শুদ্ধ শিব শভ্রমূর্তি। দ্বিতীয় দিন লফসীর 'হরণ্যগর্ভ, ডালে 1সদ্ধ, 
গখম্রাড় নামে আভাহত, পীতবর্ণ, নানা ধরম্্মসঙ্কুল। তৃতনয় দিনে লফসাঁর 
বিরাট মূর্ত অজ্প গুড়ে মিশ্রত, ধূসর বর্ণ, কিয়ং পাঁরমাণে মনষ্যের ব্যব- 
হার যোগ্য। আম প্রাজ্ঞ ও হরণ্যগর্ভ সেবন সাধারণ মর্্র্য মনুষ্যের অতত 
বালয়া ত্যাগ করিয়াঁছলাম, এক একবার 'বরাটের দ:গ্রাস উদরস্থ কাঁরয়া 
বৃটিশ রাজত্বের নানা সদগুণ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উচ্চ দরের 11000910108- 
1191115) ভাবতে ভাবতে আনন্দে মগন হইতাম। বলা উাচত লফসীই 
ধাঙ্গালী কয়েদীর একমান্র পষ্টকর আহার, আর সবই সারশৃন্য। তাহা 
হইলেও বা কি হইবে? তাহার যের্প স্বাদ, তাহা কেবল ক্ষুধার চোটেই 
থাওয়া যায়, তাহাও জোর করিয়া, মনকে কত বুঝাইয়া তবে খাইতে হয়। 

সোঁদন সাড়ে এগারটার সময় স্নান করিলাম। প্রথম চার পাঁচ দিন 
বাড়ী হইতে যাহা পাঁরয়া আ'সয়াছলাম, তাহাই পরিয়া থাকিতে হইল। 
স্নানের সময় যে গোয়ালঘরের বৃদ্ধ কয়েদ ওয়ার্ডার আমার রক্ষণাবেক্ষণে 
নিষুক্ত হইয়াছিলেন তান একটি এ্ডর দেড় হাত চওড়া কাপড় যোগাড় 
কাঁরয়াছলেন, আমার একমান্র বস্দ শুকান পর্য্যন্ত ইহা পাঁরয়া বাঁসয়া থাঁকি- 
তাম। আমায় কাপড় কাচিতে বা বাসন মাঁজতে হইত না, গোয়ালঘরে একজন 
কয়েদী ইহা কাঁরত। এগারটার সময় খাওয়া। ঘরে চুপাঁড়র সান্নিধ্য বর্জন 
কারবার জন্য গ্রীষ্মের রৌদ্র সহ্য কাঁরিয়া প্রায়ই উঠানে খাইতাম। শাল্মীও 
ইহাতে বাধা দিতেন না। সন্ধ্যার খাওয়া পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটার সময় হইত। 
তাহার পর আর গারদ খোলা নিষিদ্ধ ছিল। সাতটার সময় সন্ধ্যার ঘণ্টা 
ধাজে। মূখ্য জমাদার কয়েদণী ওয়ার্ডারদের একত্র করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নাম 
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পাঁড়য়া যান, তাহার পরে সকলে স্ব স্ব স্থানে যায়। শ্রান্ত কয়েদী নিদ্রার শরণ 
লইয়া জেলের সেই একমান্র সখ অনুভব করে। এই সময় দুব্বলচেতা 
নিজের দুভাগ্য বা ভবিষ্যৎ জেলদুঃখ ভাঁবয়া কাঁদে। ভগবদ্ভক্ত, নীরব 
রাত্রতৈে ঈশবর-সান্নধ্য অনুভব করিয়া প্রার্থনায় বা ধ্যানে আনন্দ ভোগ 
ধরেন। রান্রতে এই দূভাগ্য পাঁতিত সমাক্--পশীড়ত তিন সহম্র ঈশবরস্জ্ট 
প্রাণীন সেই আঁলপুর জেল স্বরূপ প্রকান্ড যল্ণাগৃহ বিশাল নীরবতায় 
মগন হয়। 


যাঁহারা আমার সঙ্গে এক আঁভযোগে আঁভষংক্ত তাঁহাদের সঙ্গে জেলে 
প্রায়ই দেখা হইত না। তাঁহারা স্বতন্ত্র স্থানে রাক্ষিত ছিলেন। ছয় ডিক্রুশর 
পশচাদ্ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের দুটীী লাইন ছিল, এই দুটি লাইনে সব শুদ্ধ 
চ্য়াল্লিশটি ঘর, সেই জন্য ইহাকে চুয়াল্লশ ডিক্রী বলে। এই 'িডক্রীর একট 
লাইনে আধকাংশ আসামীর বাসস্থান নিদ্দিণ্ট ছিল। তাঁহারা ০০11-এ 
আবদ্ধ হইয়াও নিজ্জন কারাবাস ভোগ করেন নাই, কেন না এক ঘরে তিনজন 
কাঁরয়া থাঁকতেন। জেলের অন্য ঈদকে আর একটা ক্রু ছিল, তাহাতে 
কয়েকটি বড় ঘর ছল; এক একটা ঘরে বারজন পর্যন্ত থাঁকতে পারত ॥ 
যাঁহাদের ভাগ্যে এই উিন্রুঁ পাঁড়ত, তাঁহারা আঁধক সুখে থাঁকতেন। এ 
ডন্রীতে অনেকে এক ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা রাত 'দিন গল্প কারবার 
অবসর ও মন.ষ্যসংসর্গ লাভ কাঁরয়া সুখে কালযাপন করিতেন। তবে 
তাঁহাদের মধ্যে একজন এই সখে বাত ছিলেন। হীন হেমচন্দ্র দাস। জান 
না কেন ইহার উপর কর্তৃপক্ষের বিশেষ ভয় অথবা ক্লোধ ছিল, এত লোকের 
মধ্যে নিজ্জনন কারাবাসের যন্ত্রণা ভোগ করাইবার জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁহাকেই 
সবতন্ন করিয়াছলেন। হেমচন্দ্রের নজের ধারণা ছিল যে, পুলিস অশেষ 
চেষ্টা কঁরিয়াও তাঁহাকে দোষ স্বীকার করাইতে পারেন নাই বাঁলয়া তাঁহার 
উপর এই ক্লোধ। তাঁহাকে এই 'ডক্লীর একটা আঁত ক্ষুদ্র ঘরে আবক্ধ করিয়া 
বাঁহরের দরজা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া রাখা হইত। বাঁলয়াছি, ইহাই এই 1বশেষ 
সাজার চরম অবস্থা । মাঝে মাঝে পালস নানা জাতির, নানা বর্ণের, নানা 
আকৃতির সাক্ষী আনাইয়া 10101009010 প্রহসন অভিনয় করাইত। তখন 
আমাদের সকলকে আফসের সম্মুখে এক দীর্ঘ শ্রেণীবদ্ধ কাঁরয়া দাঁড় 
করাইত। জেলের কর্তৃপক্ষেরা আমাদের সঙ্গে জেলের অন্য অন্য মোকদ্দমার 
আসামী িশাইয়া তাহাঁদগকে দেখাইতেন। ইহা কিন্তু নামের জন্য। এই 
আসামনদের মধ্যে শিক্ষিত বা ভদ্রলোক একজনও ছিল না, যখন তাহাদের 
সাহত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতাম, তখন এই দুই প্রকার আসামীবর্গের এত 
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আমল থাকত যে, এক 'দকে বোমার মোকদ্দমায় আভযুক্ত বালকদের 
তৈজস্বী তীক্ষণব্দ্ধ প্রকাশক মুখের ভাব ও গঠন এবং অন্যাদকে সাধারণ 
আসামীর মলিন পোষাক ও নিস্তেজ মুখের চেহারা দৌঁখয়া কে কোন শ্রেণীর 
লোক তাহা যিনি নির্ণয় করিতে না পারিতেন, তাঁহাকে 'নর্ববোধ কেন, নিকৃষ্ট 
মন্ষ্যবাদ্ধিরীহত বাঁলতে হয়। এই 1001)119090101) প্যারেড আসামীদের 
আপ্রয় ছিল না। এতদ্ঘারা জেলের একঘেয়ে জীবনের একাঁট বোচিন্ত্য হইত, 
এবং পরস্পরকে দুটীঁ কথাও বাঁলবার অবকাশ পাওয়া যাইত। গ্রেপ্তারের 
পর এইর্প একটা প্যারেডে আমার ভাই বারান্দ্রকে প্রথম দৌখতে পাইলাঞজ, 
[কিন্তু তাহার সঙ্গে তখন কথা হয় নাই। প্রায়ই নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীই 
আমার পারে দাঁড়াইতেন, সেই জন্য তাঁহার সঙ্গে তখন এই সময়ে আলাপ 
একটু আধক হইয়াছিল। গেঁসাই আতিশয় সুপুরুষ, লম্বা, ফরসা, বাঁলজ্ঞ, 
পৃজ্টকায় কিন্তু তাঁহার চোখের ভাব কুবাঁত্ত প্রকাশক ছিল, কথায়ও বৃদ্ধি- 
মত্তার কোন লক্ষণ পাই নাই। এই 'িবষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাঁহার 
[বিশেষ প্রভেদ ছিল। তাঁহাদের মুখে প্রায়ই উচ্চ ও পাঁবন্র ভাব আঁধক এবং 
কথায় প্রখর বাঁদ্ধ, জ্ঞানীলপসা ও মহৎ স্বার্থহণীন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইত। 
গোঁসাইয়ের কথা নব্রবোধ ও লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও 
সাহসপূর্ণ ছিল। তাঁহার তখন সম্পূর্ণ বি*বাস 'ছিল যে, তিনি খালাস 
পাইবেন। তান বাঁলতেন, “আমার বাবা মোকদ্দমার কট, তাঁহার সঙ্গে 
পুলিস কখনও পারবে না। আমার এজাহারও আমার বিরুদ্ধে যাইবে না, 
প্রমাণত হইবে পুলিস আমাকে শারীরক যল্ণা দিয়া এজাহার করাইয়াছে।” 
আম জিজ্ঞাসা করিলাম, “তুমি পাঁলসের হাতে ছিলে। সাক্ষী কোথায় 2” 
গোঁসাই অমনানবদনে বাঁললেন, “আমার বাবা কত শত মোকদ্দমা করিয়াছেন, 
ও সব বেশ বোঝেন। সাক্ষীর অভাব হইবে না।” এইরূপ লোকই 
4৯]91)70৮০7 হয়। 

ইতিপূর্বে আসামীর অনর্থক অস্যাবধা ও নানা কম্টের কথা বলা 
হইয়াছে কিন্তু ইহাও বলা উচিত যে এই সকলই জেলের প্রণালীর দোষ: এই 
সকল কম্ট জেলের কাহারও ব্যাক্তিগত 'নিজ্ঞুরতা বা মনুষ্যোচিত গুণের অভাবে 
হয় নাই। বরং আঁলপুর জেলে যাঁহাদের উপর কর্তৃত্বের ভার ছিল, তাঁহারা 
সকলেই আতশয় ভদ্র, দয়াবান এবং ন্যায়পরায়ণ। যাঁদ কোনও জেলে কয়েদীর 
যল্পণার কম হয়, যুূরোপীয় জেল প্রণালীর অমান্মাক বর্বরতা, দয়ায় ও 
ন্যায়পরায়ণতায় লঘুকৃত হয়, তবে আলিপুর জেলে ও এমারসন সাহেবের 
রাজত্বে সেই মন্দের ভাল ঘাঁটয়াছে। এই ভাল হইবার দ:টা প্রধান কারণ 
জেলের ইংরাজ সপাঁরন্টেশ্ডেন্ট এমারসন সাহেব ও বাঙ্গালী হাসপাতল 
আঁসম্টাণ্ট ডাক্তার বৈদ্যনাথ চাটার্জর অসাধারণ গুণ। ইত্হাদের মধ্যে একজন 
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যুরোপের লগগ্তপ্রায় খৃষ্টান আদর্শের অবতার, অপরটা 'হন্দুধম্মের সার- 
মর্ম দয়া ও পরোপকারের জীবন্ত মার্ত। এমারসন সাহেবের মত ইংরাজ 
আর এই দেশে বড় আসে না, বিলাতেও আর বড় জন্মায় না। তাঁহার শরীরে 
খুষ্টান ০1)010)91)-এর যে সকল গুণ হওয়া উচিত, সকলই এক সময়ে অব- 
তীর্ণ হইয়াছে। "তান শান্তাপ্রয়, বিচারশীল, দয়াদাক্ষিণ্যে অতুলনীয়, ন্যায়- 
বান; ভদ্র ব্যবহার ভিন্ন অধমের প্রাতিও অভদ্রুতা প্রকাশ কাঁরতে স্বভাবতঃ 
অক্ষম, সরল, অকপট, সংযমী। দোষের মধ্যে তাঁহার কম্মকুশলতা ও উদ্যম 
কম ছিল, জেলরের উপর সমুদয় কম্মভার অর্পণ কাঁরয়া তান স্বয়ং গনশ্চেষ্ট 
থাঁকিতেন। ইহাতে যে বড় বেশ' ক্ষাত হইয়াছিল, তাহা আমার বোধ হয় না। 
জেলর যোগেন্দ্রবাবু দক্ষ ও যোগ্য পুরুষ ছিলেন, বহুমূত্র রোগে আঁতিশয় 
রুষ্ট হইয়াও স্বয়ং কার্য্য দেখতেন এবং সাহেবের স্বভাব চিনিতেন বালয়া 
জেলে ন্যায়নিষ্ঠা ও ক্রুরতার অভাব রক্ষা করিতেন। তবে 'তাঁন এমারসনের 
মত মহাত্মা লোক ছিলেন না, সামান্য বাঙ্গাল সরকারাঁ ভূত্য মানত, সাহেবের 
মন রাখতে জানিতেন, দক্ষতা ও কর্তব্যব্াদ্ধর সাহত কর্ম কাঁরতেন, স্বাভা- 
বিক ভদ্রতা ও শান্তভাবের সাহত লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন, ইহা ছাড়া 
তাঁহার মধ্যে কোন 'বশেষ গুণ লক্ষ্য কার নাই। চাকরীর উপর তাঁহার প্রবল 
মায়া ছিল। বিশেষতঃ তখন মে মাস, পেন্সন নিবার সময় তাঁহার 'িকট- 
বর্তী হইয়াছিল, জানুয়ারীতে পেন্সন নিয়া দীর্ঘ পারশ্রমোপাঁজ্জত বিশ্রাম 
ভোগ করিবার আশা তখন বর্তমান ছিল। আ'লিপুরের বোমার মোকদ্দমার 
আসামীর আবর্ভাব দোঁখয়া আমাদের জেলর মহাশয় নিতান্ত ভীত ও 
চিন্তিত হইয়াছিলেন। এই সব উগ্রস্বভাব তৈজস্বী বাঙ্গালী বালক কোন্‌ 
দিনে ?ক কাণ্ড করিয়া বাঁসবেন, এই ভাবনায় 'তাঁন অস্থর হইয়া থাঁকিতেন। 
[তানি বলিতেন, তালগাছে চাঁড়তে আর দেড়ইণ্চি বাকী । কিন্তু সেই দেড়- 
ইঞ্চির অর্ধেকটা মান্র তান চড়িতে পারিয়াছলেন। আগম্ট মাসের শেষেই 
বোকানন সাহেব জেলে পর্যবেক্ষণ কারতে আসিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। 
জেলর মহাশয় আনন্দে বললেন, “আমার কর্মকালে এই সাহেবের শেষ আসা, 
আর পেন্সনের ভয় নাই।” হায়. মানুষ মান্রের অন্ধতা ! কাব যথার্থই 
বালয়াছেন, বাঁধ দুঃখী মনৃষ্যের দুটণী পরম উপকার করিয়াছেন। প্রথম, 
ভবিষ্যং নাবড় অন্ধকারে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, দ্বিতীয়, তাহার একমান্র অব- 
লম্বন ও সান্ত্নাস্থল স্বরূপ অন্ধ আশা তাহাকে দয়াছেন। এই উীক্তর 
চার পাঁচদিন পরেই নরেন গোঁসাই কানাইয়ের হস্তে হত হইলেন, বোকাননের 
জেলে ঘন ঘন আসা আরম্ভ হইল। তাহার ফলে যোগেন্দ্র বাবুর অকালে 
কর্ম গলে এবং শোক ও রোগের মিলিত আক্রমণে তাঁহার দেহত্যাগও ঘটিল। 
এইরূপ কম্মচারীঁর উপর সম্পূর্ণ ভার না দিয়া এমারসন সাহেব যাঁদ স্বয়ং 
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সব কার্য দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বকালে আলিপুর জেলের আঁধক 
সংস্কার ও উন্নত হইবার সম্ভাবনা ছিল। তানি যতটুকু দেখতেন, তাহা 
সুসম্পন্নও কাঁরতেন, তাঁহার চারন্রগত গুণেও জেলটশ নরক না হইয়া মানুষের 
'কঠোর শাস্তির স্থানই হইয়া রাহয়াছল। তান অন্যত্র গেলেও তাঁহার 
সাধূতার ফল সম্পূর্ণ ঘুচে নাই, এখনও পরবন্তর্ঁ কম্মচারীগণ তাঁহার 
'সাধূতা দশ আনা বজায় রাখতে বাধ্য হইয়াছেন। 


যেমন জেলের অন্যান্য বিভাগে বাঙ্গালী যোগেন বাব হর্তনকর্তা ছিলেন, 
'তেমনই হাসপাতালে বাঙ্গালী ডাক্তার বৈদ্যনাথ বাবু সরব্রবেসব্্বা ছিলেন। 
'মা হইয়াও অতিশয় ভদ্রলোক ও বিচক্ষণ ব্যাক্তি ছিলেন। তান বালকদের 
শান্ত আচরণ, প্রফুল্লতা ও বাধ্যতা দেখিয়া অশেষ প্রশংসা কাঁরতেন এবং 
অজ্পবয়স্কদের সাঁহত হাসতামাসা ও অপর আসামীদের সাঁহত রাজনীতি, 
ধর্ম ও দর্শনাবষয়ক চচ্চা কাঁরতেন। ডাক্তার সাহেব আইিশ বংশজাত, 
সেই উদার ও ভাবপ্রবণ জাতির অনেক গুণ তাঁহার শরীরে আশ্রয় লাভ কাঁরয়া- 
ছিল। তাঁহার লেশমান্র ক্রুরতা ছিল না, এক একবার ক্রোধের বশবন্তাঁ হইয়া 
রূঢ় কথা বা কঠোর আচরণ কাঁরতেন কিন্তু প্রায়ই উপকার করাই তাঁহার 
প্রয় ছিল। 'তাঁন জেলের কয়েদণীদের চাতুরী ও কৃত্রিম রোগ দোঁখতে অভ্যস্ত 
ছিলেন, কিন্তু এমনও হইত ষে প্রকৃত রোগনীকেও এই কৃত্রিমতার ভয়ে উপেক্ষা 
করিতেন, তবে প্রকৃত রোগ বুঝতে পারলে আত যত্র ও দয়ার সাঁহত রোগীর 
'ব্যবস্থা করিতেন। আমার একবার সামান্য জবর হয়। তখন বর্ষাকাল, 
অনেক বাতায়নযুক্ত প্রকাণ্ড দালানে জলাসক্ত মুক্ত বায়ু খেলা কাঁরত, তথাপি 
আমি হাসপাতালে যাইতে বা ওষধ খাইতে আনচ্ছক ছিলাম। রোগ ও 
াঁকৎসা সম্বন্ধে আমার মত পাঁরবর্তন হইয়াঁছল এবং ওষধ সেবনে আমার 
আর বড় আস্থা ছিল না, রোগ কঠোর না হইলে প্রকৃতির সাধারণ ন্রিয়াতেই 
'স্বাস্থযলাভ হইবে, এই বিশ্বাস ছিল। বর্ষার বাতাস স্পর্শে যাহা আনজ্ট 
হওয়া সম্ভব, তাহা যোগবলে দমন করিয়া নিজের তর্কব্াদ্ধর নিকট আমার 
যোগাশিক্ষাগত ক্রিয়া সকলের যাথার্থ্য ও সফলতা প্রাতপালন করিবার ইচ্ছা 
'ছিল। ডাক্তার সাহেব কিন্তু আমার জন্য মহা চিন্তিত ছিলেন. বড় আগ্রহের 
সাঁহত তান হাসপাতালে যাইবার প্রয়োজনীয়তা আমাকে বুঝাইলেন। সেই- 
'স্থানে গমন কাঁরলে যতদূর সম্ভব নিজের বাড়ীর মত থাকিবার খাইবার ব্যবস্থা 
কাঁরয়া আমাকে সাদরে রাখিলেন। পাছে ওয়ার্ডে থাকলে বর্ষার জন্য আমার 
স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এইজন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমাকে অনেকাদন এই সুখে 
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রাখেন। কিন্তু আম জোর কাঁরয়া ওয়ার্ডে ফিরিয়া গেলাম, আর হাসপাতালে 
থাকিতে অসম্মত হইলাম। তাঁহার সকলের উপর সমান অন্গ্রহ ছিল না, 
1বশেষতঃ যাঁহারা পুষ্টশরীর ও বলবান ছিলেন, তাঁহাদের রোগ হইলেও 
হাসপাতালে রাখতে ভয় কারতেন। তাঁহার এই ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে যাঁদ 
জেলে কোনও কান্ড হয় তাহা সবল ও চণুল বালকদের দ্বারা হইবে। শেষে 
ঠিক ইহার বিপরীত ফল হইল, হাসপাতালে যে কাণ্ড ঘাঁটল, তাহা ব্যাধিপ্রস্ত, 
[বিশীর্ণ, শহজ্ককায় সত্যেন্দ্র নাথ বসু এবং রোগারুস্ট ধনরপ্রকীতি অজ্পভাষণ 
কানাইলাল ঘটাইলেন। ডাক্তার ডেলীর এই সকল গুণ থাকলেও বৈদ্যনাথ 
বাবুই তাঁহার আধকাংশ সংকার্যের প্রবর্তক ও প্রেরণাদায়ক ছিলেন। 
বাস্তাঁবক বৈদ্যনাথ বাবুর ন্যায় হৃদয়বান লোক আম আগেও দোঁখ নাই, 
পরেও দোঁখবার আশা ক'রি না, তান যেন দয়া ও উপকার কাঁরিতেই জন্মগ্রহণ 
করয়াছেন। কোনও দুঃখ কাঁহনী অবগত হওয়া এবং তাহা লাঘব কারবার 
জন্য ধাবিত হওয়া তাঁহার চরিত্রে যেন স্বাভাবিক কারণ ও অবশ্যম্ভাবী কার্যয 
হইয়াছিল। তিনি এই যন্ত্রণাপূর্ণ দুঃখালয়ে যেন নরকের প্রাণী সকলকে 
স্বর্গের সযত্ব সাত নন্দনবাঁর বিতরণ কারতেন। কোনও অভাব, অন্যায় বা 
অনর্থক কম্ট অপনোদন কারবার শ্রেষ্ঠ উপায় ছিল তাহা ডাক্তার বাবুর কর্ণে 
পেশছাইয়া দেওয়া। তাহা অপনোদন করা তাঁহার ক্ষমতার ভিতরে থাকিলে 
[তিনি সেইরুপ ব্যবস্থা কারতে ছাঁড়তেন না। বৈদ্যনাথ বাবু হৃদয়ে গভীর 
দেশভাঁক্ত পোষণ কারতেন কিন্তু সরকারী চাকর বাঁলয়া প্রাণের সেই ভাবকে 
চারতার্থ কারতে অক্ষম ছিলেন। তাহার একমান্র দোষ আঁতারক্ত সহানু- 
ভঁতি। কিন্তু সেই ভাব জেলের কম্মচারীর পক্ষে দোষ হইলেও উচ্চ নীতির 
অনুসারে মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ এবং ভগবানের প্রিয়তম গুণ বলা যায়। 
সাধারণ কয়েদী ও “বন্দেমাতরং” কয়েদীঁতে তাঁহার পক্ষে কোনও ভেদ ছিল 
না; পণাঁড়ত দেখলে সকলকেই যত্র কাঁরয়া হাসপাতালে রাখতেন এবং সম্পূর্ণ 
শারীরিক স্বাস্থযলাভ না হওয়া পর্যন্ত ছাড়তে ইচ্ছা কারতেন না। এই 
দোষই তাঁহার পদচ্যতির প্রকৃত কারণ। গোঁসাইয়ের হত্যার পরে কর্তৃপক্ষ 
তাঁহার এই আচরণে সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে অন্যায় ভাবে কম্্মচন্যুত করেন। 
এই সকল কম্মচারীদের দয়া ও মনৃষ্যোচিত ব্যবহার বর্ণনা করার বিশেষ 
প্রয়োজন আছে। জেলে আমাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, হাতি- 
পূক্রবে তাহার আলোচনা কাঁরতে বাধ্য হইয়াছি এবং ইহার পরেও বৃটিশ 
জেলপ্রণালশর অমানুষিক "নিষ্ঠুরতা প্রাতপন্ন কারবার চেষ্টা করিব। পাছে 
কোনও পাঠক এই নিষ্ঠুরতা কম্মচারীদের চরিব্রের কুফল বাঁলয়া মনে করেন, 
সেইজন্য, মুখ্য কর্মচারীদের গুণ বর্ণনা কাঁরলাম। কারাবাসের প্রথম 
অবস্থার" বিবরণে তাঁহাদের এই সকল গুণের আরও প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 
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নিজ্জন কারাবাসে প্রথম দিনের মনের ভাব বর্ণনা করিয়াছি। এই 
নিজ্জন কারাবাসে কালযাপনের উপায় স্বরূপ পুস্তক বা অন্য কোন বস্তু 
ব্যতত কয়েকাদন থাকিতে হইয়াছিল। পরে এমারসন সাহেব আসিয়া 
আমাকে বাড়ী হইতে ধূতি জামা ও পাঁড়বার বই আনাইবার অনুমাত "দিয়া 
যান। আম কম্মচারীদের নিকট কাল কলম ও জেলের ছাপান চাঠর 
কাগজ আনাইয়া আমার পূজনীয় মেসোমহাশয় সঞ্জীবনীর সংপ্রাসদ্ধ সম্পা- 
দককে ধ্7াত জামা এবং পাঁড়বার বইর মধ্যে গীতা ও উপাঁনষদ পাঠাইতে 
অনুরোধ কাঁরলাম। এই পুস্তকদ্বয় আমার হাতে পেশীছিতে দুই চার দন 
লাগে। তাহার পূর্বে [নর্জন কারাবাসের মহত্ব বুঝিবার যথেষ্ট অবসর 
পাইয়াছলাম। কেন এইরূপ কারাবাসে দৃঢ় ও সূপ্রাতাষ্ভত বাদ্ধিরও ধ্বংস 
হয় এবং তাহা অচিরে উন্মাদ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাও বাঁঝতে পারিলাম 
এবং সেই অবস্থায়ই ভগবানের অসাম দয়া এবং তাঁহার সঙ্গে যুক্ত হইবার 
ক দুললভ সুবিধা হয় তাহাও হূদয়ঙ্গম হইল। কারাবাসের পূর্বে আমার 
সকালে এক ঘণ্টা ও সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা ধ্যান করিবার অভ্যাস ছিল। এই 
নিজ্জন কারাবাসে আর কোনও কার্যয না থাকায় আধককাল ধ্যানে থাকবার 
চেষ্টা কাঁরলাম। কিন্তু মানুষের সহত্পথ-ধাবত চণ্চল মনকে ধ্যানার্থে 
অনেকটা সংযত ও এক লক্ষ্যগত রাখা অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে সহজ নয়। 
কোনও মতে দেড়ঘণ্টা দুইঘণ্টা একভাবে রাখতে পারতাম, শেষে মন বিদ্রোহশ 
হইয়া উঠত, দেহও অবসন্ন হইয়া পাঁড়ত। প্রথম নানা চিন্তা লইয়া থাঁক- 
তাম। তাহার পরে সেই মানৃষের আলাপ-রাঁহত চিন্তার বিষয়শূন্য অসহন+য় 
অকম্মণ্যতায় মন ধারে ধারে চিন্তা শাক্ত রাহত হইতে লাঁগল। এমন 
অবস্থা হইতে লাগিল যেন সহম্্র অস্পম্ট চিন্তা মনের দ্বার সকলের চারি- 
[দকে ঘুরিতেছে অথচ প্রবেশ পথ নিরুদ্ধ; দুয়েকটি প্রবেশ কাঁরতে সমর্থ 
হইয়াও সেই শনস্তত্ধ মনোরাজ্যের নীরবতায় ভীত হইয়া নিঃশব্দে পলায়ন 
কারতেহছে। এই অনিশ্চিত অবশ অবস্থায় অতিশয় মানসিক কম্ট পাইতে 
লাগিলাম। প্রকৃতির শোভায় চিন্তবৃন্ত স্ন*ধ হইবার এবং তপ্ত মন সান্ত্বনা 
পাইবার আশায় বাহিরে চাঁহয়া দোঁখলাম, 'কন্তু সেই একমান্র বৃক্ষ, নল 
আকাশের পাঁরমিত খণ্ডটুক এবং সেই জেলের নিরানন্দ দূশ্যে কতক্ষণ 
মানুষের এই অবস্থাপ্রাপ্ত মন সাল্বনা লাভ করিতে পারে ? দেওয়ালের দিকে 
চাঁহলাম। জেলের ঘরের সেই 'ানজশীব সাদা দেওয়াল দর্শনে যেন মন আরও 
1নরুপায় হইয়া কেবল বদ্ধাবস্থার যল্রণাই উপলাব্ধ কাঁরয়া মাস্তজ্ক 'পিঞ্জরে 
ছটফট কাঁরতে লাগিল। আবার ধ্যানে বাঁসলাম, ধ্যান কিছুতেই হইল না 
বরং সেই তীর বিফল চেষ্টায় মন আরও শ্রান্ত, অকম্মণ্য ও দঙ্গ হইতে 
লাঁগল। চাঁরাদিকে চাঁহয়া দোখলাম, শেষে মাটিতে কয়েকটি বড় বড় কাল 
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পপাীলিকা গর্তের নিকট বেড়াইতেছে দৌখলাম, তাহাদের গাঁতাবাঁধ ও চেষ্টা 
রন্ন নিরীক্ষণ কাঁরতে সময় কাটয়া গেল। তাহার পরে দেখিলাম ক্ষুদ্র 
₹ুদ্র লাল 1?পপালিকা বেড়াইতেছে। কালতে লালেতে বড় ঝগড়া, কালগৃলি 
নালকে পাইয়া দংশন কাঁরতে করিতে প্রাণবধ কাঁরতে লাগল । অত্যাচার 
শীঁড়ত লাল 'পপ্পীলকার উপর বড় দয়া ও সহানুভূতি হইল। আম 
চালগুলিকে তাড়াইয়া তাহাদের বাঁচাইতে লাগলাম। ইহাতে একটি কার্য 
স্টিল, চিন্তার বিষয়ও পাওয়া গেল, পিপীলিকাগুলির সাহায্যে এই কয়েক- 
দন কাটান গেল। তথাপি দীর্ঘ 'দিনার্্ধ যাপন কারবার উপায় আর জুটিতে- 
ছল না। মনকে বুঝাইয়া দলাম, জোর কাঁরয়া চিন্তা আনলাম, কিন্তু দিন 
দন মন বিদ্রোহী হইতে লাগল, হাহাকার কারতে লাগিল। কাল যেন 
তাহার উপর অসহ্য ভার হইয়া পাঁড়ন কারতেছে, সেই চাপে চূর্ণ হইয়া সে 
হাঁপ ছাঁড়বার শাক্তও পাইতেছে না, ষেন স্বপ্নে শরুদ্বারা আক্লান্ত বাক্ত 
গলাপীড়নে মায়া যাইতেছে অথচ হাত পা থাঁকয়াও নাঁড়বার শীক্ত রাহত। 
আম এই অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম ! সত্য বটে, আমি কখন অকম্মণ্য 
নশ্চেষ্ট হইয়া থাকতে ভালবাস নাই, তবে কতবার একাকা থাকিয়া চিন্তায় 
কালযাপন কাঁরয়াছি, এক্ষণে এতই ক মনের দ.বর্বলতা হইয়াছে যে অজ্প- 
[দনের 'নজ্জনতায় এত আকুল হইয়া পাঁড়তোছ 2 ভাবতে লাগলাম, হয়ত 
সেই স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত নিজ্জনতা ও এই পরেচ্ছাপ্রাপ্ত নিজ্জনতায় অনেক প্রভেদ 
আছে। বাড়ীতে বাঁসয়া একাকী থাকা এক কথা, আর পরের ইচ্ছায় কারা- 
গৃহে এই 'নজ্জনবাস স্বতন্ত্র কথা। সেখানে যখন ইচ্ছা হয় মানুষের আশ্রয় 
লইতে পাঁর, পুস্তকগত জ্ঞান ও ভাষা লালত্যে, বন্ধু-বান্ধবের '"প্রয় সম্ভা- 
ষণে, রাস্তার কোলাহলে, জগতের 'বাবধ দৃশ্যে মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া 
প্রাণকে শীতল কাঁরতে পার। কিন্তু এখানে কাঁঠন নিয়মে আবদ্ধ হইয়া 
পরের ইচ্ছায় সব্বসংম্রব রাহত হইয়া থাকিতে হইবে। কথা আছে, যে [নজ্জ- 
নতা সহ্য করিতে পারে, সে হয় দেবতা নয় পশু, এই সংযম মানুষের 
সাধ্যাতীত। সেই কথায় আমি আগে বিশ্বাস স্থাপন কাঁরতে পারিতাম না, 
এখন বুঝলাম সত্য সত্যই যোগাভ্যস্ত সাধকেরও এই সংযম সহজসাধ্য নয়। 
ইতালণীর রাজহত্যাকারণ ব্রেশীর ভীষণ পাঁরণাম মনে পাঁড়ল। তাঁহার 'নম্ঠুর 
বিচারকগণ তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া সপ্ত বংসরের নির্জন কারাবাসে দাণ্ডিত 
কাঁরয়াছলেন। এক বংসরও আতবাহত না হইতেই ব্রেশী উন্মাদাবস্থা প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। তবে এতাঁদন সহ্য কাঁরলেন ত! আমার মনের দূঢ়ুতা 'ি 
এতই কম? তখন বুঝতে পার নাই যে ভগবান আমার সাঁহত খেলা 
কাঁরতেছেন, ক্রীঁড়াচ্ছলে আমাকে কয়েকটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেছেন। 
প্রথমতঃ,িক রূপ মনের গাঁততে নির্জন কারাবাসের কয়েদশী উন্মভ্ততার 'দকে 
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ধাঁবত হয়, তিনি তাহা দেখাইয়া এইর্‌প কারাবাসের অমান্দীষক নিষ্ঠুরতা 
বৃঝাইয়া আমাকে যুরোপায় জেলপ্রণালীর ঘোর বিরোধী কাঁরলেন, এবং 
যাহাতে আমার সাধ্যমত আমি দেশের লোককে ও জগংকে এই বর্বরতা হইতে 
1িরাইয়া দয়ানুমোদত জেলপ্রণালীর পক্ষপাতণ কারবার চেষ্টা কার 'তাঁন 
সেই শিক্ষা আমাকে দিলেন। মনে পড়ে, আমি পনের বৎসর আগে বিলাত 
হইতে দেশে আসিয়া যখন বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ইন্দ্রপ্রকাশ পন্রিকায় 
কংগ্রেসের িবেদন-নীতির তব প্রাতিবাদপূর্ণ প্রবন্ধ লাখতে আরম্ভ করিয়া- 
লাম, তখন স্বর্গগত মহাদেব গোবন্দ রাণাডে যুবকদের মনে এই প্রবন্ধ- 
গীলর ফল হইতেছে দোঁখয়া তাহা বন্ধ কারবার উদ্দেশ্যে আঁম তাঁহার সহিত 
দেখা কাঁরতে যাইবামান্র আমাকে আধঘন্টা পর্য্যন্ত এই কার্য্য পারত্যাগ কাঁরয়া 
কংগ্রেসের কোনও কার্য্ভার গ্রহণ কারিতে উপদেশ দেন। তান আমার উপর 
জেলপ্রণালী সংশোধনের ভার দিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। রাণাডের এই 
অপ্রত্যাশিত উীক্ততে আম আশ্চর্যযান্বিত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, এবং সেই 
ভার গ্রহণ কাঁরতে অস্বীকার কাঁরয়াছলাম। তখন জানতাম না যে ইহা সুদূর 
ভাবষ্যতের পূর্বাভাস মাত্র এবং একাঁদন স্বয়ং ভগ্গবান আমাকে জেলে এক- 
বংসর কাল রাঁখয়া সেই প্রণালীর ব্লুরতা ও ব্যর্থতা এবং সংশোধনের প্রয়ো- 
জনীয়তা বূঝাইবেন। এক্ষণে বাঁঝলাম অদ্যকার রাজনৌতক অবস্থায় এই 
জেলপ্রণালশর সংশোধনের সম্ভাবনা নাই, তবে স্ব-আঁধকার প্রাপ্ত ভারতে 
যাহাতে বিদেশশ সভ্যতার এই নারকীয় অংশ গৃহীত না হয়, তাহা প্রচার 
কাঁরতে ও তৎসম্বন্ধে যুক্তি দেখাইতে জেলে বাঁসয়া আমার অন্তরাত্মার নিকট 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। ভগবানের দ্বিতীয় আভসন্ধি বুঝলাম, আমার মনের 
এই দব্বলতা মনের সম্মুখে তুলিয়া তাহা চিরকালের জন্য বিনাশ করা। যে 
যোগাবস্থা-প্রাথথ+ তাহার পক্ষে জনতা ও নিজ্জনতা সমান হওয়া উচিত। 
বাস্তাবক আতি অশ্পাঁদনের মধ্যে এই দুবর্বলতা ঘুচিয়া গেল, এখন বোধ 
হয় বিশ বংসর একাকী থাকলেও মন টলিবে না। মঞ্গলময় অমঙ্গল দ্বারাও 
পরম মঙ্গল ঘটান। তৃতীয় আভসন্ধি, আমাকে এই শিক্ষা দেওয়া যে আমার 
যোগাভ্যাস স্বচেষ্টায় কিছ হইবে না, শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণই সিদ্ধি 
লাভের পল্থা, ভগবান স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া যে শীক্ত 'সাঁদ্ধ বা আনন্দ দবেন, 
তাহাই গ্রহণ করিয়া তাঁহার কার্যে লাগান আমার যোগাঁলপ্সার একমান্ত 
উদ্দেশ্য । যেদিন হইতে অজ্ঞানের প্রগাঢ় অন্ধকার লঘাঁভূত হইতে লাগিল, 
সে-দন হইতে আম জগতের ঘটনাসকল নিরাক্ষণ কাঁরতে কাঁরতে মঙ্গলময় 
প্লীহীরর আশ্চর্য্য অনন্ত মঙ্গল জ্বর্পত্ব উপলাব্ধ কাঁরতোছ। এমন ঘটনা 
নাই, সেই ঘটনা মহান্‌ হোঁক বা ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম হৌক, যাহার দ্বারা 
কোনও মঙ্গল সম্পাঁদত হয় না। প্রায়ই 'তানি এক কার্যয দ্বারা দুই চার 
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উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। আমরা জগতে অনেকবার অন্ধশাক্তর খেলা দেখি, 
অপব্যয়ই প্রকাতির নিয়ম বাঁলয়া ভগবানের সব্্বজ্ঞতাকে অস্বীকার কারয়া 
এ*বারক ব্যাদ্ধর দোষ দিই। সে আভযোগ অমূলক । এশী শাক্ত কখনও 
অন্ধ ভাবে কার্ধয করেন না, তাঁহার শাক্তর বিন্দুমান্্র অপব্যয় হইতে পারে না, 
বরং তান এমন সংযত ভাবে অল্প ব্যয়ে বহ ফল উৎপাদন করেন যে তাহা 
মানুষের কল্পনার অতাঁত। 

. এইরূপ ভাবে মনের নিশ্চেম্টতায় পাঁড়ত হইয়া কয়েক দন কম্টে কাল- 
যাপন কাঁরলাম। একাঁদন অপরাহ্নে আম চিন্তা কারতেছিলাম, "চন্তা 
আসতেই লাগিল, হঠাৎ সেই চিন্তা সকল এমন অসংযত ও অসংলগ্ন হইতে 
লাগিল যে বুঝিতে পারলাম চিন্তার উপর বাদ্ধর নিগ্রহশাক্ত লুপ্ত হইতে 
চাঁলল। তাহার পরে যখন প্রকৃতিস্থ হইলাম, তখন মনে পাঁড়ল যে বাদ্ধর 
নিগ্রহ শাঞ্ত লুপ্ত হইলেও বাঁদ্ধ স্বয়ংলুপ্ত বা এক মুহূর্ত ভ্রম্ট হয় নাই, 
বরং শান্তভাবে মনের এই অপবর্ব ক্রিয়া যেন নিরীক্ষণ কারতেছিল। কিন্তু 
তখন আম উন্মস্ততা ভয়ে ত্রস্ত হইয়া ইহা লক্ষ্য কারতে পাঁর নাই। প্রাণপণে 
ভগবানকে ডাকলাম, আমার বাদ্ধভ্রংশ 'নবারণ কারতে বাঁললাম। সেই 
মূহূর্তে আমার সমস্ত অন্তঃকরণে হঠাৎ এমন শীতিলতা ব্যাপ্ত হইতে 'লাগল, 
উত্তপ্ত মন এমন স্নিগ্ধ, প্রসন্ন ও পরম সুখ হইল যে পূর্বে এই জীবনে এমন 
সুখময় অবস্থা অনুভব কাঁরতে পার নাই। শিশু মাতৃক্রোড়ে যেমন আশবস্ত 
ও িভলক হইয়া শুইয়া থাকে আঁমও যেন বিশবজননীর ক্রোড়ে সেইরুপ 
শুইয়া রাহলাম। এই দিনেই আমার কারাবাসের কম্ট ঘুচিয়া গেল। ইহার 
পরে কয়েকবার বদ্ধাবস্থার অশান্তি, 'নজ্জন কারাবাস ও কম্মহনীনতায় মনের 
অশোয়াস্ত, শারীরিক রেশ বা ব্যাধ, যোগান্তর্গত কাতর অবস্থা ঘাঁটয়াছে, 
1কন্তু সে দিনে ভগবান এক মূহূর্তে অন্তরাত্মায় এমন শাক্ত দলেন যে. এই 
সকল দুঃখ মনে আসিয়া ও মন হইতে চলিয়া যাইবার পরে কোন দাগ বা চহ্‌ 
রাঁখতে পারত না, দুঃখের মধ্যেই বল ও আনন্দ উপভোগ কাঁরয়া বদ্ধ মনের 
দুঃখকে প্রত্যাখ্যান কারতে সক্ষম হইত। সেই দুঃখ পদ্মপন্রে জলাবন্দুবং 
বোধ হইত। তাহার পরে যখন পস্তক আদিল, তখন তাহার প্রয়োজনীয়তা 
অনেক কাঁময়া গিয়াছল। বই না আসলেও আম থাকিতে পারতাম । 
যাঁদও আমার আন্তারক জীবনের ইতিহাস লেখা এই প্রবন্ধগীলর উদ্দেশ্য 
নয়, তথাঁপ এই ঘটনা উল্লেখ না কাঁরয়া থাকতে পাঁরিলাম না। পরে দীর্ঘ- 
কাল 'নর্জন করাবাসে কেমন কাঁরয়া অনন্দে থাকা সম্ভব হইল, তাহা এই ঘটনা 
হইতেই বোঝা যাইবে। এই কারণেই ভগবান সেই অবস্থা ঘটাইয়াছিলেন। 
[তান উন্রমত্ততা না ঘটাইয়া নির্জন কারাবাসে উন্মত্ততার ক্রমাবকাশের প্রণালনী 
আমার মনের মধ্যে আঁভনয় করাইয়া বুদ্ধিকে সেই নাটকের অবিচিলিত দর্শক- 
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রূপে বসাইয়া রাঁখলেন। তাহাতে আম শীক্ত পাইলাম, মানুষের নিষ্ঠুরতায় 
অত্যাচার-পীঁড়ত ব্যাক্তদের উপর দয়া ও সহানুভূতি বাঁড়ল এবং প্রার্থনার 
অসাধারণ শাক্ত ও সফলতা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। 


আমার নিজ্জন কারাবাসের সময় ডাক্তার ডেল ও সহকারী সুপারি- 
প্টেশ্ডেন্ট সাহেব প্রায় রোজ আমার ঘরে আসিয়া দুই চাঁরাঁট গজ্প কাঁরয়া 
যাইতেন। জান না কেন, আম প্রথম হইতে তাঁহাদের বশেষ অন:গ্রহ ও 
সহানুভূতি লাভ কাঁরতে পাঁরয়াছিলাম। আমি উহাদের সাঁহত বিশেষ কোন 
কথা কাঁহতাম না, তাঁহারা যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার উত্তর দিতাম। যে 
বিষয় উত্থাপন কাঁরতেন, তাহা হয় নীরবে শীনতাম, না হয় দু একটা সামান্য 
কথা মান্ন বাঁলয়া ক্ষান্ত হইতাম। তথাপ্পি তাঁহারা আমার কট আসতে 
ছাঁড়তেন না। একাঁদন ডেল সাহেব আমাকে বাললেন, আম সহকারী 
সূপারশ্টেন্ডেন্টকে বাঁলয়া বড় সাহেবকে সম্মত করাইতে পারিয়াছি যে তুমি 
প্রত্যহ সকালে ও বিকালে 'ভন্রণর সামনে বেড়াইতে পারিবে । তুমি যে সমস্ত 
দিন এক ক্ষুদ্র কুঠুরীতে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, ইহা আমার ভাল লাগে না, 
ইহাতে মন খারাপ হয় এবং শরীরও খারাপ হয়। সেই দিন হইতে আম 
সকালে বিকালে িত্রীর সম্মুখে খোলা জায়গায় বেড়াইতাম। বিকালে দশ 
মিনিট, পনর মিনিট, কুঁড় মিনিট বেড়াইতাম, কিন্তু সকালে এক ঘণ্টা, এক 
একাঁদন দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত বাহিরে থাকতাম, সময়ের কোনও নিয়ম ছিল না। 
এই সময় বড় ভাল লাগত। একদিকে জেলের কারখানা, অপরাঁদকে গোয়াল 
ঘর আমার স্বাধীন রাজ্যের এই দুই সীমা ছিল। কারখানা হইতে গোয়াল 
ঘর, গোয়াল ঘর হইতে কারখানা, ইতস্ততঃ বিচরণ কাঁরতে কাঁরিতে হয় উপ- 
নিষদের গভনীর ভাবোদ্দপক অক্ষয় শীক্তদায়ক মন্ত্র সকল আবৃন্ত করিতাম, 
না হয় কয়েদীদের কার্যকলাপ ও যাতায়াত লক্ষ্য করিয়া সব্বঘটে নারায়ণ এই 
মূল সত্য উপলব্ধি করিবার চেম্টা করিতাম। বক্ষে, গৃহে, প্রাচীরে, মনুষ্যে, 
পশুতে, পক্ষীতে, ধাতৃতে, মৃত্তিকায় সব্ব্বং খাঁল্বদং ব্রহ্ম মনে মনে এই 
মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক সব্্বভূতে সেই উপলাব্ধ আরোপ কাঁরতাম। এইরূপ 
কাঁরতে কাঁরতে এমন ভাব হইয়া যাইত যে, কারাগার আর কারাগারই বোধ 
হইত না। সেই উচ্চ প্রাচীর, সেই লোহার গরাদ, সেই সাদা দেওয়াল, সেই 
সূর্যারশ্মদীপ্ত নীলপন্রশোভিত বৃক্ষ, সেই সামান্য জিনিসপত্ন ষেন আর অচে- 
তন নহে, যেন সর্ব্বব্যাপ চৈতন্যপূর্ণ হইয়া সজীব হইয়াছে, তাহারা আমাকে 
ভালবাসে, আমাকে আলিঙ্গন করিতে চায় এইরূপ বোধ হইত। । মনুষ্য, 
গাভী, 'িপশালকা, বিহঙ্গ চলিতেছে, উড়িতেছে, গাহিতেছে, কথা বাঁলতেছে, 


কারাকাহনী ৩০৫ 


অথচ সবই প্রকৃতির ক্রীড়া; ভিতরে এক মহান নিষ্মল 'নার্লপ্ত আত্মা শান্তি- 
ময় আনন্দে নিমগ্ন হইয়া রাঁহয়াছেন। এক একবার এমন বোধ হইত যেন 
ভগবান সেই বৃক্ষতলে আনন্দের বংশী বাজাইতে দাঁড়াইয়াছেন; এবং সেই 
মাধূষ্ে আমার হৃদয় টাঁনয়া বাহির কারতেছেন। সর্বদা বোধ হইতে 
লাগিল, যেন কে আমাকে আঁলঙ্গন কাঁরতেছে, কে আমাকে কোলে কাঁরয়া 
রাহয়াছে। এই ভাবাঁবকাশে আমার সমস্ত মনপ্রাণ আঁধকার কারয়া কি এক 
নিম্মল মহতা শান্তি বরাজ কাঁরতে লাগল, তাহার বর্ণনা করা যায় না। 
প্রাণের কঠিন আবরণ খাালয়া গেল এবং সব্বজীবের উপর প্রেমের স্রোত 
বাহতে থাকিল। প্রেমের সাঁহত দয়া, করুণা, আঁহংসা ইত্যাদ সাত্বক ভাব 
আমার রজগঃপ্রধান স্বভাবকে আঁভভূত কাঁরয়া বিশেষ বিকাশ লাভ কাঁরতে 
লাগিল। আর যতই বিকাশ পাইতে লাগল, ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইল এবং 
নিম্মল শান্তিভাব গভীর হইল। মোকদ্দমার দুশ্চিন্তা প্রথম হইতে দূর 
হইয়া গিয়াঁছল, এখন বিপরীত ভাব মনে স্থান পাইল। ভগবান মগ্গলময়, 
আমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে কারাগৃহে আঁনয়াছেন, নিশ্চয় কারামুক্ত ও 
আভযোগখণ্ডন হইবে, এই দূঢ় বিশ্বাস হইয়া গেল। ইহার পরে অনেক দিন 
আমার জেলের কোনও কম্টভোগ কাঁরতে হয় নাই। 

এই অবস্থা ঘনীভূত হইতে কয়েক দিন লাগল, তাহারই মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের 
আদালতে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। 'নজ্জন কারাবাসের নীরবতা হইতে হঠাৎ 
বাহজ্জগতের কোলাহলের মধ্যে আনীত হইয়া প্রথম মন বড় 'বিচালত হইল, 
সাধনার ধৈর্যযভঙ্গ হইল এবং সেই পাঁচ ঘণ্টাকাল মোকদ্দমার নীরস ও 'বরাক্তর 
কথা শুনিতে মন কিছুতে সম্মত হইল না। প্রথম আদালতে বাঁসয়া সাধনা 
কাঁরতে চেম্টা কাঁরতাম, কিন্তু অনভ্যস্ত মন প্রত্যেক শব্দ ও দৃশোর দিকে 
আকৃম্ট হইত; গোলের মধ্যে সেই চেস্টা ব্যর্থ হইত, পরে ভাবের পাঁররর্তন 
হয়, এবং সমীপবন্তর্ঁ শব্দ দৃশ্য মনোর বাঁহর্ভূত করিয়া সমস্ত 'চিন্তাশাক্ত 
অন্তর্মখী কারবার শীক্ত জন্মাইয়াছিল, ?কন্তু মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় তাহা 
'ঘটে নাই, তখন ধ্যানধারণার প্রকৃত ক্ষমতা ছিল না। সেই কারণে এই বৃথা 
চেষ্টা পাঁরত্যাগ করিয়া মধ্যে মধ্যে সব্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করিয়া সন্তুষ্ট 
থাকতাম, অবশিষ্ট সময় বিপদকালের সঙ্গীদের কথা ও তাহাদের কার্যাকলাপ 
লক্ষ্য কারতাম, অন্য চিন্তা করতাম, অথবা কখনও নর্টন সাহেবের শ্রবণ-যোগ্য 
কথা বা সাক্ষীর সাক্ষ্যও শুনিতাম। দেখতাম নির্জন কারাগৃহে যেমন সময় 
কাটান সহজ ও সুখকর হইয়া উঠিয়াছে, জনতার মধ্যে এবং সেই গুরুতর 
মোকদ্দমার জীবন মরণের খেলার মধ্যে সময় কাটান তেমন সহজ নয়। 
আভয্ক্ত বালকদের হাসি তামাসা ও আমোদ-প্রমোদ শাঁনতে ও দোঁখতে 
বড় ভাল লাগিত, নচেং আদালতের সময় কেবলই বিরাক্তিকর বোধ হইত। 


*২০ 


৩০৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


যাইতাম। 

পনর ষোল দিনের বন্দী অবস্থার পরে স্বাধীন মনষ্য-জীবনের সংসর্গ ও 
পরস্পরের মুখ দর্শনে অন্যান্য কয়েদীদের অতিশয় আনন্দ হইয়াছিল ॥ 
গাড়ীতে উঠিয়াই তাহাদের হাঁস ও কথার ফোয়ারা খ্যালয়া যাইত এবং যে 
দশ [মনিটকাল তাহাদিগকে গাড়ীতে থাকিতে হইত, তাহার এক মৃহূর্তও 
সেই স্রোত থাঁমত না। প্রথম দিন আমাদের খুব সম্মানের সাহত আদালতে 
লইয়া যায়। আমাদের সঙ্গেই যুরোপায়ান সাজ্জেণ্টের ক্ষুদ্র পল্টন এবং 
তাহাদের নিকট আবার গুিভরা পিস্তল ছিল। গাড়ীতে উঠিবার সময় এক- 
দল সশস্ত্র পূলিশ আমাদগকে 'ঘাঁরয়া থাকত এবং গাড়ীর পশ্চাতে কুচ- 
কাওয়াজ কাঁরত, নামিবার সময়ও তদ্রুপ আয়োজন ছিল। এই সাজসজ্জা 
দেখিয়া কোন কোন অনভিজ্ঞ দর্শক নিশ্চয় ভাঁবয়াছিলেন যে, এই হাস্যাপ্রয় 
অল্পবয়স্ক বালকগণ না জানি কি দুঃসাহাঁসক 'বখ্যাত মহাযোদ্ধার দল। না 
জানি তাহাদের প্রাণে ও শরীরে কত সাহস ও বল যে খাল হাতে শত পুলিস 
ও গোরার দূুভেদ্য প্রাচীর ভেদ করিয়া পলায়ন কারতেও সক্ষম। সেইজন্য 
বোধ হয় আত সম্মানের সাঁহত তাহাদিগকে এইর্‌পে লইয়া গেল। কয়েক 
দিন এইর্‌প ঠাট চলিল, তাহার পর ক্রমে ত্রুমে তাহা কাঁমতে লাগল, শেষে 
দুই চারিজন সাজ্জেণ্ট আমাদের লইয়া যাইত ও লইয়া আসত। নামবার 
সময় তাহারা বড় দৌখত না, আমরা কি ভাবে জেলে ঢাক; আমরা যেন স্বাধীন 
ভাবে বেড়াইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসতোঁছ, সেইরূপে জেলে ঢ্াকতাম। এই- 
রূপ অযত্র ও শিথিলতা দোঁখয়া পুঁলস কাঁমশনার সাহেব ও কয়েকজন 
সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট চাঁটয়া উঠিয়া বাঁলয়াছিলেন, “প্রথম দিন পণচশ ন্রিশজন 
সা্ঞজেন্টের ব্যবস্থা কাঁরয়াছিলাম, আজকাল দোঁখতেছি, চার পাঁচজনও আসে 
না।”» তাঁহারা সাজ্জেস্টদের [তিরস্কার কাঁরতেন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কঠোর 
ব্যবস্থা করিতেন, তাহার পর দুদিন হয় ত আর দুইজন সাজ্জেণ্ট আসিত, 
তাহার পর পূর্বেকার শাথলতা আবার আরম্ভ হইত! সাজ্জেন্টগণ দোঁখ- 
লেন যে, এই বোমার ভক্তগণ বড় নিরীহ শান্ত লোক, তাহাদের পলায়নের 
কোন উদ্যোগ নাই, কাহাকেও আক্রমণ করিবার বা হত্যা কারবার মংলবও নাই, 
তাঁহারা ভাবলেন, আমরা কেন অমূল্য সময় এই 'বরাক্তকর কার্ষ্যে নম্ট কারি। 
প্রথমে আদালতে ঢুকবার ও বাঁহর হইবার সময় আমাঁদগকে তল্লাস কারত, 
তাহাতে সাজ্জেন্টদের কোমল করস্পর্শ সুখ অনুভব কাঁরতাম, ইহা ভিন্ন এই 
তল্লাসে কাহারও লাভ বা ক্ষাতির সম্ভবনা ছিল না। বেশ বোঝা গেল যে, 
এই তল্লাসের প্রয়োজনীয়তায় আমাদের রক্ষকদের গভীর অনাস্থা ছিল। দুই 
চারদিন পরে ইহাও বন্ধ হইল। আমরা 'নার্বঘে বই. রুটি, চিনি' যাহা 
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ইচ্ছা আদালতের ভিতরে লইয়া যাইতাম। প্রথম ল.কাইয়া, তাহার পরে প্রকাশ্য 
ভাবে লইয়া যাইতাম। আমরা বোমা বা পিস্তল ছধড়তে যাইব না, সেই 
বি*বাস তাঁহাদের শীঘ্র দূর হইল। 'কন্তু দোঁখলাম একমান্র ভয় সাজ্জেশ্টদের 
মন হইতে িদূরিত হয় নাই। কে জানে কাহার মনে| কবে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের 
মহিমান্বিত মস্তকে পাদুকা নিক্ষেপ কারবার বদ মংলব ঢুকিবে, তাহা হইলেই 
সব্বনাশ। সেই জন্য জূতা লইয়া ভিতরে যাইবার সাঁবশেষে নিষেধ ছিল এবং 
সুই বিষয়ে সাজ্জে্টগ্ণ সব্বদা সতর্ক ছলেন। আর কোনরূপ সাবধানতার 
প্রাত তাঁহাদের লক্ষ্য দোৌখ নাই। 


মোকদ্দমার স্বরূপ একট; 'বাচত্র ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট, কৌ্সিলন, সাক্ষী, 
সাক্ষ্য, 1:51)110105, আসামী, সকলই 'বাঁচত্র। 'দন দিন সেই সাক্ষী ও [:- 
111)105-এর অবিরাম স্রোত, সেই কৌন্সিলনীর নাটকো চিত আঁভনয়, সেই বালক- 
স্বভাব ম্যাজিস্ট্রেটের বালকোচিত চপলতা ও লঘনতা, সেই অপূব্বভাব দোঁখতে 
দোঁখতে অনেকবার এই কঞ্পনা মনে উদয় হইত যে আমরা বৃটিশ 'বিচারালয়ে 
না বাঁসয়া কোন নাটগৃহের রঙ্গমণ্টে বা কোনো কজ্পনাপূর্ণ ওপন্যাঁসক রাজ্যে 
বাঁসয়া আঁছ। এক্ষণে সেই রাজ্যের বাঁচন্র জীবসকলের সক্ষপ্ত বর্ণন। 
কারতোছ। 

এই নাটকের প্রধান অভিনেতা সরকার বাহাদুরের কৌন্সিলী নর্টন সাহেব 
ছিলেন। "তিনি প্রধান আভনেতা কেন, এই নাটকের রচাঁয়তা, সূত্রধর (56986 
[0210260)) এবং সাক্ষীর স্মারক (0:010150]) ছিলেন,_এমন বৌচিত্র্যমর় 
প্রতিভা জগতে বিরল। কৌন্সিলৰ নর্টন মাদ্রাজ সাহেব, সেইজন্য বোধ হয় 
বঙ্গদেশীয় ব্যারিস্টার মণ্ডলীর প্রচলিত নীতি ও ভদ্রুতায় অনভাস্ত- ও 
অনাভজ্ঞ। তিনি এক সময় জাতীয় মহাসভার একজন নেতা ছিলেন, সেইজন। 
বোধ হয় বিরুদ্ধাচরণ বা প্রাতবাদ সহ্য কাঁরতে অক্ষম এবং 'বরুদ্ধাচারীকে 
শাসন কাঁরতে অভ্যস্ত। এইরূপ প্রকৃতিকে লোকে হিংস্রদ্বভাব বলে। নর্টন 
সাহেব কখন মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সিংহ ছিলেন কি না, বাঁলতে পার না, 
তবে আলিপুর কোর্টের সিংহ ছিলেন বটে। তাঁহার আইন আভজ্ঞতার 
গভীরতায় মৃগ্ধ হওয়া কঠিন--সে যেন গ্রীম্মকালের শীত। কন্তু বক্তৃতার 
অনর্গল ম্রোতে, কথার পাঁরিপাট্যে, কথার চোটে লঘু সাক্ষ্যকে গুরু করার অদ্ভূত 
ক্ষমতায়, অমূলক বা অল্পমূলক উক্তির দুঃসাহসিকতায়, সাক্ষী ও জুনিয়ার 
ব্যারিষ্টারের উপর তম্বীতে এবং সাদাকে কালো কারবার মনোমোহনী শীক্ততে 
নর্টন সাঃহবের অতুলনীয় প্রাতভা দৌখলেই মুগ্ধ হইতে হইত। শ্রেচ্চ 
কোন্সিলীর মধ্যে তিন শ্রেণী আছে, যাহারা আইন-পাশ্ডিত্যে এবং যথার্থ 
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ব্যাখ্যায় ও সক্ষম বিশ্লেষণে জজের মনে প্রতীতি জন্মাইতে পারেন, যাহারা 
চতুর ভাবে সাক্ষীর নিকট সত্য কথা বাহির করিয়া ও মোকদ্দমার বিষয়ীভূত 
ঘটনা ও বিবেচ্য বিষয় দক্ষতার সাঁহত প্রদর্শন কারয়া জজ বা জ্যারর মন 
নিজের দিকে আকর্ষণ করিতে পারেন এবং যাঁহারা কথার জোরে, িভশীষকা 
প্রদর্শনে, বক্তৃতার স্রোতে সাক্ষীকে হতবুৃদ্ধি কাঁরয়া, মোকদ্দমার বিষয়ের 
দিব্য গোলমাল করিয়া, গলার জোরে জজ বা জুরীর বাঁদ্ধ স্থানচ্যুত কাঁরয়া 
মোকদ্দমায় জতিতে পারেন। নর্টন সাহেব তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে অগ্রগণ্য। 
ইহা দোষের কথা নহে। কৌন্সিলী ব্যবসায়ী মানূষ, টাকা নেন, যে টাকা দেয় 
তাহার আভ”্সীত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা তাঁহার কর্তব্য কম্ম। এখন বৃটিশ 
আইন প্রণালণ দ্বারা সত্য কথা বাহ্‌র করা বাদী প্রাতবাদর আসল উদ্দেশ্য 
নহে, কোনও উপায়ে মোকদ্দমায় জয় লাভ করাই উদ্দেশ্য। অতএব কৌন্সিল? 
সেই চেস্টা করিবেন, নচেৎ তাঁহাকে ধম্মচ্যত হইতে হয়। ভগবান অন্য গুণ 
না দিয়া থাকলে যে গুণ আছে, তাহার জোরেই মোকদ্দমায় জাতিতে হইবে, 
সুতরাং নর্টন সাহেব স্বধর্ম্ম পালনই কঁরিতোছলেন। সরকার বাহাদুর 
তাঁহাকে রোজ হাজার টাকা 'দিতেন। এই অর্থব্যয় বৃথা হইলে সরকার 
বাহাদুরের ক্ষাত হয়, সে ক্ষতি যাহাতে না হয় নর্টন সাহেব প্রাণপণে সেই চেষ্টা 
কারয়াছেন। তবে যে মোকদ্দমা রাজনীতি সংক্রান্ত, তাহাতে বিশেষ উদার 
ভাবে আসামীকে সুবিধা দেওয়া এবং সন্দেহজনক বা অনিশ্চিত প্রমাণের উপর 
জোর না করা বৃটিশ আইন পদ্ধাতর নিয়ম। নর্টন সাহেব যাঁদ এই নিয়ম 
সর্বদা স্মরণ কারতেন তবে আমার বোধ হয় না তাঁহার কেসের কোন হান 
হইত। অপর দিকে কয়েকজন নিদ্দোষী লোককে নির্জন কারাবাসের যন্ত্রণা 
ভোগ করিতে হইত না এবং নিরীহ অশোক নন্দী প্রাণে বাঁচতেও পাঁরতেন। 
কোঁন্সিলী সাহেবের সংহপ্রকৃতি বোধ হয় এই দোষের মূল। হলিংশেদ হল 
ও গ্লুটার্ক যেমন সেক্সাঁপিয়রের জন্য এরীতহাঁসিক নাটকের উপাদান সংগ্রহ 
কারয়া রাঁখয়াছলেন, পুঁলস তেমাঁন এই মোকদ্দমা নাটকের উপাদান সংগ্রহ 
কারয়াছিল। আমাদের নাটকের সেক্সাঁপয়র ছিলেন, নর্টন সাহেব। তবে 
সেকসাঁপয়রে নর্টনে এক প্রভেদ দোঁখয়াছিলাম। সেক্সাপিয়র, সংগৃহীত 
উপাদানের কয়েক অংশ মাঝে মাঝে ছাঁড়য়াও দিতেন, নট্টন সাহেব ভাল মন্দ 
সত্য মিথ্যা সংল*গন অসংলগ্ন অনো অনীয়ান্‌, মহতো মহীয়ান যাহা পাইতেন 
একাটও ছাড়েন নাই, তাহার উপর স্বয়ং কজ্পনাসন্ট প্রচুর 38553020), 
11016101700, 1)9]9901)9515 যোগাড় কাঁরয়া এমন সুন্দর 71০9 রচনা কাঁরয়া- 
ছিলেন যে সেক্সাঁপয়র, ডেফো ইত্যাঁদ সব্বশ্রেন্ঠ কবি ও উপন্যাস লেখক 
এই মহাপ্রভুর নিকট পরাজিত হইলেন। নিন্দুক বালিতে পারেন!ষে যেমন 
ফলম্টাফের হোটেলের হিসাবে এক আনা খাদ্য ও অসংখ্য গ্যালন মদ্যের সমাবেশ 
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ছিল, তেমনই নর্টনের 7১1০.-এ এক রতি প্রমাণের সঙ্গে দশমন অনুমান ও 
908850101॥ ছিল। কিন্তু নিন্দকও [01০-এর পারিপাট্য ও রচনা-কৌশল 
প্রশংসা কাঁরতে বাধ্য। নর্টন সাহেব এই নাটকের নায়করূপে আমাকেই পছন্দ 
কাঁরয়াছিলেন দৌখিয়া আমি সমাঁধক প্রীতিলাভ কারয়াছলাম। যেমন 'িজ্টনের 
12180155 1950এর সয়তান, আমিও তেমনি নর্টন সাহেবের 71০-এর 
কজ্পনাপ্রসৃত মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রদ্বরূপ অসাধারণ তীক্ষব্াদ্ধসম্পন্ন ক্ষমতা- 
বান ও প্রতাপশালশ 19০10. 1080 10791) | আঁমই জাতীয় আন্দোলনের আদ 
ও অন্ত, শ্রম্টা পাতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের সংহার প্রয়াসী। উৎকৃষ্ট ও তেজস্বী 
ইংরাজী লেখা দোঁখবামান্র নর্টন লাফাইয়া উঠিতেন ও উচ্চৈঃস্বরে বাঁলতেন, 
অরাঁবন্দ ঘোষ। আন্দোলনের বৈধ অবৈধ যত সূশৃঙ্খালত অঙ্গ বা 
অপ্রত্যাশিত ফল সকলই অরাবন্দ ঘোষের সৃষ্টি, এবং যখন অরবিন্দের সৃষ্টি 
তখন বৈধ হইলেও নিশ্চয় অবৈধ অভিসন্ধি গুপ্তভাবে তাহার মধ্যে নাহত। 
তাঁহার বোধ হয় 'ি*বাস ছিল যে আম ধরা না পাঁড়লে বোধ হয় দুই বংসরের 
মধ্যে ইংরাজের ভারত সাম্রাজ্য ধৰংস প্রাপ্ত হইত। আমার নাম কোনও ছেড়া 
কাগজের ট:করায় পাইলে নর্টন মহা খুঁস হইতেন, এবং সাদরে এই পরম 
মূল্যবান প্রমাণ ম্যাঁজন্ট্রেটের শ্রীচরণে অর্পণ কাঁরতেন। দুঃখের কথা, আম 
অবতার হইয়া জন্মগ্রহণ কাঁর নাই, নচেৎ আমার প্রাত সেই সময়ের এত ভাঁক্ত ও 
অনবরত আমার ধ্যানে নর্টন সাহেব 'নশচয় তখনই ম্ীক্তলাভ কারতেন, তাহা 
হইলে আমাদের কারাবাসের সময় ও গবর্ণমেন্টের অর্থব্যয় উভয়ই সঙ্কুচিত 
হইত। সেশন্‌স্‌ আদালতে আম নিদ্দোষী প্রমাণিত হওয়ায় নর্টন কৃত 
[১1০1-এর শ্রী ও গৌরব বিনষ্ট হয়। বেরাঁসক বাঁচন্রফ্ট হ্যামলেট নাটক হইতে, 
হ্যামলেটকে বাদ "দয়া বংশ শতাব্দীর শ্রেম্ঠ কাব্যকে হতশ্রী কাঁরয়া গেলেন। 
সমালোচককে যাঁদ কাব্য পাঁরবর্তন কারবার আঁধকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
এইরূপ দদ্দদশা হইবে না কেন? নট্টন সাহেবের আর এক দুঃখ ছিল যে, 
কয়েক জন সাক্ষীও এইরূপ বেরাঁসক 'ছিল যে, তাঁহার রচিত 2019-এর অনদু- 
যায়ী সাক্ষ্য দিতে তাহারা সম্পূর্ণ অসম্মত হইয়াছিল। নর্টন সাহেব ইহাতে 
চাঁটয়া লাল হইতেন', সিংহ গজ্জনে সাক্ষীর প্রাণ বিকম্পিত করিয়া তাহাকে 
শাসাইয়া 'দতেন। স্বরচিত কথান অন্যথা প্রকাশে কাঁবর এবং স্বদত্ত শিক্ষা- 
বিরুদ্ধে আঁভনেতার আবান্ত, স্বর বা অঙ্গভঞ্গীতে নাটকের সূত্রধরের যে 
ন্যায়সঙ্গত ও অদমনীয় ক্রোধ হয়, নর্টন সাহেবের সেই ক্রোধ হইত। ব্যাঁরষ্টার 
ভুবন চাটার সাঁহত তাঁহার যে সংঘর্ষ হইয়াছিল, এই সাঁত্বক ক্রোধই তাহার 
কারণ। চাটাজর্ঁ মহাশয়ের ন্যায় এর্‌প রসানাভজ্ঞ লোক ত দোঁখ নাই। 
তাঁহার সময় অসময় জ্ঞান আদবে ছিল না। নর্টন সাহেব যখন সংলগ্ন 
অসংলণ্মের 'বিচারকে জলাঞ্জাল 'দিয়া কেবল কবিত্বের খাতিরে যে সে প্রমাণ 


৩১০ ব্লীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


ঢুকাইয়া দিতোছলেন, তখন চাটাজী মহাশয় উঠিয়া অসংলগ্ন বা 
171907215511915 বাঁলয়া আপাঁত্ত করতেন। তান বুঝিতে পারেন নাই যে 
সংলগন বা আইনসঙ্গত প্রমাণ বাঁলয়া নয়, নর্টন কৃত নাটকের উপযোগনী 
হইতে পারে বালয়া সেই সক্ষ্যগল রুজু হইতেছে । এই অসঙ্গত ব্যবহারে 
নর্টন কেন, বার্ল সাহেব পর্য্যন্ত চয়া উাঠতেন। একবার বার্ন সাহেব 
চাটা মহাশয়কে করুণ স্বরে বলিয়াছিলেন, “7. 01780600101, ০ ০16 
£০01176 010 ৮৪1 1810615 170০1016900. 09100” “আপাঁন যখন আসেন নাই, 
আমরা 'নার্বঘে! মোকদ্দমা চালাইতোঁছিলাম।” তাহা বটে, নাটকের রচনার 
সময়ে কথায় কথায় আপান্ত তুলিলে নাটকও অগ্রসর হয় না, দর্শকবৃন্দেরও 
রূসভঙ্গ হয়। 

নর্টন সাহেব যাঁদ নাটকের রচাঁয়তা, প্রধান আঁভনেতা ও সূত্রধর হন, 
ম্যাজিন্ট্রেট বার্লকে নাট্যকারের পৃন্ঠপোষক বা [১৪110 বালয়া আভাহিত করা 
যায়। বার্ন সাহেব বোধ হয়, স্কচ জাতির গৌরব। তাঁহার চেহারা স্কট- 
লণ্ডের স্মারক-চিহন। আত সাদা, আত লম্বা, আতি রোগা, দীর্ঘ, দেহযাঁম্টর 
উপর ক্ষুদ্র মস্তক দেখিয়া মনে হইত যেন অভ্রভেদশ অকটারলোনী মনুমেন্টের 
উপর ক্ষুদ্র অক্টারলোনী বাঁসয়া আছেন, বা ক্রিয়পান্রার 91১০119. এর চূড়ায় 
একাঁট পাকা নারকেল বসান রহিয়াছে । তাঁহার চুল ধূলার বর্ণ (5810) 
18114) এবং স্কটলণ্ডের সমস্ত হম ও বরফ তাঁহার মুখের ভাবে জাঁময়া 
রহিয়াছে । যাহার এত দীর্ঘ দেহ, তাঁহার বৃদ্ধিও তদ্রুপ হওয়া চাই, নচেৎ 
প্রকীতির মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কিন্তু এই বিষয়ে বার্লি- 
সৃম্টির সময়ে প্রকৃতি দেবী বোধ হয় একটু অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক 
হইয়াছিলেন। ইংরাজ কাব মারলো এই মতব্যায়তা 10017166 1101)65 11) 
৪ 11006 100. (ক্ষুদ্র ভাপ্ডারে অসাম ধন) বাঁলয়া বর্ণনা কারয়াছেন, কিন্তু 
বাল দর্শনে কাবির বর্ণনার বিপরীত ভাব মনে উদয় হয়, 10111106 1007$ 
1) 11001 1101)05। বাস্তাঁবক এই দীর্ঘ দেহে এত অল্প 'বদ্যাবাঁদ্ধ দৌঁখিয়া 
দুঃখ হইত এবং এই ধরণের অজ্পসংখ্যক শাসনকর্তা দ্বারা ত্রশ কোট ভারত- 
বাসী শাসিত হইয়া রাহয়াছে স্মরণ কারিয়া ইংরাজের মাহমা ও ব্রিটিশ শাসন 
প্রণালীর উপর প্রগাঢ় ভক্তির উদয় হইত। বার্ল সাহেবের বিদ্যা শ্রীযুক্ত 
ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর জেরার সমগ্ন প্রকাশ হইয়াছিল। স্বয়ং কবে মোকদ্দমা 
স্বীয় করকমলে গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন' বা কি কাঁরয়া মোকদ্দমা গ্রহণ সম্পন্ন হয়, 
এত বৎসরের ম্যাজিন্ট্রেটগিরর পরে তাহা নির্ণয় কারতে গিয়া বার্লর মাথা 
ঘ্ুরিয়া গিয়াছিল. সেই সমস্যার 'মীমাংসায় অসমর্থ হইয়া চকুবর্তশী সাহেবের 
উপর সেই ভার "দয়া সাহেব নিচ্কাতি পাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও বাল 
কবে মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন, এই প্রশ্ন মোকদ্দমার আঁত জটিল' সমস্যার 


কারাকাহনন ৩১১ 


মধ্যে গণ্য। চাটাজশি মহাশয়ের নিকট যে করুণ নিবেদনের উল্লেখ করিলাম, 
তাহাতেও সাহেবের বিচার প্রণালীর কতকটা অনুমান করা যায়। প্রথম হইতে 
তান নর্টন সাহেবের পাশ্ডিত্য ও বাশ্মতায় মল্রমুগ্ধবং হইয়া তাঁহার বশ 
হইয়াছিলেন। এমন িনীতিভাবে নটনের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ কাঁরতেন, 
নর্টনের মতে মত দিতেন, নট্টনের হাসিতে হাসিতেন, নর্টনের রাগে রাগিতেন 
যে, এই সরল শিশুর আচরণ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রবল স্নেহ ও বাৎসল্য ভাব 
মনে আবর্ভতি হইত। বার্ল িনতান্ত বালকস্বভাব। কখন তাঁহাকে 
ফ্যাজিম্ট্রেটে বলিয়া ভাবতে পার নাই, বোধ হইত যেন স্কুলের ছান্র হঠাং 
সনুলের শিক্ষক হইয়া শিক্ষকের উচ্চ 'মণ্টে আসান হইয়াছেন। সেই ভাবে তাঁন 
কোর্টের কার্য চালাইতেন। কেহ তাঁহার প্রাতি আপ্রয় ব্যবহার কাঁরলে স্কুলের 
শিক্ষকের ন্যায় শাসন করিতেন। আমাদের মধ্যে যাঁদ কেহ কেহ মোকদ্দমা 
প্রহসনে বিরক্ত হইয়া পরস্পরে কথাবার্তা আরম্ভ করিতেন, বার্নি সাহেব 
সকুলমাম্টারী ধরণে বাঁকয়া উঠিতেন, না শুনিলে সকলকে দাঁড়াইবার হুকুম 
করিতেন, তাহাও তৎক্ষণাৎ না শুনিলে প্রহরীকে দাঁড় করাইতে বাঁলতেন। 
আমরা এই স্কুলমান্টারী ধরণ প্রতীক্ষা কাঁরতে এত অভ্যস্ত হইয়া িয়াছিলাম 
যে যখন বাঁলতে ও চাটাজশি মহাশয়ে ঝগড়া লাঁগয়া গিয়াছল, আমরা 
তখন প্রতিক্ষণে এই প্রত্যাশায় ছিলাম যে ব্যারম্টার মহাশয়ের উপর এবার 
দাঁড়াইবার শাঁস্ত প্রচারিত হইবে। বার্ল সাহেব কিন্তু উল্টা উপায় ধাঁরলেন, 
চীৎকার করিয়া “91 0০0) 1. 099000101” বাঁলয়া আলিপুর স্কুলের 
এই নবাগত দুরন্ত ছাত্রকে বসাইয়া দিলেন। যেমন এক একজন মান্টার, ছাব্র কোন 
প্রশন করলে বা পড়ার সময় আতিরিক্ত ব্যাখ্যা চাঁহলে, বিরক্ত হইয়া তাহাকে 
শাসাইয়া দেন, বা্লও আসামীর উকিল আপাত্ত কারলে বিরক্ত হইয়া তাহাকে 
শাসাইতেন। কোন কোন সাক্ষী নর্টনকে ব্যাতিব্যস্ত কারত। নর্টন বাঁহর 
কারতে চাহতেন যে অমুক লেখা অমুক আসামীর হস্তাক্ষর, সাক্ষী যাঁদ 
বাঁলতেন, না, এ ত ঠিক সেই লেখার মত লেখা নয়, তবে হইতে পারে, বলা 
যায় না,_অনেক সাক্ষী এইরূপ উত্তর দিতেন, নর্টন ইহাতে অধনর হইতেন। 
বাঁকয়া ঝাঁকিয়া, চেশ্চাইয়া শাসাইয়া কোন উপায়ে অভীপ্সিত উত্তর বাহর 
কারবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার শেষ প্রশ্ন এই হইত, “৮1120 15 0৮0 
11101 2' তুমি কি মনে কর, হাঁ ক না। সাক্ষন হাঁও বাঁলতে পারিতেন 
না. না-ও বাঁলতে পারতেন না, বারবার ঘ্যারয়া ফিরিয়া সেই উত্তরই কাঁরতেন। 
নর্টনকে বুঝাইবার চেম্টা কারতেন যে তাঁহার কোনও 1১61।০1 নাই, তিনি 
সন্দেহে দোলায়মান। কিন্তু নর্টন সেই উত্তর চাঁহতেন না, বারবার মেঘ- 
পা্জনের রবে সেই সাংঘাতিক প্রশ্নে সাক্ষীর মাথায় বজ্রাঘাত পাঁড়ত, 
40006, 311) 5%1)20 15 9০011: 19611612% নটনের রাগে বার্ন রািয়া 


৩১২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলশ 


উপর হইতে গঞ্জন করিতেন, “টোমার বিস্‌ওয়াস কি আছে 2? 
বেচারা সাক্ষী মহা ফাঁপরে পাঁড়তেন। তাঁহার কোন খবস্‌ওয়াস নাই, অথচ 
একদিকে ম্যাজিন্ট্রেট, অপর দিকে নর্টন ক্ষধত ব্যাপ্রের ন্যায় তাঁহার নাড়া 
ভূশড় ছিশড়য়া অমূল্য অগপ্রাপ্য বিস্‌ওয়াস বাহির কাঁরতে কৃতোদ্যম হইয়া 
দুইদক হইতে ভীষণ গজ্জন কারতেছেন। প্রায়ই বিস্‌ওয়াস বাহর হইত 
না, সাক্ষী ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘূর্ণমান বাদ্ধিতে তাঁহার যন্ত্রণাস্থান হইতে প্রাণ 
লইয়া পলাইয়া যাইতেন। এক একজন বস্ওয়াসের অপেক্ষা প্রাণই প্রিয় 
[জাঁনস বাঁলয়া কৃন্রম বসৃওয়াস নর্টন সাহেবের চরণকমলে উপহার "দয়া 
বাঁচিতেন, নট্টনও অতি সন্তুষ্ট হইয়া বাকী জেরা স্নেহের সাহত সম্পন্ন, 
করিতেন। এইরূপ কৌন্সিলীর সঙ্গে এইরূপ ম্যাঁজন্ট্রেটে জুটিয়াছলেন 
বাঁলয়া মোকদ্দমা আরও নাটকের আকার ধারণ কারয়াছিল। 

কয়েকজন সাক্ষী এইরূপ বিরুদ্ধাচরণ কাঁরলেও অধিকাংশই নর্টন 
সাহেবের প্রশ্নের অনুকূল উত্তর দতেন। ইহাদের মধ্যে চেনা মুখ আত 
অজ্পই ছিল। এক একজন কিন্তু পাঁরাচিত ছিলেন। দেবদাস করণ মহাশয় 
আমাদের বিরাক্তি দূর কাঁরয়া খুব হাসাইয়াছিলেন, তাহার জন্য আমরা তাঁহার 
নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতার খণে আবদ্ধ। এই সাক্ষী সাক্ষ্য 'দয়াছলেন 
যে, যখন মোঁদনীপুর সম্মিলনীর সময় সরেন্দ্রবাব্‌ তাঁহার ছাত্রের নিকট' 
গুরৃতাক্তি প্রার্থনা কারয়াছিলেন, অরাবন্দবাব তখন বাঁলয়া উঠিয়াঁছলেন 
“দ্রোণ ক করলেন 2৮ ইহা শুনিয়া নর্টন সাহেবের আগ্রহ ও কৌতূহলের 
সীমা ছিল না, তিনি 'নশ্চয় ভাবিয়াছিলেন দ্রোণ কোন বোমার ভক্ত বা 
রাজনোতিক হত্যাকারী, অথবা মাণকতলা বাগান বা ছান্র ভান্ডারের সঙ্গে 
সংযুক্ত। নর্টন মনে কাঁরয়াছলেন এই বাক্যের অর্থ বোধ হয় যে অরাবন্দ 
ঘোষ সুরেন্দ্রবাবূকে গুরুভাক্তর বদলে বোমার্প পুরস্কার দিবার পরামর্শ 
দয়াছিলেন, তাহা হইলে মোকদ্দমার অনেক স্াবধা হইতে পারে। অতএব 
তিনি আগ্রহে জিজ্ঞাসা কারয়াছিলেন, «“দ্রোণ কি করিলেন ?” প্রথমতঃ সাক্ষী 
কিছুতেই প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নাই। তাহা লইয়া পাঁচ 'মানিট 
টানাটানি হয়, শেষে করণ মহাশয় দুই হাত আকাশে নিক্ষেপ কাঁরয়া নর্টনকে 
জানাইলেন, “দ্রোণ অনেক অনেক আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন”। ইহাতে 
নর্টন সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন না। দ্রোণের বোমার অনুসন্ধান না পাইলে সন্তুষ্ট' 
হইবেন কেন? আবার জিজ্ঞাসা কারলেন, “অনেক কাণ্ড আবার কি? বিশেষ 
কি করিলেন বলুন £” সাক্ষী ইহার অনেক উত্তর কাঁরলেন, একিতেও 
দোণাচাের জীবন্ময় এই গুপ্ত রহস্য ভেদ হয় নাই। নর্টন সাহেব চটিলেন, 
গর্জন আরম্ভ কাঁরলেন। সাক্ষীও চীৎকার আরম্ভ কারলেন। একজন 
উকিল হাসিয়া এই সন্দেহ প্রকাশ কারলেন যে, সাক্ষী বোধ হয় জানেন না, 


কারাকাহনী ৩১৩. 


দ্রোণ কি কারলেন। করণ মহাশয় ইহাতে ক্লোধে অভিমানে আগ্দন হইলেন। 
চংকার করিয়া বাঁললেন, “ক 2 আমি £ আম জানি না দ্রোণ কি কারলেন 2 
বাঃ আমি কি আদ্যোপান্ত মহাভারত বৃথা পাঁড়য়াঁছ 2» আধ ঘণ্টা 
দ্রোণাচার্য্যের মৃতদেহ লইয়া করণে নট্টনে মহাযুদ্ধ চাঁলল। প্রাত পাঁচ 
করিতে লাগলেন, “09৮ 910) 20, ইত 05000] 1 ৮1050 010. 10015 
0০9৮ সম্পাদক মহাশয় উত্তরে এক লম্বা রামকাহনী আরম্ভ কাঁরলেন, 
তাহাতে দ্রোণ কি করিলেন, তাহার 'ি*বাসযোগ্য সংবাদ পাওয়া গেল না। 
সমস্ত আদালত হাসর মহা রোলে প্রাতিধধনিত হইল। শেষে টিফিনের 
সময়ে করণ মহাশয় মাথা ঠান্ডা করিয়া একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া ফারিয়া 
আসলেন এবং সমস্যার এই মীমাংসা জানাইলেন যে, বেচারা দ্রোণ 'িকছুই 
করেন নাই, বৃথাই আধ ঘণ্টাকাল তাঁহার পরলোকগত আত্মা লইয়া টানাটাঁন, 
হইয়াছে, অঙ্জুনই গুরু দ্রোণকে বধ করিয়াছলেন। অজ্জুনের এই মিথ্যা 
অপবাদে দ্রোণাচার্য্য অব্যাহতি পাইয়া কৈলাসে সদাশিবকে ধন্যবাদ 'দিয়াছিলেন 
যে. করণ মহাশয়ের সাক্ষ্যে আঁলপুর বোমার মোকদ্দমায় তাঁহাকে কাঠগড়ায় 
দাঁড়াইতে হইল না। সম্পাদক মহাশয়ের এক কথায় সহজে অরাঁবন্দ ঘোষের 
সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইত। কল্তু আশুতোষ সদাশিব তাঁহাকে রক্ষা 


ধাঁহারা সাক্ষ্য দিতে আপিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে 
পারেন। পুলিস ও গোয়েন্দা, পুলিসের প্রেমে আবদ্ধ নিম্নশ্রেণীর লোক ও. 
ভদ্রলোক এবং স্বদোষে পুলিসের প্রেম বাত, আঁনচ্ছায় আগত সাক্ষীচয়। 
প্রত্যেক শ্রেণর সাক্ষ্য 'দবার প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। প্ীলস মহোদয়গণ 
প্রফল্লভাবে অম্লানবদনে তাঁহাদের পূর্বজ্ঞাত বক্তব্য মনের মত বলিয়া যাইতেন, 
যাহাকে চিনিতে হয়, চানয়া লইতেন, কোনও সন্দেহ নাই, দ্বধা নাই, ভূলচুক 
নাই। পাীলসের বন্ধুসকল আতিশয় আগ্রহের সাঁহত সাক্ষ্য দিতেন, যাহাকে 
চানতে হয়, তাহাকেও চিনিয়া লইতেন, যাহাকে চিনিতে হয় না, তাহাকেও 
অনেকবার আতমান্র আগ্রহের চোটে চিনিয়া লইতেন। আনচ্ছায় আগত যাঁহারা, 
তাঁহারা যাহা জানতেন, তাহা বাঁলতেন, 'কিন্তু তাহা আত অল্প হইত; নর্টন 
সাহেব তাহাতে অসন্ত্ষ্ট হইয়া সাক্ষীর পেটে অশেষ মূল্যবান ও সন্দেহনাশক 
প্রমাণ আছে ভাঁবয়া জেরার জোরে পেট চিরিয়া তাহা বাহির করিবার বিস্তর 
চেষ্টা করিতেন। ইহাতে সাক্ষীগণ মহা বিপদে পাঁড়তেন। এক দিকে নর্টন 
সাহেবের গজ্জন ও বার্ল সাহেবের আরক্ত চক্ষু, অপর 'দিকে মিথ্যা সাক্ষ্য, 


1৩১৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


দেশবাসীকে দবীপান্তরে পাঠাইবার মহাপাপ। নর্টন ও বার্লকে সন্তুষ্ট 
কারবেন, না ভগবানকে সন্তু্ট কাঁরবেন, সাক্ষণর পক্ষে এই প্রশ্ন গুরুতর হইয়া 
উঠিত। এক দিকে মানুষের ক্োধে ক্ষণস্থায়ী বিপদ, অপর দিকে পাপের 
শাঁস্ত নরক ও পরজল্মে দুঃখ। কিন্তু তানি ভাবতেন, নরক ও পরজল্ম 
এখনও দূরবর্তী অথচ মনুষ্যকৃত বিপদ পরমৃহূর্তে গ্রাস করিতে পারে। 
কবে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নারাজ হওয়ায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধে ধৃত 
হইবেন, সেই ভয় অনেকের মনে বিদ্যমান থাকবার কথা, কারণ এইরূপ স্থলে 
পঁরিণামের দ্টান্ত বিরল নহে। অতএব এই শ্রেণীর সাক্ষীর পক্ষে তাঁহারা 
যতক্ষণ সাক্ষীর কাঠগড়ায় আতবাহিত করিতেন, ততক্ষণ বিলক্ষণ ভীতি ও 
যল্মণার সময় হইত। জেরা শেষ হইলে অর্্ধ-নির্গত প্রাণ আবার ধড়ে 
সাক্ষ্য দিয়া নর্টনের গজ্জনে ভ্রুক্ষেপ করেন নাই, ইংরাজ কৌন্সিলনও তাহা 
দেখিয়া জাতীয় প্রথা অনুসরণ পূর্বক নরম হইয়া পাঁড়তেন। এইরুপ কত 
সাম্মী আসয়া কত প্রকার সাক্ষ্য দিয়া গেলেন, কিন্তু একজনও পাীলসের 
উল্লেখযোগ্য কোন সাবধা করেন নাই। একজন স্পম্ট বাললেন, আমি কিছুই 
জানি না, কেন পালস আমাকে টানিয়া আনিয়াছেন, তাহা বাঁঝ না! এইরুপ 
মোকদ্দমা কারবার প্রথা বোধ হয়, ভারতেই হইতে পারে, অন্য দেশ হইলে জজ 
ইহাতে চাঁটয়া উঁঠিতেন ও পাঁলসকে তীর গঞ্জনার সাঁহত শিক্ষা দিতেন। 
আন্দাজে শত শত সাক্ষী আঁনয়া দেশের টাকা নষ্ট করা এবং নিরর্থক 
আসামীদিগকে কারা-যন্ণার মধ্যে দীর্ঘকাল রাখা, এই দেশেরই পাুলসের 
পক্ষে শোভা পায়। কিন্তু বেচারা পাঁলস কি কারবে? তাঁহারা নামে 
গোয়েন্দা কিন্তু সেইরূপ ক্ষমতা যখন তাঁহাদের নাই, তখন এইরুপে সাক্ষীর 
জন্য বিশাল জাল ফেলিয়া উত্তম মধ্যম অধম সাক্ষী যোগাড় করিয়া আন্দাজে 
কাঠগড়ায় উপ্পাঁস্থত করাই একমাত্র উপায়। কে জানে, তাহারা ছু জানতে 
'পারে, কিছ: প্রমাণ দিতেও পারে। 

আসামী চিনিবার ব্যবস্থাও আতি রহস্যময় ছিল। প্রথমতঃ, সাক্ষীকে 
বলা হইত, তুম কি ইহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিতে পারিবে 2 সাক্ষী যাঁদ 
বাঁলতেন, হাঁ, চিনিতে পারি, তৎক্ষণাৎ নর্টন সাহেব হর্ষোৎফললপ হইয়া কাঠগড়ায় 
10618112090101) [১219০ এর ব্যবস্থা করাইয়া তাঁহাকে সেইখানে তাহার 
স্মরণশাক্ত চরিতার্থ করিবার আদেশ দিতেন। যাঁদ তিনি বাঁলতেন, জানি না, 
হয়ত চিনিতেও পারি, তান একটু বিমর্ষ হইয়া বাঁলতেন, আচ্ছা যাও, চেস্টা 
কর। যাঁদ কেহ বাঁলতেন, না, পারব না, তাহাদের দৌখ নাই অথবা লক্ষ্য 
'কাঁর নাই; তথাপি নট্টন সাহেব তাঁহাকে ছাঁড়তেন না। যাঁদ এতগ্ঁল মুখ 
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দোঁখয়া পূর্বজন্মের কোনও স্মৃতি জাগ্রত হয়, সেই জন্য তাঁহাকে পরীক্ষা 
কারতে পাঠাইতেন। সাক্ষণার তেমন যোগশাক্ত ছিল না। হয় ত পূর্্ব- 
জল্মবাদে আস্থাও নাই, তিনি আসামীদের দীর্ঘ দুই শ্রেণীর আঁদ হইতে অন্ত 
পর্যন্ত সাজ্জেন্টের নেতৃত্বের অধীনে গম্ভীর ভাবে কুচ করিয়া আমাদের 
মুখের দিকে না চাহিয়াও মাথা নাঁড়য়া বাঁলতেন, না, চিন না। নর্টন নিরাশ 
হৃদয়ে এই মৎস্যশূন্য জীবন্ত জাল ফিরাইয়া লইতেন। এই মোকদ্দমায় 
মনৃষ্যের স্মরণশাক্ত কতদূর প্রখর ও অভ্রান্ত হইতে পারে, তাহার অপ 
প্রমাণ পাওয়া গেল। ত্রিশ চল্লিশ জন দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহাদের নাম জানা 
নাই, তাঁহাদের সাঁহত কোন জন্মে একবারও আলাপ হয় নাই, অথচ দুইমাস 
পূৰ্রে কাহাকে দেখিয়াছি, কাহাকে দোখ নাই, অমুককে অমুক তিন স্থানে 
দেখয়াছ, অমুক দুইস্থানে দোঁখ নাই:-উহাকে দাঁত মাঁজতে একবার 
দেঁখয়াছি অতএব তাঁহার চেহারা আমার মনে জল্ম-জন্মান্তরের মত আঁঙ্কত 
হইয়া রহল। ইহাকে কবে দোঁখলাম কি কাঁরতোঁছলেন, কে সঙ্গে ছিলেন 
না একাকী ছিলেন, কিছুই মনে নাই, অথচ তাঁহারও চেহারা আমার মনে জল্ম 
জন্মান্তরের জন্য আঁঙ্কত হইয়া রাঁহল : হরিকে দশবার দোখিয়াছি সুতরাং 
তাঁহাকে ভূলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, শ্যামকে একবার মোটে আধ মিনিটের 
জন্য দৌখলা'ম, কিন্তু তাহাকেও মরণের অন্তিম দিন পর্য্যন্ত ভুলিতে পারব 
না, কোন ভূল হইবার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ স্মরণশাক্ত এই অসম্পূর্ণ মানব 
প্রকীতিতে, এই তমাভিভূত মর্তাধামে সচরাচর দেখা যায় না। অথচ একজনের 
নহে; দুই জনের নহে: প্রত্যেক পুলিস পুঙ্গবের এইরূপ 'বাচন্র নির্ভুল 
অন্দ্রান্ত স্মরণশাক্ত দেখা গেল । এতদ্বারা সীঁ'আই-ডী"-র উপর. আমাদের ভাক্তি 
শ্রদ্ধা দিন 'দন প্রগাঢ় হইতে লাগিল। দুঃখের কথা, সেসন্স কোর্টে এই 
ভক্তি কমাইতে হইয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে যে দুই একবার সন্দেহ 
হয় নাই তাহাও নয়। যখন লেখা সাক্ষ্যে দোখলাম যে, শাশর ঘোষ এাপ্রল 
মাসে বোম্বাইতে ছিলেন অথচ কয়েকজন পাঁলস পুঙ্গব ঠিক সেই সময়ে 
তাঁহাকে স্কটস্‌ লেনে ও হ্যারসন রোডে দৌঁখয়াছলেন, তখন একটু সন্দেহ 
হইল বটে। শ্ত্রীহট্রবাসণ বীরেন্দ্রন্দ্র সেন স্থূল শরীরে বানিয়াচঙ্গে পিতৃভবনে 
থাঁকয়াও বাগানে ও স্কটস্‌ লেনে-ষে স্কটস্‌ লেনের ঠিকানা বারেন্দ্ু 
জানতেন না, ইহার অকাট্য প্রমাণ লেখা সাক্ষ্যে পাওয়া গেল_ তাঁহার সক্ষনর 
শরীর সী. আই. ডী-র সক্ষত্ন দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তখন আরও সন্দেহ হইল। 
বিশেষতঃ যাঁহারা স্কটস্‌ লেনে কখনও পদার্পণ করেন নাই, তাঁহারা যখন 
শুনিলেন যে, সেখানে পুলিস তাহাদিগকে অনেকবার দেখিয়াছেন, তখন একট: 
সন্দেহের উদ্রেক হওয়া নিতান্ত অস্বাভাঁবক নহে। একজন মোঁদনীপুরের 
সাক্ষী 'বাঁললেন যে 'তাঁন- মোদনীপুরের আসামীরা বাঁললেন যে তাঁনই 


স্থাটি 


৩১৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


গোয়েন্দা- শ্রীহটের হেমচন্দ্র সেনকে তমল্‌কে বক্তৃতা কাঁরতে দেখিয়াছলেন 
কিন্তু হেমচন্দ্র স্থুল চক্ষে কখন তমলুক দেখেন নাই, অথচ তাঁহার ছায়াময় 
শরশর দর শ্রীহট্ট হইতে তমলুকে ছন্টিয়া তেজস্বী ও রাজদ্রোহপূর্ণ স্বদেশ 
বক্তৃতা কাঁরয়া গোয়েন্দা মহাশয়ের চক্ষৃতৃপস্তি এবং কর্ণতৃপ্তি সম্পাদন 
করিয়াছিল। কিন্তু চন্দননগরের চারুচন্দ্র রায়ের ছায়াময় শরীর মাণকতলায়, 
উপাঁস্থত হইয়া আরও রহস্যময় কাণ্ড কারয়াছল। দুই জন 'পুলস কম্মচারী 
শপথ কাঁরয়া বাঁললেন যে, তাঁহারা অমুক দিনে অমুক সময়ে চারুবাব্‌কে 
শ্যামবাজারে দৌখয়াছিলেন, তিনি শ্যামবাজার হইতে একজন ফড়যন্্কারীর 
সাঁহত মাণকতলার বাগানে হাঁটিয়া 'গিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই পর্যন্ত তাঁহার 
অনুসরণ কাঁরয়াছলেন, তাঁহারা আঁতি নিকট হইতে দৌঁখয়া লক্ষ্য কাঁরয়া- 
ছিলেন, ভুল হইবার কথা নাই। উীকলের জেরায় সাক্ষীদ্বয় টলেন নাই। 
ব্যাসস্য বচনং সত্যং, পুলিসের সাক্ষ্যও অন্যর্প হইতে পারে না। দিন ও. 
সময় সম্বন্ধেও তাঁহাদের ভুল হইবার কথা নহে, কারণ ঠিক সেইঁদনে সেই 
সময়ে চারুবাব কলেজ হইতে ছাট লইয়া কাঁলকাতায় উপাঁস্থত ছিলেন, 
চন্দননগরের ডুপ্লে কলেজের অধ্যক্ষের সাক্ষ্যে ইহা প্রমাণিত হইয়াছিল। কিন্তু 
আশ্চর্যেটর কথা, ঠিক সেই দিনে সেই সময়ে চারুবাবু হাওড়া স্টেশনের প্লাট- 
ফরমে চন্দননগরের মেয়র তাঁর্দভাল, তার্দভালের স্ত্রী, চন্দননগরের গভর্ণর 
ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ফুরোপনয় ভদ্রলোকের সাঁহত কথা কাঁহতে কাঁহতে 
পায়চারি করিতোছলেন। ইহারা সকলে সেই কথা স্মরণ করিয়া চার্বাঝুর 
পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ফ্রেণ্ গভর্ণমেন্টের চেম্টায় পুলিস 
চারুবাবুকে মুক্তি দেওয়ায় 'বচারালয়ে এই রহস্য উদঘাটন হয় নাই। 
চারুবাবুকে এই পরামর্শ প্রদান কাঁরতোছি যে তান এইসকল প্রমাণ 
15961560581 1২০56910) ১০৫।০টর নিকট পাঠাইয়া মনুষ্যজাতির জ্ঞানসণয়ের 
সাহায্য করুন। পাুলসের সাক্ষ্য মিথ্যা হইতে পারে না,_-ীবশেষতঃ সঈ. আই" 
ডঈ.র'_-অতএব 1থয়সফনর আশ্রয় ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই। মোটের উপর 
বৃটিশ আইন প্রণালীতে কত সহজে নিদ্দোষীঁর কারাদণ্ড, কালাপানি ও ফাঁস 
পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহার দক্টান্ত এই মোকদ্দমায় পদে পদে পাইলাম । নিজে 
কাঠগড়ায় না দাঁড়াইলে পাশ্চাত্য বিচার প্রণালীর মায়াবী অসত্যতা হৃদয়ঙ্গম 
করা যায় না। যুরোপের এই প্রণালী জুয়াখেলা বিশেষ; ইহা মানুষের 
স্বাধীনতা, মানুষের সুখ-দুঃখ, তাহার ও তাহার পরিবার ও আত্মীয়-বন্ধূর 
জীবনব্যাপী যল্লণা, অপমান, জীবন্ত মৃত্যু লইয়া জুয়াখেলা। ইহাতে কত 
দোষী বাঁচে, কত 'নিদ্দোষী মরে, তাহার ইয়ন্তা নাই। য়ুরোপে ১০০1৪1/500 
ও 41197017151) এর এত প্রচার ও প্রভাব হইয়াছে, এই জ;য়াখেলার মধ্যে 
একবার আসলে, এই নিষ্ঠুর 'নার্বচার সমাজরক্ষক পেষণযল্ত্ের মধ্যে" একবার 
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াঁড়লে তাহা প্রথম বোধগম্য হয়! এমত অবস্থায় ইহা আশ্চর্যের কথা নহে, 
যে অনেক উদারচেতা দয়াল লোক বাঁলতে আরম্ভ কাঁরয়াছেন, এই সমাজ 
ভাঁঙ্গয়া দাও, চুরমার কর; এত পাপ, এত দুঃখ, এত নির্দোষীর তপ্ত নিঃ*বাসে 
নজ্প্রয়োজন। 


ম্যাঁজন্ট্রেটের কোর্টে একমান্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা নরেন্দ্রনাথ 
গোস্বামীর সাক্ষ্য। সেই ঘটনা বর্ণনা কারবার পূর্বে আমার বিপদের সঙ্গী 
বালক আসামীদের কথা বাল। কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বেশ বুঝিতে 
পারিয়াছলাম যে, বঙ্গে নৃতন যুগ আ'সয়াছে, নূতন' সন্তাঁত মায়ের কোলে 
বাস কারতে আরম্ভ করিয়াছে। সেকালের বাঙ্গালীর ছেলে দুই প্রকার ছিল, 
হয় শান্ত, 'িষ্ট, নিরীহ, সচ্চারন্র, ভীরু, আত্মসম্মান ও উচ্চাকাত্ক্ষা শূন্য, 
নয়ত দুশ্চরিন্র, দুদ্দান্ত, আস্থর, ঠগ, সংযম ও সততাশুন্য! এই দুই 
চরমাবস্থার মধ্যস্থলে নানারূপ জব বঙ্গজননীর ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া- 
ছিলেন, কিন্তু আট দশজন অসাধারণ প্রাতিভাবান শাক্তমান ভাবষ্যং কালের 
পথপ্রদর্শক ভিন্ন এই দুই শ্রেণীর অতীত তৈজস্বী আর্ধ্সন্তান প্রায়ই দেখা 
যাইত না। বাঙ্গালীর বাদ্ধি ছিল, মেধাশীক্ত ছিল, কিন্তু শাক্ত ও মন্[ষ্যত্ব 
ছিল না। কিন্তু এই বালকগণকে দৌঁখয়াই বোধ হইত যেন অন্য কালের 
অন্য শিক্ষাপ্রাপ্ত উদারচেতা দদ্র্শান্ত তেজস্বী পুরুষ সকল আবার ভারতবর্ষে 
ফিরিয়া আসয়াছেন। সেই নিভনীক সরল চাহনি, সেই তেজপূর্ণ কথা, সেই 
ভাবনাশুন্য আনন্দময় হাস্য, এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুপ্ন তেজাস্বিতা, 
মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা ভাবনা বা সন্তাপের অভাব, সেকালের তমগ্রারুম্ট 
ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নৃতন জাতির, নূতন: কম্মম্রোতের লক্ষণ। 
ইহারা যাঁদ হত্যাকারী হন, তবে বালিতে হয় যে, হত্যার রক্তময় ছায়া তাঁহাদের 
স্বভাবে পড়ে নাই, ক্রুরতা, উন্মত্ততা, পাশাঁবক ভাব তাঁহাদের মধ্যে আদবে 
ছিল না। তাঁহারা ভাঁবষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমান্র চন্তা 
সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা আত শীঘ্র জেলের কর্মচারী, 'িপাহণ, 
কয়েদী, ুরোপাীয় সাজ্জেশ্ট, ডিটেকটিভ, কোর্টের কম্মচারী, সকলের সঙ্গে 
তাব কাঁরয়া লইয়াছিলেন এবং শত্রয মিত্র বড় ছোট চার না কীরয়া সকলের 
সঞ্চে গ্প ও উপহাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। কোর্টের সময় তাঁহাদের পক্ষে 
আত ন্িরাক্তকর ছিল, কারণ মোকদ্দমা প্রহসনে রস অতি অল্প ছিল। এই 
সময় কাটাইবার জন্য তাঁহাদের পাঁড়বার বই ছিল না, কথা কাহবার অনুমাতিও 


৩১৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঞ্ালা রচনাবলী 


ছিল না। যাঁহারা যোগ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা তখনও গন্ডগোলের 
মধ্যে ধ্যান কাঁরতে শেখেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে সময় কাটান বড় কঠিন হইয়া, 
উঠিত। প্রথমতঃ দুই চারজন পাঁড়বার বই ভিতরে আনিতে লাগলেন, 
তাঁহাদের দেখাদোখ আর সকলে সেই.-উপায় অবলম্বন কারলেন। তাহার পরে 
এক অদ্ভুত দশ্য দেখা যাইত যে, মোকন্দমা চলিতেছে, ন্রিশ চলিশ জন্‌ আসামীর 
সমস্ত ভাবষ্যং লইয়া টানাটান হইতেছে, তাহার ফল ফাঁসকাচ্ঠে মৃত্যু বা 
যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইতে পারে, অথচ সেই আসামশীগণ সেই দিকে দৃকপাত 
না কাঁরয়া কেহ বাঁঙ্কমের উপন্যাস, কেহ বিবেকানন্দের রাজযোগ বা ১০161006 
0 £২০116101)5, কেহ গীতা, কেহ পুরাণ, কেহ য়ুরোপায় দর্শন একাঘ্রমনে 
পাঁড়তেছেন। ইংরাজ সাজ্জেন্ট বা দেশী সিপাহী কেহই তাঁহাদের 
এই আচরণে বাধা দিত না। তাঁহারা ভাবয়াছিলেন, ইহাতেই যাঁদ এতগুলি 
পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যান্র শান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদেরও কার্য লঘু হয় ; 
আঁধকল্ত ইহাতে কাহারও ক্ষাত নাই। কিন্তু একাঁদন বার্ল সাহেবের দৃষ্টি 
এই দৃশ্যের প্রাতি আকৃষ্ট হইল, এই আচরণ ম্যাঁজিন্ট্রেট সাহেবের অসহ্য হইয়া 
উাঠল। দুই দিন তান' ছু বলেন নাই, পরে আর থাকিতে পারলেন না, 
বইয়ের আমদান বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। বাস্তাঁবক বার্লি এমন সুন্দর 
1বচার কারতেছেন, তাহা শ্রবণ কাঁরয়া কোথায় সকলে আনন্দ লাভ কাঁরবেন, 
না সকলে বই পাঁড়তেন। ইহাতে বালির গৌরব ও বৃটিশ জম্টিসের মাহমার 
প্রীত ঘোর অসম্মান প্রদর্শন করা হইত সন্দেহ নাই। 

আমরা যতাঁদন স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ 'ছলাম, ততাঁদিন কেবল গাড়ীতে, 
ম্যাঁজন্ট্েটে আসিবার পূর্বের একঘণ্টা বা আধঘণ্টাকাল এবং টিফিনের সময়ে 
কতকটা আলাপ কারবার অবসর পাইতাম। যাঁহাদের পরস্পরের সাহত পারচয় 
বা আলাপ 'ছিল, তাঁহারা এই সময়ে ০০11এর নীরবতা ও নিজ্জনতার শোধ 
লইতেন, হাসি, আমোদ ও নানা বষয়ের আলোচনায় সময় কাটাইতেন। কন্তু 
এইরূপ অবসরে অপাঁরাচিত লোকের সঙ্গে আলাপের সুবিধা হয় না, সেইজন্য 
আমার ভাই বারণন্দ্র ও আঁবনাশ ভিন্ন আমি আর কাহারও সাহত আধক 
আলাপ করিতাম না, তাঁহাদের হাঁস ও গল্প শুনতাম, স্বয়ং তাহাতে যোগ 
দিতাম না। কিন্তু একজন আমার কাছে মাঝে মাঝে ঘেপসয়া আসতেন, তানি 
ভাবী 410721০৬৮ নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী । অন্য বালকদের ন্যায় তাঁহার শান্ত 
ও শিল্ট স্বভাব ছল না, তানি সাহসাঁ, লঘুচেতা এবং চরিত্রে, কথায়, কর্মে 
অসংযত ছিলেন। ধৃত হইবার কালে নরেন গোঁসাই তাঁহার স্বাভাঁবক সাহস 
ও প্রগল্‌ভতা দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু লঘুচেতা বাঁলয়া কারাবাসের যতাকং 
দুঃখ অসুবিধা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়াছিল। তিনি জামদারের 
ছেলে সৃতরাং সুখে, বিলাসে, দুর্নীতিতে লালত হইয়া কারাগৃহের কঠোর 


কারাকাহনী ৩১৯ 


সংযম ও তপস্যায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, আর সেই ভাব সকলের 'নকট 
প্রকাশ করিতেও কুশ্ঠিত হন নাই। যে কোন উপায়ে এই যল্ণা হইতে মুক্ত 
হইবার উৎকট বাসনা তাঁহার মনে 'দিন দিন বাড়তে লাগিল। প্রথম তাঁহার 
এই আশা ছিল যে নিজের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করিয়া প্রমাণ কাঁরতে 
পারবেন যে পুলিস তাঁহাকে শারীরিক যন্ত্রণা দয়া দোৰ স্বীকার করাইয়া- 
ছিলেন। তিনি আমাদের নিকট জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা সেইরূপ মিথ্যা 
সাক্ষী যোগাড় কারতে কৃতসঙ্কজ্প হইয়াছলেন। কিন্তু অল্প দনেই আর 
এক ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ও একজন মোক্তার তাঁহার 
[নিকট জেলে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ কাঁরলেন, শেষে ডিটেকটিভ শ্যামসুূল 
আলমও তাঁহার নিকট আয়া অনেকক্ষণ ধাঁরয়া গোপনে কথাবার্তী কাহতে 
লাগিলেন। এই সময়ে হঠাং গোঁসাইয়ের কৌতূহল ও প্রশন করিবার প্রবৃত্তি 
হইয়াছিল বাঁতিয়া অনেকের সন্দেহের উদ্রেক হয়। ভারতবর্ষের বড় বড় 
লোকের সাঁহত তাঁহাদের আলাপ বা ঘাঁনচ্চতা ছিল 'ক না, গুপ্ত সাঁমাতিকে 
কে কে আর্ক সাহায্য দিয়া তাহা পোষণ করিয়াঁছলেন, সামাতির লোক 
বাহরে বা ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কে কে ছিল, কাহারা এখন সামাতর কার্য 
চালাইবেন, কোথায় শাখা সাঁমাতি রাঁহয়াছে ইত্যাঁদ অনেক ছোট বড় প্রশ্ন 
বারসন্দ্র ও উপেন্দ্রকে কারতেন। গোঁসাইরের এই জ্ঞানতৃষ্ার কথা আঁচরাং 
সকলের কর্ণ গোচর হইল এবং শামসুল আলমের সঙ্গে তাঁহার ঘাঁনষ্ঠতার 
কথাও আর গোপনীয় প্রেমালাপ না হইয়া ০1১০) 9০০1০ হইয়া উঠিল । ইহা 
লইয়া অনেক আলোচনা হয় এবং কেহ কেহ ইহাও লক্ষ্য করে যে এইরুপ 
প্লিস দর্শনের পরই সর্বদা নব নব প্রশ্ন গোঁসাইয়ের মনে জুঁটিত। বলা 
বাহ্‌ল্য তিনি এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পান নাই। যখন প্রথম 
এই কথা আসামীদের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে লাগিল, তখন গোঁসাই স্বয়ং স্বীকার 
করিয়াছিলেন যে পৃলিস তাঁহার নিকট আ'সয়া “রাজার সাক্ষী” হইবার জন্য 
তাঁহাকে নানা উপায়ে বুঝাইবার চেম্টা কাঁরতেছেন। তান আমাকে কোর্টে 
একবার এই কথা বাঁলয়াছলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলাম 
“আপনি কি উত্তর দিয়াছেন 2”. তিনি বললেন, “আমি কি শুনিব! আর 
শুনিলেও আম 'কি জান যে তাঁহাদের মনের মত সাক্ষ্য দিব 2” তাহার কিয়ৎ 
দিন পরে আবার ষখন এই কথা উল্লেখ কারলেন, তখন দোখলাম, ব্যাপারটা 
অনেক দূরে গড়াইয়াছে। জেলে 100617016080101) 1১8120০এর সময় আমার 
পারে গোঁসাই দাঁড়াইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাকে বলেন, “পুলিস কেবলই 
আমার নিকট আসেন।” আমি উপহাস করিয়া বাললাম, “আপাঁন এই কথা 
বলুন নকেন যে সার আন্দ্ু ফ্রেজার গুপ্ত সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, 
তাহা হইলে তাঁহাদের পাঁরশ্রম সার্থক হইবে ।” গোঁসাই বলিলেন, “সেই 
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ধরণের কথা বালয়াছি বটে। আম তাঁহাকে বাঁলয়াছি ষে সংরেন্দ্রনাথ ব্যানাজ্জি" 
আমাদের !1)০৪0. এবং তাঁহাকে একবার বোমা দেখাইয়াছি।” আম স্তম্ভিত 
হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এই কথা বাঁলবার প্রয়োজন কি ছিল ?” 
গোঁসাই বলিলেন, “আমি _দের শ্রাদ্ধ কাঁরয়া ছাঁড়ব। সেই ধরণের আরও 
অনেক খবর 'দয়াছ। বেটারা ০০/:০1১০:৪0০) খদাঁজয়া খ'াীজয়া মরুক। 
কে জানে, এই উপায়ে মোকদ্দমা ফাঁসিয়া বাইতেও পারে ।” ইহার উত্তরে আম 
কেবল বলিয়াছিলাম, “এই নম্টাম ছাড়িয়া দিন। উহাদের সঙ্গে চালাক 
কাঁরতে গেলে নিজে ঠাঁকবেন।” জান না, গোঁসাইয়ের এই কথা কতদূর সত্য 
ছিল। আর সকল আসামীদের এই মত ছিল যে আমাদের চক্ষে ধূলা 'দবার 
জন্য তিনি. এই কথা বাঁলয়াছলেন, আমার বোধ হয় যে তখনও গোঁসাই 
8101210%5] হইতে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় হন নাই, তাঁহার মন সেই দিকে অনেক 
দূর অগ্রসর হইয়াছিল সত্য, কিন্তু পুীলসকে ঠকাইয়া তাঁহাদের কেস মাঁট 
করিবার আশাও তাঁহার ছিল। চালাকী ও অসদ-পায়ে কার্য্যাঁসাদ্ধ দষ্প্রবৃত্তির 
স্বাভাবিক প্রেরণা। তখন হইতে বুঝিতে পারিলাম যে, গোঁসাই পাুলসের 
বশ হইয়া সত্য মিথ্যা তাহাদের যাহা প্রয়োজন, তাহা বাঁলয়া নিজে রক্ষা 
পাইবার চেস্টা কারবেন। একটা নাচ স্বভাবের আরও নিম্নতর দুদ্কর্মের 
দিকে অধঃপতন আমাদের চক্ষের সম্মুখে নাটকের মত আভনীত হইতে 
লাগল। আমি দিন দিন দোঁখলাম, গোঁসাইয়ের মন কিরূপে বদলাইয়া 
যাইতেছে, তাহার মুখ, ভাবভঙ্গী, কথাবার্তারও পাঁরবর্তন' হইতেছে । তান যে 
বিশবাসঘাতকতা কারয়া তাঁহার সঙ্গটদের সব্ব্বনাশ কারবার যোগাড় করিতে- 
ছিলেন তাহার সমর্থন জন্য ক্রুমে ব্রমে নানা অর্থনৌতিক ও রাজনশীতক যুক্তি 
বাহির কারতে লাগিলেন। এমন [100169015 1১550110195109] 50009 
প্রায়ই হাতের নিকট পাওয়া যায় না। 


প্রথম কেহই গোঁসাইকে জানিতে দিলেন না যে সকলে তাঁহার আভস্ধি 
বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনিও এমন' নির্বোধ যে অনেক 'দিন ইহার কিছু 
বুঝিতে পারেন নাই, তান ভাঁবয়াছিলেন, আমি খুব গোপনে পুিসের 
সাহায্য করিতোছ। কিন্তু কয়েক দিন পরে যখন হুকুম হইল যে, আর 
আমাদের নির্জন কারাবাসে না রাখিয়া একসঙ্গে রাখা হইবে, তখন সেই 
নূতন ব্যবস্থায় পরস্পরের সহিত রাত-দন দেখা ও কথাবার্তা হওয়ায় আর 
বেশী দন কিছুই লুকাইয়া ছিল না। এই সময়ে দুই একজন বালকের 
সাঁহত গোঁসাইয়ের ঝগড়া হয়, তাহাদের কথায় ও সকলের অপ্রণীতিকরু ব্যবহারে 
গোঁসাই বুঝিতে পারলেন যে, তাঁহার আঁভসন্ধি কাহারও অজ্ঞাত নহে। 
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যখন গোঁসাই সাক্ষ্য দেন, তখন কয়েকটা ইংরাজী কাগজে এই খবর বাঁহর 
হয় ষে, আসামীগণ এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চমৎকৃত ও উত্তোজত হইলেন। বলা 
বাহুল্য, ইহা নিতান্ত িপোর্টারদেরই কল্পনা । অনেক দন আগেই সকলে 
বাঁঝতে পাঁরয়াঁছলেন যে, এই প্রকার সাক্ষ্য দেওয়া হইবে। এমন কি, ষে 
শদনে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইবে, তাহাও জানিতে পারা গিয়াছিল। এই সময়ে 
একজন আসামী গোঁসাইয়ের নিকট গিয়া বাঁললেন- দেখ ভাই, আর সহ্য হয় না, 
আমিও 2[9[১0%51 হইব, তুমি শামসুল আলমকে বল আমারও যেন খালাস 
প্রাইবার ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই সম্মত হইলেন, কয়েক দিন পরে তাঁহাকে 
বাঁললেন যে, এই অর্থে গবর্ণমেন্ট হইতে চিঠি আসিয়াছে যে, সেই আসামীর 
নিবেদনের অনুকূল নির্ণয় (11250819112 00151001900) ) হইবার 
সম্ভাবনা আছে। এই বাঁলয়া গোঁসাই তাহাকে উপেন প্রভৃতির নিকট হইতে 
এইরূপ কয়েকাটি আবশাকঈয় কথা বাঁহর কারতে বললেন, যেমন- কোথায় 
গুপ্ত সমিতির শাখা সাঁমাতি ছিল, কাহারা তাহার নেতা, ইত্যাদ। নকল 
3131১/০৬০৮ আমোদ-প্রয় ও রাসক লোক ছিলেন, 'তনি উপেন্দ্রনাথের সাঁহত 
পরামর্শ করিয়া গোঁসাইকে কয়েকাঁট কাঁজপত নাম জানাইয়া বাঁললেন যে, 
মান্দ্রাজে বশবম্ভর পিলে, সাতারায় পুরুষোত্তম নাটেকর, বোম্বাইতে প্রোফেসার 
ভট্ট এবং বরোদায় কৃষ্ণাজীরাও ভাও এই গুস্ত সাঁমাঁতর শাখার নেতা ছিলেন। 
গোঁসাই আনান্দিত হইয়া এই 'িশবাসযোগ্য সংবাদ পুঁলসকে জানাইলেন। 
পুীলসও মান্দ্রাজে তন্ন তন্ন কাঁরয়া খরীজলেন, অনেক ছোট বড় 1পলেকে 
পাইলেন, কিন্তু একটীও িপিলে বি*বম্ভর বা অর্্ধ বিবম্ভরও পাইলেন না, 
সাতারার পদরুষোত্তম নাটেকরও তাঁহার আস্তত্ব ঘন অন্ধকারে গুস্ত রাখিয়া 
রাহলেন, বোম্বাইয়ে একজন প্রোফেসার ভট্ট পাওয়া গেল, কিন্তু তিনি নিরীহ, 
রাজভক্ত ভদ্রলোক, তাঁহার পছনে কোন গুপ্ত সমিতি থাকবার সম্ভাবনা 
ছিল না। অথচ সাক্ষ্য দিবার সময় গোঁসাই পূবর্বকালে উপেনের নিকট শোনা 
কথা বাঁলয়া কল্পনারাজ্য নিবাসী 'বিশ্বম্ভর দিলে ইত্যাঁদ ষড়যন্ত্রের মহা- 
রথনগণকে নটনের শ্রীচরণে বাল দয়া তাঁহার অদ্ভুত 1১0520001018 (1১০০7 
পুজ্ট কারলেন। বীর কৃষ্ণাজীরাও ভাও লইয়া পুলিস আর একট রহস্য 
কাঁরলেন। তাঁহারা বাগান হই'তৈ বরোদার কৃষ্ণজীরাও দেশপান্ডের নামে 
কোনও “ঘোষ” দ্বারা প্রোরত টোঁলগ্রামের নকল বাহির করিলেন। সেইরূপ 
নামের কোন লোক ছিল £ক না, বরোদাবাসী তাহার কোন সন্ধান পান নাই, 
কিন্তু সত্যবাদী গোঁসাই বরোদাবাসণ কৃষ্ণাজীরাও ভাওয়ের কথা বাঁলয়াছেন 
তখন নিশ্চয় কৃষ্ণাজীরাও ভাও ও কৃফাজনীরাও দেশপাণ্ডে একই । আর 
কৃষফাজীরাও দেশপান্ডে থাকুন বা না থাকুন, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু কেশবরাও 
দেশপাঞ্জডর নাম চিঠিপন্রে পাওয়া শিয়াছল। অতএব নিশ্চয় কৃষ্কাজীরাও 
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ভাও, কৃষ্কাজীরাও দেশপান্ডে একই লোক। ইহাতে প্রমাঁণত হইল যে, 
কেশবরাও দেশপান্ডে গুপ্ত ড়যন্ের একজন প্রধান পাণ্ডা। এইরপ 
অসাধারণ অন্মান সকলের উপর নর্টন সাহেবের সেই বিখ্যাত 07০০: 
প্রাতীন্ঠিত ছিল। 

গোঁসাইয়ের কথা বিশ্বাস করিলে ইহাই বিশ্বাস করিতে হয় যে, তাঁহারই 
কথায় আমাদের 'নজ্জজন কারাবাস ঘ্চয়া যায় এবং আমাদের একব্র বাসের 
হুকুম হয়। তিনি বাঁলয়াছলেন যে, পুলিস তাঁহাকে সকলের মধ্যে রাখিয়া 
ষড়ষন্প্ের গুপ্ত কথা বাহর করিবার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা করেন। গোঁসাই 
জানতেন না যে সকলে পূর্বেই তাঁহার নূতন ব্যবসার কথা জানতে 
পাঁরিয়াছেন, সেইজন্য কাহারা যড়বন্দ্ে লিপ্ত, কোথায় শাখা সামাতি, কে টাকা 
দিতেন বা সাহায্য কারতেন, কে এখন গ্প্ত সাঁমৃতর কার্য চালাইবেন, এইরূপ, 
অনেক প্রশ্ন কাঁরতে লাগিলেন। এই সকল প্রশ্নের িরুপ উত্তর লাভ করিয়া- 
ছিলেন তাহার দ্টান্ত উপরে দিয়াঁছ। একলন্তু গোঁসাইয়ের আঁধিকাংশ কথাই 
মিথা। ডাক্তার ডেলি আমাঁদগকে বাঁলয়াছেন যে, তানই এমারসন সাহেবকে 
বলিয়া কহিয়া এই পাঁরবর্তন করাইয়াছলেন। সম্ভবতঃ ডোলর কথাই সত্য ; 
তহার পরে হয়ত পুলস নৃতন ব্যবস্থার কথা অবগত হইয়া তাহা হইতে 
এইরূপ লাভের কল্পনা কাঁরয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই পাঁরবর্তনে আম 
ভিন্ন সকলের পরম আনন্দ হইল, আমি তখন লোকের সঙ্গে মিশতে 
আনচ্ছ্‌ক ছিলাম, সেই সময়ে আমার সাধনা খুব জোরে চাঁলতোছিল। সমতা, 
1নজ্কামতা ও শান্তর কতক কতক আস্বাদ পাইয়াঁছলাম, ন্তু তখনও সেই, 
ভাব দু হয় নাই। লোকের সঙ্গে মিশিলে, পরের চিন্তান্োতের আঘাত 
আমার অপর নবীন চিন্তার উপর পাঁড়লেই এই নব ভাব হাস পাইতে পারে, 
ভাঁসয়া যাইতেও পারে। বাস্তাঁবক তাহাই হইল। তখন বুঝতাম না যে 
আমার সাধনের পূর্ণতার জন্য বিপরীত ভাবের উদ্রেক আবশ্যক ছিল, সেইজন্য 
অন্তর্ামী আমাকে হঠাৎ আমার প্রিয় নিজ্জনতা হইতে বগ্চিত করিয়া উদ্দাম 
রজোগণের স্রোতে ভাসাইয়া দলেন। আর সকলেই আনন্দে অধীর হইলেন। 
সেই রাঁন্রতে যে ঘরে হেমচন্দ্র দাস, শচন্দ্র সেন ইত্যাঁদ গায়ক ছিলেন সেই ঘর 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল, আঁধকাংশ আসামী সেইখানে একন্ন হইয়াছিলেন, এবং 
দুটা তিনটা রান্রি পর্যন্ত কেহ ঘুমাইতে পারেন নাই। সারা রাত হাঁসির 
রোল, গানের আবরাম ম্রোত, এতাঁদনের রুদ্ধ গল্প বর্ধাকালের বন্যার মত 
বাঁহতে থাকায় নীরব কারাগার কোলাহল-ধ্বনিত হইল। আমরা ঘ.মাইয়া 
পাঁড়লাম কিন্তু যতবার ঘুম ভাঞ্গিয়া গেল ততবারই শুনলাম সেই হাসি, 
সেই গান, সেই গল্প সমান বেগে চালতেছে। শেষ রানে এই স্রোত ক্ষীণ হইয়া 
গেল, গায়কেরাও ঘনমাইয়া পড়লেন, আমাদের ওয়ার্ড নীরব হইল। « 


কারাগৃহ ও স্বাধীনত। 


মন.ব্যমান্রেই প্রায় বাহ্য অবস্থার দাস, স্থ্লজগতের অনুভূতির মধ্যেই 
আবদ্ধ। মানাসক ন্রিয়াসকল সেই বাহ্যক অনুভূতিকেই আশ্রয় করে, 
কৃদ্ধিও স্থুলের সংকঈর্ণ সীমা লঙ্ঘন কারতে অক্ষম ; প্রাণের সৃখদঃখ বাহ্য 
ঘটনার প্রাতধাঁন মান্র। এই দাসত্ব শরীরের আঁধপত্যজানত। উপানিষদে 
বলা হইয়াছে, “জগৎ-্্রষ্টা স্বয়ম্ভু শরীরের দ্বার সকল বাঁহম্্মুখীন কাঁরয়। 
গাঁড়য়াছেন বাঁলয়া সকলের দৃষ্টি বাহজগতে আবদ্ধ, অন্তরাতআ্মাকে কেহও 
দেখে না। সেই ধারপ্রকীতি মহাত্সা বিরল যান অমৃতের বাসনায় (ভিতরে 
চক্ষু; ফিরাইয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন।” আমরাও সাধারণতঃ যে 
বাহম্মখীন স্থলদৃ্টিতে মনুষ্যজাতির জীবন দোখি, সেই দ্যাম্টতে শরীরই 
আমাদের মৃখ্য সম্বল। য়ুরোপকে যতই না জড়বাদঈ বাল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
মনুষ্যমাত্রই জড়বাদী। শরীর ধর্্মসাধনের উপায়, আমাদের বহু-অ*বযুক্ত 
রথ, যে দেহ-রথে আরোহণ করিয়া আমরা সংসার পথে ধাবিত হই। আমরা 
কিন্তু দেহের অযথার্থ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া দেহাতআ্মক বুদ্ধিকে এমন প্রশ্রয় 
দই ষে বাঁহ্যক কর্ম ও বাহ্যক শুভাশুভ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া 
থাঁক। এই অজ্ঞানের ফল জীবনব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতা। সুখদুঃখ 
শুভাশুভ সম্পদ-বিপদ আমাদের মানাসক অবস্থাকে নিজের অনযায়ন 
কারতে সচেম্ট ত হয়ই, আমরাও কামনার ধ্যানে সেই শ্রোতে ভায়া যাই। 
সুখলালসায় দুঃখভয়ে পরের আশ্রত হই, পরের দত্ত সুখ, পরের দন্ত দুঃখ 
গ্রহণ করিয়া অশেষ কম্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ কাঁর। কেন না, প্রকৃতি হৌক' বা 
মনুষ্য হোক. যে আমাদের শরীরের উপর কাঁণ্িল্মান্র আধিপত্য কাঁরতে পারে 
কিংবা নিজশাক্তর আধকার-ক্ষেত্রে আনতে পারে, তাহারই প্রভাবের অধীন 
হইতে হয়। ইহার চরম দন্টাল্ত শল্রুগ্রস্ত বা কারাবদ্ধের অবস্থা । কিন্তু 
যানি বন্ধুবান্ধব-বোম্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশে বিচরণ করেন, 
কারাবদ্ধের ন্যায় তাঁহারও এই দযদ্দশা। শরীরই কারাগৃহ, দেহাত্বক- 
বুদ্ধিরূপ অক্ঞানতা কারার্প শত্রু । 

এই কারাবাস মনৃষ্যজাতির চিরন্তন অবস্থা । অপরপক্ষে সাহিত্য ও 
ইতিহাসের প্রত্যেক পৃচ্ঠায় মনষ্যজাতির স্বাধীনতা লাভার্থ অদমনীয় উচ্ছাস 
ও প্রয়াস দোখিতে পাই। যেমন রাজনীতিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি 
ব্যক্তিগত "জীবনে যুগে গে এই চেস্টা) আত্মসংযম, আত্মীনগ্রহ, সুখ-দুঃখ 


৩২৪ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাগ্গলা রচনাবলী 


বজ্জন, ১6০9101$10, 10191075152171518, 25060101517), বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম, 
অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, রাজযোগ, হঠযোগ, গনতা, জ্ঞানমার্গ, ভাঁক্তমার্গ, কর্ম্ম- 
মার্গ__ নানা পন্থা একই গম্যস্থান। উদ্দেশ্--শরীর জয়, স্থুলের আঁধপত্য 
বঙ্জন, আন্তারক জীবনের স্বাধীনতা । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাবদ্ণ এই 
সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন যে স্থ্লজগৎ ভিন্ন অন্য জগৎ নাই, স্থুলের উপর সংক্ষত্ন 
প্রীতীষ্ভত, সূক্ষম অনুভব স্থূল অনুভবের প্রাতকীতি মান্র, মনুষ্যের স্বাধীনতা- 
প্রয়াস ব্যর্থ ; ধম্মদর্শন বেদান্ত অলনক কল্পনা, সম্পূর্ণ ভূতপ্রকীতি-আবদ্ধ 
আমাদের সেই বন্ধনমোচনে বা ভূতপ্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘনে মিথ্যা চেস্টা । কিন্তু 
মানব-হৃদয়ের এমন গৃঢ়তর স্তরে এই আকাঙ্ক্ষা নাহত যে সহস্র যাক্তপ্র 
তাহা উল্মূলন করিতে অসমর্থ। মনুষ্য বিজ্ঞানের 'সদ্ধান্তে কখনও সন্তুষ্ট 
থাকিতে পারে না। চিরকাল মনুষ্য অস্পম্টরূপে অনুভব কাঁরয়া আঁসতেছেন 
যে স্থলজয়ে সমর্থ সূক্ষ্ম বস্তু তাহার অভ্যন্তরে দূুভাবে বর্তমান, 
সূক্ষময় আধজ্ঠাতা নিত্যমুক্ত আনন্দময় পুরুষ আছেন। সেই নিত্যমুক্ত 
ও 'নম্মল আনন্দলাভ করা ধর্মের উদ্দেশ্য । এই যে ধর্মের উী্দিশ্য, সেই 
বিজ্ঞান কাঁজপত ০৮০1৮/191) এরও উদ্দেশ্য। 'বিচারশাক্ত ও তাহার অভাব 
পশু ও মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ নহে। পশুর 'বিচারশীক্ত আছে, 'িন্তু পশু- 
দেহে তাহার উৎকর্ষ হয় না। পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ এই যে শরীরের 
নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশাঁবক অবস্থা, শরীর জয় ও আন্তারক 
স্বাধীনতার চেজ্টাই মন্যষ্যত্ব বিকাশ। এই স্বাধীনতাই ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য, 
ইহাকেই মাক্ত বলে। এই মুক্তর্থে আমরা অন্তঃকরণস্থ মনোময় প্রাণশরীর- 
নেতাকে জ্ঞনদ্বারা চিনিতে কিম্বা কর্ম্মভাক্তিদ্বারা প্রাণ মন শরীর অর্পণ 
কাঁরতে সচেম্ট হই। “যোগস্থঃ কুরু কম্মাঁণ” বাঁলয়া গীতার যে প্রধান 
উপদেশ এই স্বাধীনতাই সেই গণীতোক্ত যোগ । আন্তারক সুখদ্খ যখন 
বাহ্যক শুভাশুভ সম্পদ-বপদকে আশ্রয় না কারয়া স্বয়ংজাত, স্বয়ং-প্রোরিত, 
স্বস+মাবদ্ধ হয়, তখন মনষ্যের সাধারণ অবস্থার বিপরীত অবস্থা হয়, বাহ্যক 
জীবন আন্তরিক জাবনের অনুযায়ী করা যায়, কর্্মবন্ধন খিল হয়। 
গঈতার আদর্শ পুরুষ কম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে' কর্ম সন্ন্যাস 
করেন। তান “দু৪খেজ্বনুদ্বিগনমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহ*৮” আন্তারক স্বাতন্ত্য 
লাভ করিয়া আত্মরাতি ও আত্মসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃত লোকের 
ন্যায় সৃখলালসায় দুঃখভয়ে কাহারও আশ্রত হন না, পরের দত্ত সুখ-দুঃখ 
গ্রহণ করেন না, অথচ কম্মভোগ করেন না। বরং মহাসংযমণ মহাপ্রতাপান্বিত 
দেবাসূর যুদ্ধে রাগ ভয় ন্রেধাতাঁত মহারথী হইয়া ভগবং প্রোরত ষে কর্ম্ম- 
ফোগা রাষ্দ্রীবগ্লব অথবা প্রাতাষ্ঠিত রাজ্য ধর্মসমাজ রক্ষা কাঁরয়া 'নম্কাম 
ভাবে ভগবৎকর্ম্ম সূসম্পন্ন করেন, তিনি গীতার শ্রেষ্ঠ পৃরুষ। 


কারাগৃহ ও স্বাধীনতা ৩২৫ 


আধুনিক যুগে আমরা নূতন সম্ধিস্থলে উপাঁস্থত। মানুষ 
বরাবরই তাঁহার গন্তব্যস্থানে অগ্রসর তছেন, সময়ে সময়ে সমতল ভূমি 
ত্যাগ করিয়া উচ্চে আরোহণ করিতে হয়, এবং সেইরূপ আরোহণ সময়ে রাজ্যে 
সমাজে ধর্মে জ্ঞানে বিপ্লব হয়। বর্তমানকালে স্থূল হইতে সূক্ষেন আরোহণ 
কারবার উদ্যোগ চাঁলতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পশ্ডিতগণ স্থঘুল জগতের 
প্ুঙ্খানুপুজ্থ পরীক্ষা ও নিয়ম নির্ধারণ করায় আরোহণ মার্গের চতুঃপারস্থ 
সমতল ভূমি পার্কার হইয়াছে । সূক্ষমজগতের [িবশাল রাজ্যে পাশ্চাত্য 
জ্ঞানীদগের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে, অনেকের মন সেই রাজ্য জয়ের আশায় 
প্রলুব্ধ । ইহা ভিন্ন অন্য লক্ষণ দেখা যাইতেছে-যেমন অল্প 'দনে িয়সাঁফর 
বস্তার, আমেরিকায় বেদান্তের আদর, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্তে ও চিন্তাপ্রণালণীতে 
ভারতবর্ষের পরোক্ষভাবে 'কাণ্চৎ আঁধপত্য ইত্যাঁদ। কিন্তু সব্ববশ্রেম্ঠ লক্ষণ 
ভারতের আকাঁস্মক ও আশাতঁত উগ্থান। ভারতবাসী জগতের গরস্থান 
অধিকার করিয়া নৃতন যুগ পাঁরবর্তন কারতে উঠিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে 
বাত হইলে পশ্চাত্যগণ উন্নাতি-চেষ্টায় সদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। যেমন 
আন্তাঁরক জাীবনাবকাশের সব্ব্প্রধান উপায়স্বরূপ রন্গজ্ঞান তত্বজ্ঞান ও 
যোগাভ্যাসে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ উৎকর্ষলাভ করে নাই, তেমনই 
মন্ষ্জাতির প্রয়োজনীয় চিত্তশুদ্ধি হীল্দ্রয়সংযম ব্রন্ধতেজ তপঃক্ষমতা ও 
নিজ্কাম কর্্মযোগাঁশক্ষা ভারতেরই সম্পাত্ত। বাহ্য সৃঃখদখকে তাঁচ্ছল্য কাঁরয়া 
আন্তারক স্বাধীনতা অজ্জন করা ভারতবাসীরই সাধ্য, নদ্কাম কর্মমে ভারত- 
বাসঈই সমর্থ, অহত্কার-বজ্জজন ও কর্মে নিলিপ্ততা তাঁহারই শিক্ষা ও 
সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য বাঁলয়া জাতীয় চাঁরন্রে বীজরুপে নাহত। 

এই কথার যাথার্থয প্রথম আলিপুর জেলে অনুভব কাঁরলাম। এই জেলে 
প্রায়ই চোর ডাকাত হত্যাকারী থাকে । যাঁদও কয়েদীর সঙ্গে আমাদের কথা 
কহা নিষিদ্ধ, তথাপি কার্যযতঃ এই নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা হইত না, তাহা 
ছাড়া রাঁধুনি পানিওয়ালা ঝাড়ুদার মেহতর প্রভৃতি যাহাদের সংস্রবে না আঁসিলে 
নয়, তাহাদের সঙ্গে অনেক সময় অবাধে বাক্যালাপ হইত। যাঁহারা আমার 
এক অপরাধে অপরাধা বাঁলয়া ধত, তাঁহারাও নৃশংস হত্যাকারীর দল প্রভাতি 
দুঃশ্রাব্য বিশেষণে কলঙ্কিত ও 'নান্দিত। যাঁদ কোনও স্থানে ভারতবাসীর 
চারত্র ঘৃণার চক্ষে দোঁখতে হয়, যাঁদ কোন অবস্থায় তাহার 'নকৃষ্ট অধম ও 
জঘন্য ভাবের পাঁরচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান, 
আলপ্‌রে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা। আম এই স্থানে এই 
অবস্থায় বার মাস কাটাইলাম। এই বারমাস অনুভবের ফলে, ভারতবাসীর 
শ্রেম্ঠতা সম্বন্ধে দূঢ় ধারণা, মনুষ্য চারন্রের উপর দ্বিগুণ ভীক্ত এবং স্বদেশের 
ও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উন্নাত ও কল্যাণের দশগুণ আশা লইয়া কর্মক্ষেত্রে 


৩২৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা আমার স্বভাবজাত 01301049) অথবা আঁতীরক্ত 
ব*বাসের ফল নহে। শ্রীযুক্ত 'বাঁপনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে ইহা অনুভব 
কাঁরয়া আসিয়াঁছলেন, আলিপুর জেলে ভূতপূ্্ব ডাক্তার ডোল সাহেবও 
ইহা সমর্থন কারতেন। ডোঁল সাহেব মনুষ্যচারত্রে আভজ্ঞ সহৃদয় ও বিচক্ষণ 
লোক, মনৃষ্য চাঁরন্রের নিকৃষ্ট ও জঘন্য বৃত্তি সকল প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে 
বিদ্যমান, অথচ তানি আমাকে বাঁলতেন, “ভারতের ভদ্রলোক বা ছোটলোক, 
সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যাক্ত বা জেলের কয়েদী যতই দোঁখ ও শুনি, আমার এই, 
ধারণা দ্‌ঢ় হয় যে চাঁরত্রে ও গুণে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের উচ্চু। এই দেশের 
কয়েদী ও যুরোপের কয়েদীর আকাশ পাতাল তফাং। এই ছেলেদের দেখে 
আমার এই ধারণা আরও দূঢ় হয়েছে। এদের আচরণ চাঁরন্র ও নানা সদগনণ 
দেখে কে কল্পনা করতে পারে যে, এরা 4১7910115 বা হত্যাকারী । তাদের 
মধ্যে ক্রুরতা উদ্দামভাব অধীরতা বা ধূল্টতা কিছুমাত্র না দেখে সব উল্টা 
গুণই দোঁখ।” অবশ্যই জেলে চোর ডাকাত সাধু-সন্যাসী হয় না। ইংরাজের 
জেল চাঁরত্র শুধরাইবার স্থান নহে, বরং সাধারণ কয়েদীর পক্ষে চারন্রহান ও 
মনুষ্যত্বনাশের উপায়মান্র। তাহারা ষে চোর ডাকাত খুনী ছিল, সেই চোর 
ডাকাত খুনীই থাকে, জেলে চুরি করে, শক্ত নিয়মের মধ্যেও নেশা করে, 
জুয়াচুর করে। তাহা হইলে কি হইবে, ভারতবাসীর মনষ্যত্ব গিয়াও যায় না। 
সামাঁজক অবনাততে পাঁতিত, মন্‌ষ্যত্ব নাশের ফলে নিষ্পোষত, বাঁহরে কালিমা 
কদর্ধযভাব কলঙ্ক বিকৃতি, তথাপি ভিতরে সেই লঃপ্তপ্রায় মনষ্যত্ব ভারতবাসঈর 
মজ্জাগত সদগুণে ল্‌কাইয়া আত্মরক্ষা করে, পুনঃ পুনঃ কথায় ও আচরণে 
তাহা প্রকাশ পায়। যাহারা উপরের কাদাটুকু দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া 
লন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে ইহাদের মধ্যে মন্বষ্যত্বের লেশমান্র দোৌঁখতে 
পাই নাই। কিন্তু যিনি সাধূতার অহওকার ত্যাগ কাঁরয়া নিজ সহজসাধ্য স্থির- 
দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তিনি এই মতে কখনও মত দিবেন না। ছয় মাস 
কারাবাসের পরে শ্রীষফূত 'বাঁপনচন্দ্র পাল বক্সার জেলে চোর ডাকাতের মধ্যেই 
সব্বঘটে নারায়ণকে দর্শন কারয়া উত্তরপাড়ার সভায় মুক্তকণ্ঠে এই কথা 
স্বীকার করিয়াছলেন। আমিও আলপুর জেলেই হিন্দুধর্মের এই মূলতত্ব 
হৃদয়ষ্গম করিতে পাঁরিলাম, চোর ডাকাত খুনীর মধ্যে সব্বপ্রথম মনুষ্য দেহে 
নারায়ণকে উপলাব্ধ করিলাম । 

এই দেশে কত শত নিরপরাধ ব্যাক্তি দীর্ঘকাল জেলরূপ নরকবাস ভোগ 
দ্বারা প্‌ব্বজ্ল্মাজ্জত দুক্কর্ম ফল লাঘব করিয়া তাঁহাদের স্বর্গপথ 
পাঁরজ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীগণ যাহারা ধম্্মভাব 
দ্বারা পৃত ও দেবভাবাপন্ন নহে, তাহারা এইরূপ পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ 
হয়, যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশে রাহয়াছেন বা পাশ্চাত্য চারিন্র-প্রকাশক সাঁহত্য 


কারাগৃহ ও স্বাধীনতা ৩২৭ 


পড়িয়াছেন, তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারেন। এরূপ স্থলে হয়ত 
তাঁহাদের নিরাশা-পশীড়ত ক্রোধ ও দুঃখের অশ্রজলপ্লুত হৃদয় পার্থব নরকের 
ঘোর অন্ধকারে এবং সহবাসদের সংম্রবে পাঁড়য়া তাহাদেরই ভ্রদুরতা ও 
নীচবৃত্তি আশ্রয় করে ;-নয়ত দবর্বলতার নিরাতিশয় 'নিম্পেষণে বল বৃদ্ধি 
হন হইয়া তাহাতে মনুষ্যের নম্টাবশেষ মান্র অবাঁশল্ট থাকে। 

আদিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বাঁল। এ ব্যাক্তি ডাকাতিতে 'িলপ্ত 
কালিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দশ্ডিত। জাতে গোয়ালা, আশাক্ষত, লেখা- 
পড়ার ধার ধারে না, ধর্ম? সম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আধ্যাশক্ষা-সুলভ 
ধৈর্য ও অন্যান্য সদৃ্ুণ ইহাতে 'বদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দৌঁখয়া আমার 
বদ্যা ও সহিষ্কৃতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সব্বদা 
প্রশান্ত সরল মৈন্লীভাব বিরাজিত, মুখে সব্বদা অমায়িক প্রণীতিপূর্ণ আলাপ। 
সময় সময় নিরপরাধে কম্টভোগের কথা পাড়েন, স্বী-ছেলেদের কথা বলেন, কবে 
ভগবান কারামুক্ত দিয়া স্তরী-ছেলেদের মুখদর্শন করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ 
করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দোঁখ নাই। ভগবানের 
কৃপাপেক্ষায় ধীরভাবে জেলের কর্ম সম্পন্ন কারয়া দিন যাপন কাঁরতেছেন। 
বৃদ্ধেব যত চেম্টা ও ভাবনা নিজের জন্যে নহে, পরের সুখ-সীবধা সংক্রান্ত। 
দয়া ও দঃখার প্রাত সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা 
তাঁহার স্বভাব-ধম্ম। নম্রতায় এই সকল সদ্‌গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
আমা হইতে সহস্রগ্‌্ণ উচ্চ হৃদয় বুঝয়া এই নম্রতায় আম সবর্বদা লাঁজ্জত 
হইতাম, বৃদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সংকোচ হইত, কিন্তু তানি ছাড়েন না, 
1তাঁন সব্্বদা আমার সুখসোরাস্তির জন্যে চিন্তিত। যেমন আমার উপর তেমনই 
সকলের উপর- বিশেষ নিরপরাধ ও দুখীজনের প্রাতি তাঁহার দয়াদান' বিনীত 
সেবা-সম্মান আরো আধিক। অথচ মুখে ও আচরণে কেমন একটি স্বাভাবিক 
প্রশান্ত গাম্ভীর্য ও মাহমা প্রকাশিত। দেশের প্রাতও ইহার যথেষ্ট অনুরাগ 
ছিল। এই বৃদ্ধ কয়েদর দয়া-দাক্ষিণ্যপূর্ণ শ্বেতশশ্রুমশ্ডিত সৌম্যমূর্তি 
চিরকাল আমার স্মাতিপটে আঁঙ্কত থাঁকবে। এই অবনাতির দিনেও ভারত- 
বর্ষের চাষার মধ্যে-আমরা যাহাদের আশাক্ষিত ছোটলোক বাঁল,_ তাহাদের মধ্যে 
এইরূপ 'হন্দদসন্তান পাওয়া যায়, ইহাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাজনক। 
শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ও আঁশাক্ষত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটি শ্রেণীতেই 
ভারতের ভাবধ্যং নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভাঁবষ্যং আর্যজাতি গাঁঠত হইবে। 

উপরে একটি আশাক্ষিত চাষার কথা বলিলাম, এখন দুইজন শিক্ষিত 
যুবকের কথা বাঁল। ইহারা সাত বংসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইয়াছেন। 
ইন্হারা হ্যারিসন রোডের কবিরাজদ্বয়, নগেন্দ্রনাথ ও ধরণী। ইঠহারাও যেরুপ 
শান্তভাবে, যেরুপ সন্তুষ্টমনে, এই আকাঁস্মক 'বিপাত্ত, এই অনায় রাজদণ্ড 


৩২৮ প্রীঅরবিন্দের মূল বাঞ্গলা রচনাবলী 


সহ্য করিতেন, তাহা দৌঁখয়া আশ্চর্ধযান্বিত হইতে হইত। কখনও তাঁহাদের 
মুখে ক্রোধ-দ্‌স্ট বা অসাহফুতা-প্রকাশক একটি কথা শান নাই। যাঁহাদের 
দোষে জেলরূপ নরকে যৌবনকাল কাটাইতে হইল, তাঁহাদের প্রাতি যে লেশমান্র 
কোধ িতরস্কার ভাব বা বিরাক্ত পর্যন্ত আছে, তাহার কোন লক্ষণ কখনও 
দোঁথতে পাই নাই। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার গোৌরবস্থল পাশ্চাত্যভাষায় ও 
পাশ্চাত্যবিদ্যায় আভজ্ঞতা-বণ্টিত. মাতৃভাষাই ইহাদের সম্বল, কিন্তু ইংরাজ+- 
শিক্ষালব্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য কম লোক দেখিয়াছ। দুইজনেই 
মানুষের নিকট আক্ষেপ কিম্বা বিধাতার নিকট নালিস না কাঁরয়া সহাস্য মুখে 
নতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ কাঁরয়াছেন। দুটি ভাইই সাধক কিন্তু প্রকাতি 'বাভন্ন। 
নগেন্দ্র ধার প্রকৃতি, গম্ভীর বুৃদ্ধিমান। হারকথা ও ধর্্মাবষয়ে আলাপ, 
অত্যন্ত ভালবাঁসতেন। যখন আমাদিগকে নিজ্জন কারাবাসে রাখা হইল 
তখন জেলের কর্তৃপক্ষ জেলের খাট্ান সমাপ্তে আমাদগকে বই পাঁড়বার 
অনুমাত ?দলেন। নগেন্দ্র ভগবদগীতা পাঁড়তে চাঁহয়া বাইবেল পাইয়া- 
ছিলেন। বাইবেল পাঁড়য়া তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় 
বাঁসর়া আমার নিকট তাহার বর্ণনা কারতেন। নগেন্দ্র গীতা পড়েন নাই 
তথাপি আশ্চর্যের সাহত দেখলাম বাইবেলের কথা না বাঁলয়া গীতার 
ম্লোকার্থ বাঁলতেছেন_ এমন কি এক একবার মনে হইত যে ভগবদগণাত্মক 
মহৎ উক্তিসকল কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃ-মুখ-নিঃসৃত উীক্তগ্ালি সেই বাসুদেব 
মুখপদ্ম হইতে এই আিপুরের কাঠগড়ায় আবার নিঃসৃত হইতেছে । গতা 
না পাঁড়য়া বাইবেল গীতার সমতাবাদ, কর্্মফলত্যাগ, সব্বন্র ঈশ্বর দর্শন 
ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে। ধরণা নগেন্দ্রের ন্যায় 
বাঁদ্ধমান নন, কিন্তু বিনীত ও কোমল প্রকীতি, স্বভাবতঃই ভক্ত। তান 
সর্বদা মাতৃধ্যানে বিভোর, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল 
ভীক্তভাব দৌখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পাঁড়ত। ইহাদের 
দেখিয়া কে বাঁলতে পারে, বাঙ্গালী হীন অধম 2 এই শীক্ত, এই মনষ্যত্ব,, এই 
পবিত্র আঁশ্ন ভস্মরাশিতে ল্‌ক্কায়িত আছে মান্র। 

ইহারা উভয়েই নিরপরাধ । বিনা দোষে কারারুদ্ধ হইয়াও নিজগুণে বা 
শিক্ষাবলে বাহ্য সুখ-দুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের 
সবাধ্নতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা অপরাধী, তাঁহাদোর 
মধ্যেও জাতীয় চারন্রের সদগুণ বিকাশ পাইত। বার মাস আলপুরে ছিলাম, 
দুয়েকজন 'ভল্ল যত কয়েদী, যত চোর ডাকাত খুনীর সঙ্গে আমাদের সংম্রব 
ঘটয়াছিল, সকলের নিকটেই আমরা সদ্ব্যবহার ও অনুকূলতা পাইতাম। 
আধুনিক-শিক্ষা-দূষিত আমাদের মধ্যে বরণ এসকল গুণের অভাব দেখা যায়। 
আধ্বানক শিক্ষার অনেক গুণ থাকিতে পারে কিল্তু সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ 


কারাগৃহ ও স্বাধীনতা ৩২৯. 


পরসেবা সেই গুণের মধ্যগত নহে । যে দয়া সহানুভূতি আর্্যাশক্ষার মূল্যবান 
অঙ্গ, তাহ? এই চোর-ডাকাতের মধ্যেও দেঁখতাম। মেহতর ঝাড়ুদার পানি- 
ওয়ালাকে বিনা দোষে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজ্জন কারাবাসের দুঃখ-কষ্ট 
কতকপরিমাণে অনুভব কারতে হইত, কিন্তু তাহাতে একদিনও আমাদের উপর 
অসন্তুন্টি বা ক্রোধ প্রকাশ করে নাই। দেশীয় জেলরক্ষকদের নিকট তাহারা 
মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ কাঁরত বটে, কিন্তু প্রসম্নমূখে আমাদের কারামুক্ত 
প্রার্থনা কারত। একজন মুসলমান কয়েদীী আভিষুক্তদিগকে নিজের ছেলেদের 
ন্যায় ভালবাসতেন, দায় লইবার সময় তান অশ্র2জল সম্বরণ কাঁরতে পারেন 
নাই। দেশের জন্যে এই লাঞ্ছনা ও কম্টভোগ বাঁলয়া অন্য সকলকে দেখাইয়া 
দুঃখ করিতেন, “দেখ, ইহারা ভদ্রলোক, ধনী লোকের সন্তান, গরীব-দুঃখীকে 
পারন্রাণ করিতে গিয়া ইহাদের এই দুদ্দশা।” যাহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই 
করেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা কার, ইংলন্ডের জেলে 'নম্নশ্রেণীর কয়েদী, চোর 
ডাকাত খুনীর এইরূপ আত্মসংযম দয়া-দাকক্ষিণ্য কৃতজ্ঞতা পরার্থে ভগবতভাক্ত কি 
দেখা যায় £ প্রকৃতপক্ষে ফুরোপ ভোক্তৃভূমি, ভারত দাতৃভূমি। দেব ও অসুর 
বাঁলয়া গীতায় দুই শ্রেণীর জীব বার্ণত আছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃ দেব- 
প্রকীতি, পাশ্চাত্যগণ স্বভাবতঃ অসুর প্রকীতি। 'কন্তু এই ঘোর কলিতে পাঁড়য়া 
তমোভাবের প্রাধান্যবশতঃ আর্য-শিক্ষার অবলোপে, দেশের অবনাতিতে, আমরা 
নিকৃষ্ট আসুরিকবৃত্তি সণ্টয় কারিতোছ আর পাশ্চাত্যগণ অন্যাদকে জাতীয় 
উন্নাত ও মনমস্যত্বের ক্রমাবকাশের গুণে দেবভাব অঙ্জন কাঁরতেছেন। ইহা 
সত্বেও তাহাদের দেবভাবে কতকটা অস:রত্ব এবং আমাদের আস্মীরক ভাবের 
মধ্যেও দেবভাব অস্পম্টভাবে প্রতীয়মান। তাহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সেও 
অস্রত্ব সম্পূর্ণ হারায় না। নিনকম্টে নিকৃম্টে যখন তুলনা কার, ইহার 
যথার্থতা তখন আঁতি স্পম্টরূপে বোঝা যায়। | 

এই সম্বন্ধে অনেক কথা 'াখবার আছে, প্রবন্ধের আতিদীর্ঘতার ভয়ে 
লাখলাম না। তবে জেলে যাঁহাদের আচরণে এই আন্তারক স্বাধীনতা দর্শন 
কারয়াছ, তাঁহারা এই দেবভাবের চরম দজ্টাত। এই সম্বন্ধে পরবর্তী প্রবন্ধে, 
লাঁখবার ইচ্ছা রাঁহল। 


আর্য আদর্শ ও গুণত্রয় 


কারাগৃহ ও স্বাধীনতা*শীরক প্রবন্ধে আম কয়েকজন 'নরপরাধণ 
কয়েদীর মনাঁসক ভাব বর্ণনা কাঁরয়া ইহাই প্রতিপন্ন কারবার চেস্টা কাঁরয়াছি 
যে, আর্্যাশিক্ষার গুণে কারাবাসেও ভারতবাসীর আন্তাঁরক-স্বাধীনতার্‌প 
মহামূল্য পৈতৃকসম্পার্ত বিনম্ট হয় না_ উপরন্তু ঘোর অপরাধীর মধ্যেও সেই 
সহসম্ত্রবর্ধ সাণ্ঠত আধ্যচারন্রগত দেবভাবও ভগ্নাবাশষ্টরূপে বর্তমান থাকে। 
আর্যাশক্ষার মূলমন্ত্র সাত্বকভাব। যে সাত্বক, সে বিশুদ্ধ, সাধারণতঃ 
মনুষ্যমাত্রেই অশৃদ্ধ। রজোগুণের প্রাবল্যে, তমোগুণের ঘোর 'নাঁবড়তায় এই 
অশ্হাদ্ধি পাঁরপনস্ট ও বার্ধত হয়। মনের মালন্য দুই প্রকার, জড়তা, ব' 
অপ্রবাত্তজানত মালন্য; ইহা তমোগুণপ্রসূত। দ্বিতীয়, উত্তেজনা বা 
কুপ্রবৃত্তজনিত মালিন্য; ইহা রজোগুণপ্রসৃত। তমোগুণের লক্ষণ অভ্ঞ্ঞান- 
মোহ, বুদ্ধির স্থূলতা, চিন্তার অসংলগনতা, আলস্য, আতানিদ্রা, কম্মে 
আলস্যজানত 'বরাক্ত, নিরাশা, বষাদ, ভয়, এক কথায় যাহা িনশ্চেম্টতার 
পাঁরপোষক তাহাই। জড়তা ও অপ্রব্ন্ত অজ্ঞানের ফল, উত্তেজনা ও কুপ্রবৃন্ত 
'ভ্রান্তজ্ঞানসম্ভূত। কিন্তু তমোমালন্য অপনোদন কাঁরতে হইলে রজোগুণেব 
উদ্রেক দ্বারাই তাহা দূর কাঁরতে হয়। রজোগুণই প্রবাস্তর কারণ এবং 
প্রবৃত্তই নিবৃত্তির প্রথম সোপান। যে জড়,সে নিবৃত্ত নয়, জড়ভাব জ্ঞান- 
শূন্য; আর জ্ঞানই নিবাত্তর মার্গ। কামনাশুন্য হইয়া ষে কম্মে প্রবৃত্ত 
হয়, সে নিবৃত্ত; করম্্মত্যাগ নিবৃত্ত নয়। সেই জন্য ভারতের ঘোর তামাঁসক 
অবস্থা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বালতেন, “রজোগুণ চাই, দেশে কম্মবীর 
চাই, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড ম্লোত বহুক। তাহাতে যাঁদ পাপও আঁসয়া পড়ে, 
তাহাও এই তামাঁসক নশ্চেম্টতা অপেক্ষা সহম্্র গুণে ভাল ।” 

সত্যই আমরা ঘোর তমোমধ্যে নিমশ্ন হইয়া সত্বগুণের দোহাই দিয়া মহা- 
সাত্তুক সাজিয়া বড়াই করিতোছ। অনেকের এই মত দেখিতে পাই যে, 
এইরূপ অবনত ও অধঃপাঁতিত। তাঁহারা এই যাাক্ত দেখাইয়া খস্টধর্ম্স 
হইতে 'হন্দুধর্মের শ্রেম্ঠতা প্রাতিপন্ম কাঁরতে সচেম্ট। খস্টানজাতি প্রত্যক্ষ- 
ফলবাদী, তাঁহারা ধর্মের এহক ফল দেখাইয়া ধর্মের শ্রেম্ঠতা প্রাতপাদন 
কাঁরতে চেম্টা করেন; তাঁহারা বলেন__খম্টান জাঁতিই জগতে প্রবল, অতএব 
স্খৃষ্টান ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধম্ম। আর আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন- ইহা ভ্রম, 


আর্ঝ; আদর্শ ও গুণন্রয় ৩৩১ 


'এীহিক ফল দেখিয়া ধর্মের শ্রেম্ঠতা নির্ণয় করা যায় না, পারলৌকিক ফল 
'দৌঁখতে হয়, হিন্দুরা আঁধক ধাঁম্মক বাঁলয়া, অসুর প্রকৃতি বলবান পাশ্চাত্য: 
জাতির অধীন হইয়াছে। ীকন্তু এই যাক্তর মধ্যে আর্্জ্ঞানীবরোধী ঘোর 
ভ্রম নিহত। সত্বগণ কখনই অবনাতর কারণ হইতে পারে না; এমনাঁক 
সত্প্রধান জাতি দাসত্ব-শঙ্খালত হইয়া থাঁকতে পারে না। ব্রক্গতেজই সত্ব 
গুণের মুখ্যফল, ক্ষন্রতেজ ব্লহ্মতেজের 'ভীত্ত। আঘাত পাইলে শান্ত বক্গ- 
তেজ হইতে ক্ষত্রতেজের স্ফীলঙ্গ 'নর্গত হয়, চাঁরাদক জালয়া উঠে। 
যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে রক্মতেজ টিশকতে পারে না। দেশে যাঁদ 
একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে এক শ' ক্ষত্রিয় সৃষ্ট করে। দেশের অবনাতির 
কারণ সত্বগ্ণের আতিশষ্য নয়, রজোগ্‌ণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য। 
রজোগুণের অভাবে আমাদের অন্তার্নীহত সত্ব ম্যান হইয়া তমোমধ্যে গৃপ্ত 
হইয়া পাঁড়ল। আলস্য, মোহ, অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, নরাশা, বিষাদ, নিশ্চেম্টার 
সঙ্গে সঙ্গে দেশের দদ্দশা অবনাতও বাঁদ্ধত হইতে লাগিল। এই মেঘ 
প্রথমে লঘ্‌ ও বিরল ছিল, কালের গাঁততে ক্রমশঃ এতদূর 'নাঁবড়তর হইয়া 
পাঁড়ল, অজ্ঞান অন্ধকারে ডববিয়া আমরা এমন 'নিশ্চেষ্ট ও মহদাকাজ্ক্ষাবাঁজত 
হইয়া পাঁড়লাম যে, ভগবৎপ্রোরত মহাপুরুষগণের উদয়েও সেই অন্ধকার পূর্ণ 
[িরোহিত হইল না। তখন সূর্যা-ভগবান রজোগুণজানত প্রবৃত্ত দ্বারা দেশ- 
রক্ষার সঙ্কল্প কারলেন। 

জাগ্রত রজঃশাক্ত প্রচণ্ডভাবে কার্যকরী হইলে তমঃ পলায়নোদ্যত হয় 
বটে কিন্তু অন্যাদকে স্বেচ্ছাচার, কুপ্রবৃত্তি ও উদ্দাম উচ্ছঙ্খলতা প্রীত 
আসূরিক ভাব আসবার আশঙকা। রজঃশীক্ত যাঁদ স্ব স্ব প্রেরণায় উন্মত্ত- 
এই আশঙ্কার যথেম্ট কারণও আছে। রজোগুণ উচ্ছ্‌ঙ্খলভাবে স্বপথগামী 
হইলে আঁধককাল টিশকতে পারে না, ক্লান্ত আসে, তমঃ আসে, প্রচণ্ড ঝাট- 
কার পরে আকাশ নিম্মল পাঁরজ্কার না হইয়া মেঘাচ্ছন্ন বায়ুস্পন্দনরাহত 
হইয়া পড়ে। রাম্ট্রীব্লবের পরে ফ্রান্সের এই পাঁরণাম হইয়াছে । সেই 
রাষ্ট্রীব্লবে রজোগুণের ভীষণ প্র।দুূভ্গব, বিপ্লবান্তে তামাসকতার অজ্পা- 
ধিক পুনরুথান, আবার রাম্দ্রবিপ্লব, আবার ক্লান্তি, শাক্তহনীনতা, নোতিক 
অবনাতি, ইহাই গত শতবর্ষে ফ্রান্সের ইতিহাস। যতবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধী- 
নতার্প আদর্শজাঁনত সাত্ক প্রেরণা ফ্রান্সের প্রাণে জাগিয়াছে, ততবারই 
ক্রমশঃ রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্তসেবাবিমুখ আসুরিকভাবে পাঁরণাঁত লাভ 
কাঁরয়া স্বপ্রবৃত্তিপূরণে যত্রবান হইয়াছে। ফলতঃ, তমোগুণের পুনরাবির্ভাবে 
ফ্রাল্স তাহার পূর্্বসণ্টিত মহাশীক্তি হারাইয়া মিয়মাণ বষম অবস্থায় হাঁর- 
খচন্দ্রের মত না স্বর্গে না মর্তযে দাঁড়াইয়া রাঁহয়াছে। এইরূপ পাঁরণাম 


৩৩২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


এড়াইবার একমান্র উপায় প্রবল রজঃশাক্তকে সত্তসেবায় নিযুক্ত করা। যাঁদ 
সাত্বকভাব জাগ্রত হইয়া রজঃশাক্তর চালক হয়, তাহা হইলে তমোগৃণের পূনঃ 
প্রাদুর্ভাবের ভয়ও নাই, উদ্দাম শাক্তও শৃঙ্খালত নিয়াল্মিত হইয়া উচ্চ 
আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। সত্োদ্রেকের উপাষ 
ধর্্মভাব- স্বার্থকে ভুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শীক্ত অর্পণ- ভগবানকে আত্ম- 
সমর্পণ কীরয়া সমস্ত জীবনকে এক মহা ও পবিন্র যজ্ঞে পাঁরণত করা। 
গীতায় কাঁথত আছে, সত্তরজঃ উভয়ে তমঃ নাশ করে; একা সত্ত্ব কখন তমঃকে 
পরাজয় কাঁরতে পারে না। সেইজন্য ভগবান অধুনা ধর্মের পদনরুখান 
করাইয়া আমাদের অন্তার্নীহত সত্্বকে জাগাইয়া পরে রজঃশীক্তকে দেশময় 
ছড়াইয়া ?দয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভীতি ধম্মমোপদেশক মহাত্রাগণ সত্তবকে 
পুনর্দ্দীীপত কাঁরয়া নবষুগ প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। উনাঁবংশ শতা- 
ব্দীতে ধম্মজগতে যেমন জাগরণ হইয়াছল, রাজনীতি বা সমাজে তেমন 
হয় নাই। কারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না, সেইজন্য প্রচুর বাঁজ বাঁপত হইয়াও 
শস্য দেখা দেয় নাই। ইহাতেও ভারতবর্ষের উপর ভগবানের দয়া ও প্রসন্নতা 
বুঝা যায়। রাজাঁসক ভাবপ্রসৃত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণ কল্যাণপ্রদ 
হইতে পারে না। তৎপূর্রবে জাঁতর অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত 
হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য এতাঁদন রজঃশাক্তর স্রোত রুদ্ধ ছিল। ১৯০৫ 
খৃষ্টাব্দে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্কভাব পূর্ণ। এই নামত্ত 
ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার বশেষ কারণ নাই, 
কেননা ইহা রজঃসাত্বকের খেলা; এ খেলায় যাহা কিছু উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল 
ভাব তাহা আঁচরে নিয়ামত ও শৃঙ্খালত হইবেই। বাহ্যশাক্তর দ্বারা নহে, 
ভিতরে যে রক্গতেজ, যে সাঁত্কভাব, তাহা দ্বারাই ইহা বশীভূত ও নিয়ামত 
হইবে। ধম্মভাব প্রচার কাঁরয়া আমরা সেই রক্ষতেজ ও সাত্বকভাবের 
পোষকতা কারতে পার মান্ন। 

পূর্বেই বাঁলয়াছি পরার্থে সব্বশাক্ত নিয়োগ করা সত্বোদ্রেকের এক 
উপায়। আর আমাদের রাজনীতিক জাগরণে এই ভাবের যথেন্ট প্রমাণ পাওয়।- 
যায়। কিন্তু এইভাব রক্ষা করা কঠিন। যেমন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন জাতির 
পক্ষে আরও কঠিন। পরার্থের মধ্যে স্বার্থ অলাক্ষিতভাবে ছ্াটয়া আসে 
এবং যাঁদ আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হয়, এমন ভ্রমে পাঁতিত হইতে পার 
যে আমরা পরার্থের দোহাই "দয়া স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া পরাহিত, দেশাহত, 
মনৃষ্যজাতির হিত ডুবাইব অথচ 'নজের ভ্রম বুঝতে পারব না। ভগবৎসেবা 
সত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু সেই পথেও হিতে বিপরীত হইতে পারে, 
ভগগবংসানিধ্যর্প আনন্দ পাইয়া আমাদের সাত্বক-নিশ্চেম্টতা জাল্মিত পারে. 
সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ কাঁরতে কাঁরতে দুঃখকাতর দেশের প্রাত ও; 
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মানবজাতির সেবায় পশ্চাৎমুখ হইতে পারি। ইহাই সাত্বকভাবের বন্ধন। 
যেমন রাজাঁসক অহঙ্কার আছে, তেমান সাত্বক অহগ্কারও আছে। যেমন 
পাপ মানুষকে বদ্ধ করে, তেমনই পণ্যও বদ্ধ করে। সম্পূর্ণ বাসনাশুন্য 
হইয়া অহওকার ত্যাগ্পূবর্বক ভগবানকে আত্মসমর্পণ না কাঁরলে পূর্ণ স্বাধী- 
নতা নাই। এই দুটি আনম্ট ত্যাগ কাঁরতে হইলে প্রথম বিশুদ্ধ বাঁদ্ধর 
দরকার। দেহাত্বক বুদ্ধি বর্জন কয়া মানীসক স্বাধীনতা অর্জন করাই 
বাদ্ধিশোধনের পূর্ববর্তী অবস্থা। মন স্বাধীন হইলে জীবের আয়ন্ত 
হুয়, পরে মনকে জয় কাঁরয়া বাঁদ্ধর আশ্রয়ে মানুষ স্বার্থের হাত হইতে 
অনেকটা পাঁরন্রাণ লাভ করে। ইহাতেও স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে আমাদগকে 
ত্যাগ করে না। শ্ষে স্বার্থ মুমক্ষৃত্ব, পরদু$খকে ভুলিয়া নিজের আনন্দে ভোর 
হইয়া থাকবার ইচ্ছা। ইহাও ত্যাগ কাঁরতে হয়। সব্বভূতে নারায়ণকে 
উপলব্ধি করিয়া সেই সর্্বভূতস্থ নারায়ণের সেবা ইহার ওষধ; ইহাই সত্গুণের 
পরাকাম্ঠা। ইহা হইতেও উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহা সত্গণকেও আতক্রম 
কারয়া গুণাতশত হইয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে আশ্রয় করা। গুণাতনতের 
বর্ণনা গীতায় কাঁথত আছে, যেমন-__ 

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রম্টানুপশ্যাতি। 

গণেভ্যশ্চ পরং বোত্ত মদ্ভাবং সোইধিগচ্ছতি ॥ 

গুণানেতানতনত্য ন্রীন্‌ দেহ দেহসমুদ্ভবান্‌। 

জন্মমত্যুজরাদুঃখোর্ব মুক্তোহমৃতমশ্নতে ॥ 

প্রকাশণ প্রবৃত্ত€ মোহমেব চ পাণ্ডব। 

ন দ্বোন্টি সংপ্রবৃন্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষাত ॥ 

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন  বিচাল্যতে। 

গুণা বর্তন্ত ইত্যেব যোহবাঁতষ্ঠীত নেঞ্গতে ॥ 

সমদঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোম্দ্রামমকাণ্টনঃ। 

তুল্যাপ্রয়াপ্রয়ো ধারস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ 

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ। 

সর্্বারম্ভ পাঁরত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ 

মাণ্ট যোহব্যাভিচারেণ ভাঁক্তযোগেন সেবতে। 

স গুণান্‌ সমতত্যৈতান ব্রহ্মভুয়ায় কজ্পতে ॥ 

“্যখন জীব সাক্ষণ হইয়া গুণন্রয় অর্থাৎ ভগবানের ন্ৈগুণ্যময়ী শাক্তকেই 
একমান্র কর্তা বাঁলয়া দেখে এবং এই গুণব্রয়েরও উপর শীক্তর প্রেরক ঈশ্বরকে 
জানতে পারে, তখন সে-ই ভগবং সাধন্ময লাভ করে। তখন দেহস্থ জীব 
স্থূল ও সূক্ষর এই দুই প্রকার দেহসম্ভূত গুণন্রয়কে আতিক্রম কারিয়া জল্ম- 
মত্যু জরা-দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব ভোগ করে। সত্তবজনিত জ্ঞান, 
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রজোজনিত প্রবাত্ত বা তমোজানত নিদ্রা নশ্চেন্টা ভ্রমস্বরূপ মোহ আসলে: 
বিরক্ত হয় না, এই গুণনয়ের আগমন নির্গমনে সমান ভাব রাঁখয়া উদাসীনের 
ন্যায় স্থির হইয়া থাকে, গুণগ্রাম তাহাকে 'িচাঁলত কাঁরতে পারে না, এই সবই 
গুণের স্বধম্মজাত বৃত্তি বাঁলয়া দৃঢ় থাকে । যাহার পক্ষে সুখ-দুঃখ সমান, 
প্রিয়-অপ্রয় সমান, নিন্দা-্তুতি সমান, কাণ্ণন-লোম্ট্র উভয়ই প্রস্তরের তুল্য, 
যে ধীর-স্থির, নিজের মধ্যে অটল, যাহার নিকট মান-অপমান একই, মিন্রপক্ষ 
ও শন্নুপক্ষ সমান প্রিয়, যে স্বয়ং প্রোরত হইয়া কোন কার্য্যারদ্ভ করে না, সকল 
ধর্ম ভগবানকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় কর্ম করে, তাহাকেই 
গুণাতীত বলে। যে আমাকে নির্দোষ ভাক্তযোগে সেবা করে, সে-ই এই তিন 
গুণকে আতিত্রম করিয়া ব্রন্গপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়।” 

এই গুণাতীত অবস্থা লাভ সকলের সাধ্য না হইলেও তাহার পূর্ববর্তী 
অবস্থা লাভ সত্বৃপ্রধান পুরুষের অসাধ্য নহে। সাত্বক অহঙকারকে ত্যাগ 
করিয়া জগতের সকল কার্যেয ভগবানের ব্রৈগ:ণ্যময়ী শাক্তির লখলা দেখা ইহার 
সর্বপ্রথম উপন্রম। ইহা ব্ডাঝয়া সাঁত্বক কর্তা কর্তৃত্বআভমান ত্যাগে ভগ্- 
বানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণপূব্বক কর্ম্ম করেন। 

গুপন্রয় ও গুণাতীত্য সম্বন্ধে মাহা বাঁললাম, তাহা গঁতার মূল কথা। 
কিন্তু এই শিক্ষা সাধারণতঃ গৃহীত হয় নাই, আজ পর্যান্ত যাহাকে আমরা 
আর্ধশিক্ষা বাল, তাহা প্রায় সাত্বক গণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর 
এই দেশে ক্ষব্িয়জাতর লোপে লুস্ত হইয়াছে । অথচ জাতীয় জীবনে রজঃ- 
শীক্তরও 'নিরাঁতশয় প্রয়োজন আছে। সেইজন্য গীতার দিকে লোকের মন 
আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা প্রাতন আর্ধ্যশিক্ষাকে ভাত 
কাঁরয়াও আতিন্রম করিয়াছে । গীতোক্ত ধম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে 
রজঃশক্তিকে সত্তৃসেবায় নিযুক্ত কারবার পন্থা আছে, প্রবৃত্ত মার্গে মাক্তর 
উপায় প্রদর্শত আছে। এই ধর্ম অনুশীলনের জন্য জাঁতর মন কিরূপে 
প্রস্ভৃত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম কারতে পারিলাম। এখনও 
মোত নির্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আঁবল, কিন্তু আতারক্ত বেগ 
যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্ত লুকায়িত, 
তাহার খত কার্য হইবে। 

যাহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক আভযোগে আভযুক্ত তাহ মধ্যে 
অনেকে নিদ্দোষী বাঁলয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বাঁলয়া 
দণ্ডিত। মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় 
স্বার্থ প্রণোঁদত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যাক্তগত চাঁরন্র কলীষত না হইতে 
পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধীর গুরুত্ব লাঘব হইল না। 
ইহাও স্বীকার কাঁরতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পাঁড়লে মনে যেন 
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রক্তের দাগ বাঁসয়া থাকে, শ্রুরতার সপণ্টার হয়। ব্রুূরতা বর্বরোচিত গুণ, 
মনুষ্য উন্নাতির ব্রমাবকাশে যে সকল গৃণ হইতে অল্পে অল্পে বার্জত 
হইতেছে, সেই সকলের মধ্যে ভ্রুরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জন কারতে 
পারিলে মানবজাতির উন্নাতর পথে একি 'বঘকর কণ্টক উন্মূলিত হইয়া 
যাইবে। আসামীর দোষ ধাঁরয়া লইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ইহা রজঃ- 
শাক্তর ক্ষাণক উদ্দাম উচ্ছঙ্খলতা মান্র। তাহাদের মধ্যে এমন সাত্বক শাক্ত 
'নাহত যে এই ক্ষাণক উচ্ছঙ্খলতার দ্বারা দেশের স্থায়ী অমঙ্গল সাধিত 
হইবার কোনও আশঙ্কা নাই। 

অন্তরের যে স্বাধীনতার কথা পূৰ্রবে বালয়াছ, আমার সঙ্গগণের 
সে স্বাধীনতা স্বভাবাঁসদ্ধ গূণ। যে কয়েকাঁদন আমরা একসঙ্গে এক বৃহৎ 
দালানে রাঁক্ষত  ছলাম, আম তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনো- 
যোগের সাঁহত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের 
ছায়া পর্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণবয়স্ক, অনেকে অল্প- 
বয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরুপ ভীষণ 
তাহাতে দৃঢ়মৃতি পুরুষেরও বিচিলত হইবার কথা । আর ইহারা 'বচারে 
খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে 
সাক্ষী লেখাসাক্ষ্যের যেরুপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া 
আইন-অনাভজ্ঞ ব্যা্তর মনে সহজেই ধারণা হয় যে, 'নদ্দষীরও এই ফাঁদ 
হইতে 'ির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্নতার পাঁর- 
বর্তে কেবল প্রফুল্পতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভূিয়া ধম্মের ও দেশের 
কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকট দুই-চাঁরখানি বই থাকায় একাঁট 
ক্ুদ্র লাইব্রেরন জমিয়াছিল। এই লাইব্রেরীর আঁধকাংশই ধর্মের বই, গীতা, 
উপ্পনিষদ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জাীবনচারত, 
পুরাণ, স্তবমালা, ব্রন্গ-সঞ্গীত ইত্যাঁদ। অন্য পুস্তকের মধ্যে বাঁঙকমের 
গ্রন্থাবলসী, স্বদেশীগানের অনেক বই, আর য়ুরোপায় দর্শন, হীতহাস ও 
সাহত্যাবিষয়ক অজ্পস্বল্প পূস্তক। সকলে কেহ কেহ সাধনা কারতে বাঁসিত, 
কেহ কেহ বই পাঁড়ত, কেহ কেহ আস্তে গল্প কাঁরত। সকালের এই শান্তি- 
ময় নীরবতায় মাঝে মাঝে হাঁসির লহরাঁও উঠিত। “কাচেরী” না থাকিলে 
কেহ কেহ ঘৃমাইত,. কেহ কেহ খেলা কারত-যে দিন যে খেলা জোটে, আসাক্ত 
কাহারও নাই। কোন 'দিন মণ্ডলে বাঁসয়া কোন শান্ত খেলা-কোন দন বা 
দৌড়াদোৌঁড় লাফালাঁফ, দন কতক ফুটবল চিল, ফুটবলটা অবশ্য অপ্পূ্্ব 
উপকরণে গাঠিত। দিন কতক কানামাছই চাঁলল; এক একাঁদন 'ভন্ন ভিন্ন 
দল গঠন করিয়া একদিকে জুজুৎস শিক্ষা অন্য দিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ 
আর একদকে 0195 বা দশপপচশ। দুই চারজন গম্ভীর প্রো লোক 


'৩৩৬ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


[ভলন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। 
দোঁখলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরও বালস্বভাব। সন্্যাবেলায় গানের 
মজালস জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেমদাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের 
'চারাদকে আমরা সকলে বাঁসয়া গান শাঁনতাম। স্বদেশী বা ধর্মের গান 
ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক একাঁদন কেবল আমোদ কারবার 
ইচ্ছায় উল্লাসকর হাসির গান, আভনয়, ৮০7)01190015]0) অনুকরণ বা গে'জে- 
লের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত।* * * * * * মোকদ্দমায় কেহ মন দিত 
না, সকলেই ধর্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত। এই নিাশ্চল্ত ভাব কঠিন 
কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাহাদের মধ্যে কাঠন্য, ব্রুরতা, 
কুক্রুয়াসীক্ত, কাঁটিলতা লেশমান্র ছিল না। ক হাস্য ক কথা কি খেলা তাহাদের 
সকলই আনন্দময়, পাপহণন, প্রেমময় । 

এই মানাঁসক স্বাধীনতার ফল অচিরে 'বিকাশপ্রাপ্ত হইতে লাগল। এইরূপ 
ক্ষেত্রেই ধম্মবীজ বপন হইলে সব্বাঙ্গসূন্দর ফল সম্ভবে। যীশু কয়েকজন 
তাঁহারাই ব্লক্গলোক প্রাপ্ত হন।” জ্ঞান ও আনন্দ সত্বগুণের লক্ষণ। যাহারা 
দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনান্দত প্রফল্লিত, 
তাঁহাদেরই যোগে আধকার। জেলে রাজাঁসক ভাব প্রশ্রয় পায় না, আর নির্জন 
কারাগারে প্রবৃত্তির পাঁরপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন 
চরাভ্যস্ত রজঃশাক্তর উপকরণের অভাবে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিজেকে নাশ 
করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে ০৪006 01765 ০৮1) 1691 বলেন, সেই 
অবস্থা ঘটে। ভারতবাসর মন সেই নিজনতায়, সেই বাহ্যক কম্টের মধ্যে 
চিরন্তন টানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট ছনটিয়া যায়। আমাদের ইহাই 
ঘাটয়াছে। জান না কোথা হইতে একাঁট ম্লোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া 
নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা কাঁরতে 1শাঁখল। 
আর সেই পরম দয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দম*ন হইয়া পাঁড়ল। অনেক 
দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু*চাঁর মাসের সাধনায় তাহা 
হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বিয়াঁছলেন, “এখন তোমরা কি 
দেখুছ-ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আসছে যে, অল্প বয়সের ছেলে 
তন দন সাধনা করে? সিদ্ধি পাবে” এই বালকাদগকে দোঁখলে তাঁহার 
ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র থাকে না। ইহারা যেন সেই প্রত্যা- 
শিত ধর্ম্মপ্রবাহের মযর্তমন্ত পূব্্বপরিচয়; এই সাত্বকভাবের তরঙ্গ কাঠগড়া 
বাঁহয়া চারপাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলের হৃদয় মহানন্দে আস্লূত করিয়া তৃলিত। 
ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না এবং 
কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বাঁলয়া স্বীকার করতে পারে না। এই 


আর্ধ্য আদর্শ ও গুণত্রয় ৩৩৭ 


পাত্বকভাবই দেশের উন্নাতির আশা। ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবপ্রেম যেমন 
সহজে ভারতবাসীর মনকে আঁধিকার কারয়া কার্যে প্রকাশ পায়” আর কোনও 
জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই তমোবর্জন, রজোদমন, সত্ব- 
প্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্য ভগবানের গুট আঁভসান্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হই- 
তেছে। 


গীতায় অজুন শ্রীকৃককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যাঁহারা ষোগপথে প্রবেশ 
কারয়া শেষ পর্য্যন্ত যাইতে না যাইতে স্খালতপদ ও যোগন্রম্ট হন, তাঁহাদের 
কি গাঁত হয়ঃ তাঁহারা কি এ্রাহক ও পারান্রক উভয় ফলে বাত হইয়া 
বায়ুখাঁণ্ডিত মেঘের মত বিনম্ট হন? উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বাঁললেন, “ইহলোকে 
বা পরলোকে সেইরূপ ব্যাক্তির বিনাশ অসম্ভব। কল্যাণকৃৎ কখনও দুগগাঁতি- 
প্রাপ্ত হন না। পণ্যলোকসকলে তাঁহার গাতি হয়, সেখানে অনেককাল বাস 
কারয়া শুদ্ধ শ্রীমান্‌ পুরুষদের গৃহে অথবা যোগযুক্ত মহাপুরুষদের কুলে 
দুর্লভ জন্ম হয়, সেই জন্মে পূর্্বজন্মপ্রাপ্ত যোগাঁলপ্সাচাঁলিত হইয়া 'সাঁদ্ধর 
জন্য আরও চেষ্টা করেন, শেষে অনেক জন্মের অভ্যাসে পাপমুক্ত হইয়া পরম- 
গাত লাভ করেন।৮ যে পূর্বজন্মবাদ চিরকাল আর্ধধর্মমের যোগলব্ধ জ্ঞানের 
অঙ্গাবশেষ, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে 'শাক্ষত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার প্রাতি- 
পাত্ত 'বন্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরামকৃষ-লীলার পরে বেদান্তশিক্ষাপ্রচারে ও 
গীতার অধ্যয়নে সেই সত্য পুনঃপ্রাতীন্ভঠত হইতেছে । স্থুলজগতে যেমন 
[37501 প্রধান সত, সূক্ষমজগতে তেমনই পর্র্বজল্মবাদ প্রধান সত্য। 
শ্রীকের উক্তিতে দুইটি সত্য নাহত আছে। যোগন্রম্ট পুরুষ তাঁহার পূ্্ব- 
জন্মাঁজত জ্ঞানের সংস্কারের সাঁহত জন্মগ্রহণ করেন, সেই সংস্কার দ্বারা 
বায়্চালত তরণীর ন্যায় যোগপথে চাঁলত হন। কন্তু কর্ম্মফলশ্রাপ্তর 
যোগ্য শরীর উৎপাদনার্থ উপযুক্ত কুলে জল্মলাভ প্রয়োজন। উৎকৃষ্ট 
1716010 যোগ্যশরীরের উৎপাদক । শুদ্ধ শ্রীমান্‌ পুরুষের গৃহে জল্ম 
হইলে শুদ্ধ সবল শরীর উৎপাদন সম্ভব, যোগনীকুলে জন্মগ্রহণে উৎকৃষ্ট মন 
ও প্রাণ গাঠত হয় এবং সেইরূপ শিক্ষা ও মানাঁসক গাঁতিলাভও হয়। 

ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর ধাঁরয়া দেখা যাইতেছে যেন একাঁট নূতন জাতি 
পুরাতন তমঃ-অভিভূত জাতির মধ্যে সৃন্ট হইতেছে । ভারতমাতার পদ্রাতন 
সন্তাঁত ধর্ম্মগ্লান ও অধরম্মের মধ্যে জন্মগ্রহণ কাঁরয়া ও সেইরূপ শিক্ষালাভ 
কারয়া অক্পায়ু, ক্ষূদ্রাশয়, স্বার্থপরায়ণ, সঙ্কীর্ণহৃদয় হইয়াঁছল। তাহাদের 
মধ্যে অনেক তেজস্বী মহাত্মা দেহপ্রাপ্ত হইয়া এই বিষম বিপংকালে জাতিকে 
রক্ষা কারয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাদের শীক্ত ও প্রাতভার উপযুক্ত কর্ম্ম 
না কাঁরয়া কেবল জাতির ভাবিষ্যৎ মাহাত্ম্য ও বিশাল কর্মের ক্ষেত্র সৃষ্টি কাঁরয়া 


নবজন্ম ৩৩৯ 


গ্রিয়াছেন। তাঁহাদেরই পূণ্যবলে নব উষার কিরণমালা চাঁরাদক উদ্ভাসত 
কারতেছে। ভারতজননীর নৃতন সন্তাতি শিিতামাতার গুণপ্রাপ্ত না হইয়া 
সাহসী, তেজদ্বী, উচ্চাশয়, উদার, স্বার্থ ত্যাগী, পরার্থে ও দেশাহতসাধনে 
উৎসাহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য আজকাল 'পতামাতার বশ 
না হইয়া যবকগণ স্বপথে পাঁথক হইতেছে, বৃদ্ধেতরু্ণে মতের অনৈক্য ও 
কার্য্যকালে বিরোধ উপাঁস্থত হইতেছে। বৃদ্ধগণ এই দেবাংশসম্ভূত তরুণ 
সত্যয্দগ-প্রবর্তকগণকে স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ রাখতে চাঁহতে- 
ছেন, না বুঝিয়া কালির সাহায্য করিতেছেন। যুবকগণ মহাশীক্তসূন্ট আঁগন- 
স্ফালঙ্গ, পুরাতন ভাঁঙ্গয়া নূতন গাঁড়তে উদ্যত, তাঁহারা পিতৃভক্তি ও 
বাধ্যতা রক্ষা কারতে অক্ষম। এই অনর্থের উপশম ভগবানই কারতে পারেন। 
তবে মহাশাক্তির ইচ্ছা বিফল হইতে পারে না, এই নবীন সন্তাঁত যাহা কারিতে 
আিয়াছেন, তাহা সুসম্পন্ন না কাঁরয়া যাইবেন না। এই নূতনের মধ্যেও 
পুরাতনের প্রভাব আছে। অপকৃষ্ট 1107০0।1/-র দোষে আস্ীরক শিক্ষার 
দোষে অনেক কুলাঙ্গারও জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছে; যাহারা নবযুগ-প্রবর্তনে আদিষ্ট 
তাঁহারাও অন্তার্নীহত তেজ ও শাক্ত বিকাশ কারতে পাঁরতেছেন না। নবীন- 
দিগের মধ্যে সতায্গ প্রকাশের একটি অপূর্ব লক্ষণ, ধম্মে মৃত ও অনেকের 
হৃদয়ে যোগাঁলপ্সা ও অদ্ধাবকাঁশত যোগশীক্ত। 

আ'লিপূর বোমার মোকদ্দমায় আভযুক্ত অশোক নন্দী শেষোক্ত শ্রেণীর 
মধ্যে একজন। যাহারা তাঁহাকে 'চিনিতেন তাঁহারা কেহ বি*বাস কাঁরতে 
পারতেন না যে, ইনি কোনও ফষড়যন্ত্ে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ইাঁন অল্প ও 
আঁবশবাসযোগ্য প্রমাণে দশ্ডিত হইয়াছলেন। তিনি অন্য যবকগণের ন্যায় 
প্রবল দেশ-সেবার আকাক্ষায় আভভূত হন নাই। বুদ্ধিতে, চারন্রে, প্রাণে 
[তিনি সম্পূর্ণ যোগণী ও ভক্ত, সংসারীর গুণ তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার 
পিতামহ 1সদ্ধ তাঁন্দক যোগী ছিলেন, তাঁহার তাও যোগপ্রাপ্ত শীক্তাবাশষ্ট 
পুরুষ। গাঁতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের পক্ষে আঁত দুলভ বাঁলয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছল। অন্পবয়সে তাঁহার 
অন্তার্নাহত যোগ-শাক্তর লক্ষণ এক-একবার প্রকাশ পাইয়াছে। ধৃত হইবার 
বহু পূর্বে তান জানতে পারয়াছলেন যে, তাঁহার যৌবনকালে মৃত্যু 
'নাদ্দ্ন্ট, অতএব বিদ্যালাভে ও সাংসারিকজীবনের পূর্ব আয়োজনে তাঁহার 
মন বসে নাই, তথাপি পিতার পরামর্শে পূব্বজ্ঞাত আঁসাদ্ধ উপেক্ষা কাঁরয়া 
কর্তব্য কর্ম বাঁলয়া তাহাই করিতেছিলেন এবং যোগপথেও আরুঢ় হইয়া- 
ছিলেন। এমন সময়ে তিন অকস্মাং ধৃত হইলেন। এই কম্মফলপ্রাপ্ত 
বিপদে বিচলিত না হইয়া অশোক জেলে যোগাভ্যাসে সম্পূর্ণ শক্ত প্রয়োগ 
কাঁরতে* লাগলেন। এই মোকদ্দমায় আসামীদের মধ্যে অনেকে এই পথ 


৩8০9 শ্ীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


অবলম্বন কাঁরয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তান অগ্রগণ্য না হইলেও অন্যতম 
ছিলেন। তান ভাঁক্ত ও প্রেমে কাহারও অপেক্ষা হশন ছিলেন না। তাঁহার 
উদার চারন্র, গম্ভশর ভীক্ত ও প্রেমপূর্ণ হৃদয় সকলের পক্ষে মুদ্ধকর 'ছিল। 
গোঁসাই-এর হত্যার সময়ে তান হাসপাতালে রুগন অবস্থায় ছিলেন। সম্পূর্ণ 
স্বাস্থ্যলাভের পূর্বেই নিজ'ন কারাবাসে রক্ষিত হইয়া তান বার বার জবর- 
ভোগ কাঁরতে লাঁগলেন। সেই জবরাবস্থাতেই মুক্তকক্ষে হিমে রান্র যাপন 
করিতে হইত । ইহাতে ক্ষয়রোগ প্রাপ্ত হইয়া সেই অবস্থায়, যখন প্রাণরক্ষার 
আর আশা নাই, তখন [বিষম দণ্ডে দাণ্ডিত হইয়া তিনি আবার সেই মৃত্যু- 
আগারে রাক্ষিত ছিলেন। ব্যাঁরষ্টার শচত্তরঞ্জন দাশের আবেদনে তাঁহাকে হাস- 
পাতালে লইবার ব্যবস্থা করা হইল, কিন্তু জামনে মক্তদান করা হইল না। 
শেষে ছোটলাটের সহৃদয়তায় তানি স্বগৃহে স্বজনের সেবা পাইয়া মারবার 
অনুমাত পাইলেন। আপালে মুক্ত হইবার পৃৰব্রেই ভগবান তাঁহাকে দেহ- 
কারাবাস হইতে মুক্ত 'দিলেন। শেষকালে অশোকের যোগশাক্ত বলক্ষণ 
বাঁদ্ধ পায়, মৃত্যুর দিন বিফুশাক্ততে আভভূত হইয়া সকলকে ভগবানের 
মুক্তদায়ক নাম ও উপদেশ বিতরণ কাঁরয়া নামোচ্চারণ কাঁরতে কারতে তিনি 
দেহত্যাগ কারলেন। পূর্বজন্মাঁজত দুঃখফল ক্ষয় কাঁরতে অশোক নন্দীর 
জল্ম হইয়াঁছল, সেইজন্য এই অনর্থক কম্ট ও অকাল মৃত্যু ঘটয়াছে। সত্য- 
যুগ-প্রবর্তনে যে-শাক্তর প্রয়োজন সেই শক্ত তাঁহার শরীরে অবতীর্ণ হয় নাই, 
কল্তু ?তান স্বাভাবক যোগশাক্ত প্রকাশের উজ্জল দংস্টান্ত দেখাইয়া গিয়া- 
ছেন। কম্মের গাত এইরুপই হয়। পণ্যবান পাপফল ক্ষয় করতে অল্প- 
কাল পাঁথবীতে বিচরণ করেন, পরে পাপমুক্ত হইয়া দুস্টদেহ ত্যাগ .ও অন্যদেহ 
গ্রহণপূক্বক অন্তার্নীহত শাক্ত প্রকাশ ও জীবের হিতসম্পাদন কাঁরতে আসেন। 


“ধর্ম পত্রিকার সম্পাদকীয় 


১ম সংখ্যা 
এই ভাদ্র ১৩১৬ 


প্রাদোশক সামাতর আধবেশন 


প্রাদেশিক সাঁমাতর আঁধবেশন আগত প্রায়। গতবংসর পাবনার আঁধ- 
বেশনে বঙ্গদেশের সমবেত প্রাতীনধিগণ বোম্বে-নীতি বঙ্জন করিয়া বঙ্গদেশে 
এঁক্য রক্ষা কারয়াছিলেন। আমাদের ব*বাস হুগলীর আঁধবেশনেও সেই 
শুভ পথ অনুসরণ করা হইবে। শুনিয়া সুখ হইলাম, হুগলশর অভ্যর্থনা 
সামাতি পাবনার প্রস্তাব সকলের উপর লক্ষ্য রাখয়া এই আঁধবেশনের প্রদ্তাব- 
গুল রচনা কাঁরতে প্রয়াসী হইয়াছেন। বিশেষ আবশ্যক বিষয় দুইটীই আছে। 
আজকাল রাজনীতিক বয়কট বজ্জন কাঁরয়া নূন চিনির বয়কটই বজায় রাখবার 
বিশেষ আগ্রহ অনেক বিজ্ঞ ব্যাক্তর মনে জান্ময়াছে। আশা করি এই বিজ্ঞতা 
বঙ্গদেশের প্রাতানাঁধবর্গের প্রিয় না হইয়া সব্র্বসম্মীতন্রমে প্রত্যাখ্যাত 
হইবে। দ্বিতীয় আবশ্যক বিষয় জাতীয় মহাসভা। পাবনায় এই সম্বন্ধে 
যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সে প্রস্তাবই হইয়া রাহল, তাহা কার্য পাঁরণত 
কারবার লেশমান্র চেন্টা হয় নাই। এইবার সমগ্র বঙ্গদেশের মত ও আকাংক্ষা 
যাহাতে উপোক্ষত না হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সামতির প্রধান 
কর্তব্য । 


অশোক নন্দীর পরলোক প্রাপ্তি 


আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় আভযুক্ত যুবক অশোকনন্দী ক্ষয়রোগে 
দেহমূক্ত হইয়াছেন। জেলের কণ্ট ক্ষয়রোগের একমান্র কারণ। যাঁহারা এই 
যুবককে 'চানতেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, কোনও হত্যাকান্ডে বা ষড়- 
যন্নে অশোক নন্দীর পক্ষে সংালপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। "তান আতশয় 
শান্ত, নিরীহ, ধাম্র্মিক ও প্রেমধম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি জেলে যোগপথে 
অনেক অগ্রসর হইয়া মৃত্যুসময়ে যোগারুঢ় অবস্থায়ই ভগবানের নাম স্মরণ 
কাঁরতে কাঁরতে ধরাধাম পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। তাঁহার কতক পাঁরচয় বারান্তরে 
দেওয়া হইবে। 


৩৪৪ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 
হেয়ার চ্্রীটে সরলতা 


আমাদের হেয়ার স্ট্রীট নিবাসী সহযোগীর সরলতা দোখয়া আমরা প্রীত 
হইলাম। সহযোগীর মতপ্রকাশে ল্‌ূকোচ্ীরর অভ্যাস নাই। সত্যকথা বালতে 
হইলে সরল বালকের ন্যায় বালয়া ফেলে; মিথ্যাকথার যাঁদ প্রয়োজন হয় সত্য 
মথ্যা £মীশ্রত না কাঁরয়া বালকের মত উদারভাবে সম্পূর্ণ মথ্যা কথা উদ্গীরণ 
করে। কিচেনারের সৈন্যসংস্কারের সম্বন্ধে সেইদন পালামেণ্টে বাদ-ববাদ 
হইয়াছিল; সেই উপলক্ষ্যে স্বনামধন্য স্যর এডগ্ায়ন কাঁলন এই মত ঘোষণা 
কাঁরয়াছেন যে, এই সৈন্/সংস্কারে যে ভারতের জাতীয় সেনা সৃষ্ট ও গাঁঠত 
হইতেছে, তাহাতে ভারতের জাতীয় দলের উদ্দেশ্যের সাহায্য ও পোষকতা করা 
হইয়াছে। ইংাঁলশম্যানও এই মতে মত 'দিয়াছে। এই পর্যন্ত সৈন্যগঠনে ভেদননীতি 
সযত্রে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, যাহাতে পল্টনে পল্টনে সহানুভূতি ও একতা 
না হয়' ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতির হৃদয়ে একপ্রাণতা না আসে, সেই চেষ্টা 
ও লক্ষ্য কখনও পাঁরবাঁজ্জত হয় নাই। লর্ড কিচেনার এই সকল ভেদ 'বনাশ 
কাঁরয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ উল্টাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহাতে সহ- 
যোগ স্বীকার করিয়াছেন যে, এখনকার স্বেচ্ছাতন্র ভারতের জাতঈয় একতার 
প্রতিকূল ও বিরোধী ছিল। একতার অভাবে ভারতের উন্নাতির পথ হয় নাই। 
অতএব ষে স্বেচ্ছাতন্ম তাহার প্রধান পৃন্ঞপোষকের কথায় দেশের উন্নাতির 
প্রীতকূল বাঁলয়া প্রমাণিত হইয়াছে, সেই স্বেচ্ছাতন্ন্রকে বৈধ উপায়ে প্রজাতন্ছে 
পাঁরণত কারবার চেম্টা ভারতবাসীর পক্ষে দোষাবহ না হইয়া স্বাভাবিক, আঁন- 
বার্য্য এবং যেমন ভারত তেমাঁনই 'িবলাতের মঙ্গলপ্রদ প্রাতিপন্ন করা হইল । 


বিলাত-যান্রায় লাভ 


আমাদের পরমপূজনীয় দেশনায়ক ও শ্রেচ্ঠ বক্তা শ্রীধুক্ত সরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিলাতে বশেষ সম্মানিত হইয়া ফিরিয়া আঁসিয়াছেন। সেই 
সম্মানলাভে আমরাও প্রীত হইলাম। আমাদের একজন বক্তা ইংরাজণ ভাষায় 
1বলাতের শ্রেম্ত বামীসকলের স্মান প্রাতিভা, ভাষালালত্য ও ওজাঁস্বতা 
দেখাইম়; বপক্ষেরও প্রশংসা ও সম্মানলাভ কাঁরয়াছেন, তাহাতে দেশের গৌরবও 
বৃদ্ধি হইল, বাঙ্গালীর বুদ্ধির শ্রেম্ঠতাও প্রমাণিত হইল। তথাঁপ এত পাঁর- 
শ্রমের ফল যাঁদ ব্যক্তিগত সম্মানেই সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সংরেন্দ্রবাবূর 
[বিলাত যাত্রা ব্যক্তির পক্ষে সন্তোষজনক হইলেও দেশের পক্ষে বিফল চেষ্টা 
বাঁলতে হয়। আমরা ইংরাজের নিকট বাঁদ্ধর প্রশংসা ও বাগ্মতার আদর 


ধেম্ম” পাত্রকার সম্পাদকীয় ৩৪৫ 


অজ্জন কাঁরতে ব্যগ্র নাহ, জাঁতর আঁধকার সকল আদায় কাঁরতে চাঁহতোছ। 
সরেন্দ্রবাব্র তিন মাস প্রবাসে ও ঘন ঘন বক্তৃতায় ইংরাজ জাত যে এই 
উদ্দেশ্যের 'িণিন্মানত্র অনুকূল হইয়াছে, তাহার কোনও লক্ষণ দৌঁখতেছি না। 
উহারা মধ্যপন্থী দলের রাজভাক্তির সম্বন্ধে কতকটা আশবস্ত হইয়াছেন মান্্। 
ইহাতে সরেন্দ্রবাব্‌ মধ্যপল্থী দলের কৃতজ্ঞতাভাজন ও ধন্যবাদের যোগ্য 
হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তান বলাতে দেশের প্রভূত সেবা ও উপকার 
কাঁরয়া আসয়াছেন বাঁলয়া যে অজুহাতে তাঁহার সম্মাননা হইতেছে তাহা। 
মূলক । সংরেন্দ্রবাব পূজার্হ ও সম্মাননীয় বাঁলয়া বদেশ হইতে পুনরা- 
গমনকালে তাঁহাকে পূজা ও সম্মান কর! স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়; অন্য অলীক 
কারণ দেখাইবার প্রয়োজন ছিল না। দেশসেবার মধ্যে তান বিলাতে আমাদের 
রাজনশীতক আঁধকারের দাবী জানাইয়া আঁসিয়াছেন ! উপকারের মধ্যে আন্দো- 
লনের সম্বন্ধে কয়েকজনের ব্যাক্তিগত মত অলজ্পমান্্র সংশোধিত হইতেও পারে। 
আমরা এই অল্পলাভে আমাদের রাজনীতিক উদ্দেশ্যের দকে এক পদ অগ্র- 
সর হই নাই। 


লণ্ডনে জাতশয় মহাসভা 


শ্রীযুক্ত সংরেন্দ্রনাথ যৌবনকাল হইতে উনাবংশ শতাব্দীর নিবেদন-প্রধান 
কাতর রাজনীতিতে অভ্যস্ত, স্থানে স্থানে ইংরাজদের “জয়জয়কার” শ্রবণ 
কাঁরয়া আবার সেই াবকল নীতিতে বিশবাসস্থাপন ও নিবেদন-প্রবণতাকে 
পুনরুজ্জীবিত কারবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে এই বদেশযান্রার আনিবার্ধ্য ফল। 
এখন জিজ্ঞাস্য এই, শ্রীযুক্ত সংরেন্দ্রনাথ যাহাই করুন, দেশবাসী এবং বিশেষতঃ 
বঙ্গবাসশ, তাঁহার এই বৃথা চেষ্টায় সাহায্য কাঁরতে প্রস্তুত কি ? কোনও 
ব্যাক্তগত মত দ্বারা এই জাত আর পাঁরচাঁলত হইতে পারে না। উদ্দেশা, 
প্রয়োজন ও যাঁক্ত দৌঁখয়া দেশের পক্ষে যাহা কল্যাণকর, রাজনশীতিক্ষেনত্রে 
যাহা সিদ্ধিদায়ক, শাক্ত ও অর্থব্যয়ের তুলনায় যাহার ফল সন্তোষজনক, তাহাই 
আমাদের অনুষ্ঠেয়। সররেন্দ্রবাঝ যে “জয়জয়কারে” ভূল বিশবাস কাঁরয়া 
পুরাতন পথে 'ফাঁরয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, সে তাঁহার অসাধারণ বাঁগ্মতার 
প্রশংসা: তাঁহার রাজনীতিক মতের সমর্থন অথবা রাজন্বীতিক দাঁবর অন্দ- 
কৃলতা-প্রকাশক নয়। যাঁহারা ভারতের উন্নতির প্রধান বিরুদ্ধাচারী, তাঁহারাও 
এই “জয়জয়কারে” উচ্চকণ্ঠে যোগ দিয়াছেন। ইহাতে কি বোঝা গেল যে, 
তাঁহারা ভাঁবষ্যতে আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বাধীনতার অনুকূল আচরণ 
কারবে+। ইহা কখনও সম্ভব নয়। এই বাশ্মতা-প্রভাবে তাঁহাদের মত 


৩৪৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


ও আচরণ 'িিতমান্র পারবার্তৃত হয় নাই। যাঁদ সরেন্দ্রবাবূর বক্তৃতায় কোন 
বিশেষ বা স্থায়ী ফল হইল না, তবে কি গোখলে, মেহতা, মালাবয়া, কৃষ্বামীর 
মিলিত বক্তৃতাস্তরোতে ইংরাজের কঠিন মন এতই ভাঁজবার আশা আছে যে এই 
ভূতশ্রাদ্ধে আমরা অজন্ত্র টাকা ঢালিতে বাধ্য। ইংরাজ জাতি কার্যযপট্‌ ও বিচক্ষণ, 
কেবলমান্র বক্তৃতায় ভুলে না, স্বার্থ ও দেশের হিত দোঁখয়া রাজনশীতক 
পল্থা নির্ধারণ করে। আমরা আগে জানতাম উহাদের নিকট ভারতের দুঃখ, 
কম্মচারীদের অত্যাচার জ্ঞাপন কাঁরতে পারলে বৃটিশ প্রজ্বতন্লের এক 
কথায়ই আকাশ হইতে স্বর্গ নাঁময়া আসবে। সেই ভ্রান্তি ঘুচয়া গিয়াছে, 
আবার কেহ যেন সেই পুরাতন মোহ উৎপাদন কারবার প্রয়াস না পান, পাইলেও 
দেশ শুনিবে না। ইংরাজ জাতিকে এমন বৃহৎ কি স্বার্থ দেখাইতে পারি 
যাহাতে তাঁহারা জাতীয় গর্ব, লাভ ও প্রভুত্ব পাঁরত্যাগ কাঁরিয়া একটি কৃফবর্ণ 
জাতির হস্তে বাজত দেশের সমস্ত শাসনভার ছাড়তে পারে এবং কোন 
উপায়ে সেই বৃহৎ স্বার্থের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের হূদয়ঙ্গম হইতে পারে, 
ইহাই বিবেচ্য। সাম্রাজ্যরক্ষা ভিন্ন এমন কোন বৃহৎ স্বার্থ নাই। সাম্রাজ্য- 
রক্ষার আশায় স্বায়ত্তশাসন দেওয়া ইংরাজ রাজনীতিতে নৃতন পন্থা নয় তবে 
এই উপায়ের প্রয়োজনীয়তা তাঁহাদের সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না হওয়া পর্য্যন্ত 
তাঁহাদের নিকট প্রকৃত উপকারের আশা অসঙ্গত। তাঁহাদের মনে সেই জ্ঞান 
জল্মাইবার একই পথ 'নীক্কুয় প্রাতরোধ। 


ধর্ম্ম 
২য় সংখ্যা 
১৪ই ভাদ্র ১৩১৬ 


জাতীয় মহাসভা 


যে দিন সরাটে জাতীয় মহাসভার বিভ্রাট ঘাঁটয়াছল, জাতীয়দলের 
সাম্মলনীর অধিবেশনে শ্রীফূত তিলক মহাসভার জাতীয়তা রক্ষা করিয়া এক্য 
স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন ও মহাসভার কার্য্য ও উদ্দেশ্য রক্ষার্থ কামটী নিযুক্ত 
কারবার প্রস্তাব কারয়াছিলেন। সেই প্রস্তাব অনুসারে কাঁমটী গঠনও হইল, 
কন্তু আজ পর্য্যন্ত কামিটীর আঁধবেশন হয় নাই। শ্রীফূত অরাবন্দ ঘোষ 
ও শ্রীফৃত বোডাস এই কমিটীর সম্পাদক নিব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা 
পরামর্শ করিয়া ইহাই নির্ণয় কাঁরলেন যে, এই বিভ্রাট সম্বন্ধে জাতীয়দলের 
দোষ-ক্ষালন করা ও প্রাদেশিক সামাত সকলের আঁধবেশনে ভাঁবষ্যং, সম্বন্ধে 
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দেশবাসীর আভমত জানা প্রথম কর্তব্য, তৎপূব্রে কামটী আহ্বান করা 
বৃথা । এই গুরুতর বিষয়ে দেশবাসীর মত উপেক্ষা কাঁরয়া পরামর্শ করা 
কোনও মতে বিধেয় বা যুক্তিসঙ্গত নয়। দুইটা প্রাদেশিক সাঁমাতির অধি- 
বেশনে জানা গেল যে, বঙ্গদেশের ও মহারাম্ট্রের মতে এঁক্য স্থাপনই শ্রেয়স্কর 
এবং মহাসভার পূর্ববর্তী প্রণালী ও কাঁলকাতার আঁধবেশনে গৃহীত চাঁরটী 
মুখ্য প্রস্তাব সব্বথা রক্ষণীয়। এলাহাবাদে কনভেনসনের কমিটী এই মত 
অগ্রাহ্য কাঁরয়া এঁক্য স্থাপনের পথ বন্ধ কারল। তাহার পরেই আলপরে 
বোমার মোকন্দমায় শ্রীফৃত অরাঁবন্দ ঘোষ ধৃত ও আভযুক্ত হইলেন। মহামাত 
[তিলক রাজদ্রোহের আভযোগে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন, শ্রীফূত 
খাপার্রদে ও শ্রীফৃত বাপনচন্দ্র পাল 'বিলাতে প্রস্থান কাঁরলেন, বঙ্গদেশীয় 
জাতীয় দলের প্রধান প্রধান নেতাগণ নিব্বাঁসত হইলেন। দেশময় প্রবল নিগ্র- 
হনীতির্প ঝাঁটকা বাঁহতে লাগল। জাতায় দলের নেতাগণের মধ্যে নাগপুর 
[নিবাসী ডাক্তার মুঞ্জী, কাঁলকাতার শ্রীত রসূল এবং মধ্যস্থগণের মধ্যে 
পঞ্জাবের লালা রাজপত রায় ও বঙ্গদেশের শ্রীফূত মৃতিলাল ঘোষই রহিলেন। 
ডাক্তার মুঞ্জী প্রভাতি কাঁলকাতায় আঁসয়া এঁক্যস্থাপনের অনেক চেস্টা কারলেন 
[কিন্তু কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মধ্যপন্থীর প্রাতিবাদে তাহাদের প্রস্তাব সকল প্রত্যা- 
খ্যাত হইল। জাত্ৰীয় দলের নেতাগণ 'বফলমনোরথ হইয়া নাগপুরে জাতীয় 
মহাসভার আঁধবেশনে কৃতসঙ্কজ্প হইলেন। তাহাও রাজপুরুষদের আজ্ঞায় 
স্থাঁগত হইল। এই অনুকূল অবস্থায় কনভেন্সন কাঁমটীর 'নর্ধীরত 
নিয়মাবলশ অনুসারে মান্দ্রাজে কনভেনসন্‌ সাম্মলিত হইয়া জাতীয় মহা- 
সভা নাম ধারণ পূর্বক বয়কট বজ্জ্ন দ্বারা বঙ্গদেশের মুখে চুণকালী 
মাখাইল, বঙ্গদেশের মধ্যপল্থী নেতাগণও নীরবে এই লাঞ্কনা সহ্য কাঁরয়া সহ্য- 
শাক্তর পরাকান্ঠা দেখাইলেন। এই বৎসর লাহোরে এই কৃন্রম মহাসভার 
আধবেশনের আয়োজন চলিতেছে । এই আয়োজনে শ্ত্রীকৃত নন্দী, লালা 
হরাকসনলাল ও পশ্ডিত রামভুজদত্ত চৌধুরী ত্রিমূর্তত সাজা, অসৎ হইতে 
সং সৃন্টি কাঁরয়া শী শাক্তর লক্ষ্য প্রকাশ কারতেছেন। পঞ্জাবের প্রভাব- 
শালী হিন্দুসভা সেই প্রদেশের হিন্দ সম্প্রদায়কে এই কীন্রিম মরলীর ভেদ- 
নীতির পক্ষপাতী জাতীয় মহাসভার জাতীয়তা অস্বীকার কারতে আহবান 
কারতেছেন; লালা লাজপত রায়, লালা মুরাঁলধর, লালা দ্বারকাদাস প্রভাত 
সম্দ্রান্ত নেতাগণ এই আয়োজনের প্রাতবাদ কারয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়ও 
এই রাজ-অনগ্রহ-লালত মহাসভায় যোগ দিতেছেন না। অতএব এই আয়ো- 
জনের সফলতা সম্বন্ধে আশা পোষণ করা যায় না। এই অবস্থায় এঁক্য 
স্থাপনের একমান্র আশাস্থল হগলাতে প্রাদোশক সামীতর আঁধবেশন। এই 
আঁধবেশনে যদি এঁক্যস্থাপনের প্রকৃত প্রণালী নিদ্ধণারত হয় এবং বঙ্গদেশের 


৩৪৮ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙলা রচনাবলণ 


মধ্যপন্থীগণ গোখলে_ মেহতার আঁধপত্য পরিত্যাগ কাঁরয়া দেশের মুখের দিকে 
চাঁহয়া স্বপল্থা নিদ্ধণরণ করেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসভার সম্বন্ধে 
সন্তোষজনক উপায় উদ্ভাবন করিয়া একতার পথ নিজ্কন্টক করা যাইবে। 
গোখলে মহাশয় পুণার বক্তৃতায় যে দেশদ্রোহতা কাঁরয়াছেন, তাহার পরে 
তাঁহার কথায় দেশের আঁহত-সাধন বঙ্গদেশীয় নেতাদিগের পক্ষে আতশয় 
লঙ্জাজনক হইবে । বোম্বাইয়ের নেতাগণ যে বয়কট ও বৈধ প্রাতিরোধকে দমন 
করিতে কৃতানিশ্চয় হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আর কোন বাদ্ধিমান ব্যাক্তির 
সন্দেহ থাকিতে পারে 2 সংরেন্দ্রবাবু বিলাতে বয়কট সমর্থন কাঁরয়াছলেন 
বাঁলয়া বোম্বাইয়ের নেতৃবৃন্দ এত বিরক্ত হইয়াছেন যে, 'বিলাত হইতে পুনরা- 
গমনকালে শ্রীফূত ওয়াচা ভিন্ন একজন সপ্রীসদ্ধ মধ্যপল্খীও সুরেন্দ্র বাবুকে 
অভ্যর্থনা করিতে যান নাই। তাঁহারা নাক বয়কট নীতির সাহত তাঁহাদের 
সহানুভঁতির অভাব ঘোষণার্থ এইরূপে বঙ্গদেশের মধ্যপল্থী নেতাকে অপদস্থ 
কাঁরয়াছিলেন। লাহোরের সভা জাতীয় মহাসভাও নয়, মধ্যপন্থীদলের মহা- 
সভাও নয়, বয়কট-বিরোধী রাজপুরুষভক্তের মহাসভা। যাহা হউক, জাতীয় 
দল হুগলীর আধবেশন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কারতেছেন, তাহার পরে আপনাদের 
গন্তব্য পথ নিদ্ধারণ করিবেন। আমরা আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া নিশ্চেন্ট 
থাঁকব না। 


হিন্দ; ও ম;সলমান 


শাসন-সংস্কারে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র আস্তত্ব অবলম্বন কাঁরয়া 
[বরোধ ব্ধমূল কারবার চেষ্টায় আনন্টের মধ্যে এই ?হতও সাধিত হইয়াছে 
যে, নিজ্জীব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবন-স্পন্দন হইয়াছে । তাহারা 
রাজপুরুষদের 'উপর দাবী কারতে এবং অসাধ্যসাধনের আশা পোষণ কাঁরিতে 
শাখতেছেন। ইহাতেই দেশের পরম মঞ্গল। উহাদের আশা যে ব্যর্থ হইবে, 
তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। ইতিমধ্যে তাহা রাজপুর্ষদের আচরণে বুঝা 
গেল। তাঁহারা যেমন অপর দেশবাসীদগকে ক্ষুদ্ধ ও মূল্যহীন আঁধকার দান 
করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, মুসলমান সম্প্রদায়কেও সেইরুপ ক্ষদ্র ও মূল্যহীন 
আ'ধকার মান্র দান কাঁরিয়া প্রকৃত শাক্তাবকাশের উপায় দিতে অসম্মত হইবেন। 
পৃঙ্ঠপোষক ও সহানুভৃঁতি-প্রকাশক ইংরাজ আমাঁদগকে আশা দিয়া যেমন 
1নবেদন-নীতীপ্রয় কাঁরয়াছিলেন, তাঁহাদেরও সেইরূপ পৃঙ্ঞপোষক ও সহানদ- 
ভাতপ্রকাশক জুটিবেন। শেষে মুসলমান ভ্রাতৃগণ ব্াঝতে পারবেন যে, এই 
নিবেদননশীত ফলপ্রসূ নয় এবং উদ্হাদের প্রকৃত উপকার কারবার সামর্থ 


ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৪৯ 


ইংরাজ পৃঙ্ঞপোষকগণের নাই। আমরা যাঁদ এই শাসনপ্রণালতে যোগদান 
কারতে অসম্মত হই, তবেই জাগরণের দিন শীঘ্ব আসবার সম্ভাবনা 
থাকবে। যাঁদ এই ভেদনীতিমূলক শাসন প্রণালীতে যোগদান করিয়া 
মুসলমানদের সাহত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে আমরা যে আনষ্টের 
সম্ভাবনা দেখাইলাম তাহা নিশ্চয়ই ফাঁলবে। যাঁদও আমরা কাহারও প্রাতি- 
কূলতা ভয় কার না, তথাপি বিপক্ষের উদ্দেশ্যসাধনে সাহায্য করা মূর্খতা মান্র। 
আমরা কখনও মুসলমান ভ্রাতৃগণের তোষামোদ কাঁর নাই, কাঁরবও না, সরলমনে 
এক প্রাণ হইয়া তাঁহাদগকে জাতি সংগঠন কাধ্যে ব্রতী হইতে আহ্বান 
কারয়াছি। সেই আহ্বান শ্রবণ কাঁরয়া নিজের হত ও কর্তব্য নির্ধারণ করা 
তাঁহাদের বাদ্ধি, ভাগ্য ও সাধূতার উপর নির্ভর করে। আমরা বিরোধ সৃষ্টি 
কাঁরতে যাইব না ও বিপক্ষের বিরোধ সবম্টর চেষ্টায় সাহায্য কারব না। 


পঁলশ [বিল 


সার এডওয়ার্ড বেকার পুলিশ বিল স্থগিত কাঁরয়াছেন। তিনি বাদ্ধ- 
মানের কার্যযই করিয়াছেন। এই বিল আইনবদ্ধ হইলে যে অশান্ত ও অনর্থ 
ঘাঁটত, সংবাদপত্রে প্রাতবাদে ও বক্তৃতায় কতক পাঁরমাণে ও অস্পম্টভাবে তাহার 
আভাস দেওয়া হইয়াছে । জ্রোত ফিরিয়াছে। আমরা ৭ই আগম্ট ভয় ও বিঘ| 
আতিক্রম করিয়া পরাঁক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছি বালয়া বাঁঝ ভগবান স্ংপ্রসন্ন 
হইয়াছেন। কুঁদিন অবসান হইতে যাইতেছে, সুদিন ফিরিয়া আদসিতেছে। 
আশা করিতে পাঁর যে, ইহার পরে জাতীয় শাক্তর জয় ভিন্ন পরাজয় হইবে 
না। সেই শীক্তর প্নীর্বকাশ, লোকমতের জয় ও চেষ্টার মঞ্গলময় পাঁরণামের 
পূর্বলক্ষণ পাওয়া যাইতেছে । বঙ্গদেশের বর্তমান ছোটলাটের মত গ্রজা- 
তন্বের পক্ষেই আছে, ইহা জানা কথা, 'কন্তু তাহার কার্য্য ও প্রকাশ্য কথা 
প্রজাতন্ত্ের প্রাতিকূল হইয়াছে ও হইবে। তান লর্ড মরলীর আজ্ঞাবাহক 
ভৃত্য মান্র, কেরাণীতন্ত্বের (816280180/) প্রধান কেরাণী মান্র, স্বতন্ত্র মত 
কার্যে পাঁরণত করিবার স্বাধীনতা তাঁহার নাই। তথাঁপ প্ালশ বিল স্থাঁগত 
হওয়ায় তাঁহার মন হইতে একটা "চন্তার ভার অপনশত হইবার কথা । আমাদের 
বিশ্বাস, তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া এই আনম্টকর বিল রুূজ? করেন নাই; 
চবতঃপ্রণোদিত হইয়া স্থাঁগতও করেন নাই। বিলাট স্বর্গরাজ ইন্দ্রের বন্ত্রপাত 
নয়, আরও উচ্চ শৈলাশখরারূড কখন সৌোম্যমর্ত কখন রুদ্রমীর্ত কোন 
সদাশবের আদেশ-প্রসৃত মহাস্। আমাদের অনুমান যাঁদ অমূলক না হয়, 
তাহা হইলে বুঝতে হইবে নিগ্রহনীতির জন্মস্থানে 'নিগ্রহমদদ্রা শাথিল হইয়া 


৩৫০ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


পাঁড়তেছে। ইহা কি ০০০1১681101) আকাঙ্ষার ফল 2 কেহ যেন এই ভ্রান্তির 
বশবর্তী না হন যে, আমরা এত অল্পে ভুলিব। রাজনীত প্রেমের মান 
[মিলনের খেলা নয়; রাজনীতি বাজার, ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। সেই বাজারে 
০০০1১৫1৪101) এর মূল্য ০010101| অল্প মূল্যে বহূমূল্য বস্তু ক্লুয় কারবার 
দন চলিয়া গিয়াছে। 


আমরা জাতীয় শিক্ষাপারষদকে জানাইতেছি যে, তাঁহারা ৭ই আগন্টে 
পারষদের অধীন স্কুলসকলের ছাব্রবৃন্দকে বয়কট উৎসবে যোগদান কাঁরতে 
নিষেধ করায় মফঃস্বলে অতিশয় কুফল ফিতেছে। সাধারণ লোকের মন 
ক্ষুব্ধ ও উত্তোজত হইয়াছে; যাহারা জাতীয় শিক্ষার সাহায্য করতেন, তাঁহারা 
অনেকে সাহাষ্য বন্ধ করিতেছেন; এবং এই মত প্রচারিত হইতেছে যে, জাতীয় 
স্কুল কলেজে ও সরকারন স্কুল কলেজে নামমাত্র প্রভেদ বর্তমান। শাানয়াছ 
পাঁরষদের একজন খ্যাত সভ্য ছান্রগণকে এই পরামর্শ দিয়াছেন যে, যাঁহারা 
দেশের কার্যে যোগদান করিতে চান, তাঁহারা সরকারী. কলেজের আশ্রয় গ্রহণ 
করুন। পাঁরষদের ইহাও মত হইতে পারে যে, মফঃস্বলের স্কুল সকল বন্ধ 
হউক, সাধারণ লোক সাহায্য বন্ধ করুন, আমরা বড় বড় লোকের অর্থ সাহায্যে 
কাঁলকাতায় একাটমান্র কলেজ চালাইয়া নিম্কৃতি পাইব। যাঁদ তাহাই হয় তবে 
সব ল্যাঠা চকয়া গেল। অন্যথা এই জাতীয় িসলন সারকুলার প্রত্যাহার করা 
আবশ্যক। 


গপ্ত চেষ্টা 


বিশ্বস্ত সূন্রে অবগত হইলাম যে যাহাতে শ্ত্রীযক্ত অরাবন্দ ঘোষ কোনও 
জেলা-সামতি দ্বারা হুগলীর আঁধবেশনে প্রাতাঁনাঁধ নিযুক্ত না হন কয়জন পরম 
দেশীহতৈষী সেজন্য গোপনে চেষ্টা কারয়াছে। এই জঘন্য নাতি এখনও 
আমাদের রাজনীতিতে স্থান পায়, ইহা বড় দুঃখের কথা । অরাঁবন্দবাবুকে 
যাঁদ বয়কটই কাঁরতে হয়, করুন। তাহাতে তাঁহার আপ্পান্ত নাই, তান দু£খত 
হইবেন না, দেশের কার্যে পশ্চাংৎপদও হইবেন না। তান কখনও কাহারও 
মুখাপেক্ষী হইয়া কার্ধ্য করেন নাই, পূর্বে অনেক দন স্বপথে একাকী 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভবিষ্যতেও যাঁদ একাকী যাইতে হয়, যাইতে ভয়' কারবেন 


“ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৫১ 


না । কিন্তু যাঁদ এই মতই গৃহীত হয় যে, হিতের জন্য বা আপনাদের 
উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অরাবন্দবাবুর সংশ্রব বজ্জনীয়, প্রকাশ্যে দেশের সমক্ষে 
দণ্ডায়মান হইয়া এই মত প্রচার কাঁরতে কুণ্ঠিত হন কেন? এই গুপ্ত ষড়যন্তের 
দ্বারা আপনাদের বা দেশের কি হিত সাঁধত হইবে, তাহা বুঝা যায় না। 
ইতিমধ্যেই ডায়মণ্ডহারবার হইতে অরাঁবন্দবাব্‌ প্রাতনাধ 'নর্্বাচিত হইয়াছেন। 
তোমাদের কনভেন্সন নির্ধারিত নিয়মানুসারে হূগলীর আঁধবেশন হইতেছে 
,না, যে কোন সভা যে কোন প্রাতিনিধি নিব্্বাচন কারিতে পারে । ফলতঃ গুপ্ত- 
নীতি যেমন জঘন্য তৈমনই নিম্ফল। কপটতার অভাব ইংরাজাদগের রাজনীতিক 
জীবনের একটা মহান গুণ; তাহারা যাহা কাঁরতে হয় তাহা সাহসের সাঁহত 
সকলের সমক্ষে প্রকাশ্যভাবে, আর্ধভাবে করে। ভারতের রাজননীতক জীবনে 
এই মহান গণের অবতারণা কাঁরতে হইবে। চাণক্যনীতি রাজতল্দ্ে পোষায়, 
প্রজাতন্ত্র কেবল ভঈরুতা ও স্বাধীনতারক্ষণের অযোগ্যতা আনয়ন করে। 


মরলদর ভেদনশীতি 


শাসন-সংস্কারের ছায়ায় ষে ভেদনীতিবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, লর্ড মরলন 
তাহা রোপণ করিয়াছেন, দেশাহতৈষাী গোখলে মহাশয় জলাঁসণ্ণন কাঁরয়া সমত্রে 
পালন করিতেছেন। কাঁলকাতার “ইংলিশম্যান” স্বীকার কাঁরয়াছেন যে, ভেদ- 
নীতই ভারতীয় সৈন্য সংগঠনের মূলতত্ব। ভেদনশীতিই অনেক ইংরাজ 
রাজনীতিজ্ঞের মতে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রধান উপায়। লর্ড মরলীর 
নীতিও ভেদনশীত-প্রধান। তাঁহার প্রথম চেষ্টা, মধ্যপল্থী দলকে রাজপুরুষ- 
দগের হস্তগত কাঁরয়া ও জাতীয় দলকে দলন কাঁরয়া ভারতের নবোথ্থান 
িবনস্ট বা স্থাঁগত কারবার বিফল প্রয়াস। সূরাট আধবেশনের সময় এই 1বষ- 
বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের নেতাগণ ভারতবাসীর ভাবষ্যৎ শক্ত বা 
ন্যায্য আঁধকার সম্বন্ধে কখনও উদার মত বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন নাই। 
তাঁহারা আত অল্পে সন্তুষ্ট হইতেন। বঙ্গদেশের উত্থান ও বয়কট প্রচারের 
প্রভাবে তাঁহাদের আশাতনত শাসন-সংস্কার হইয়াছে । তাঁহারা সেই নবোথানের 
ফল স্বায়ত্ত কাঁরয়া বয়কট ও বৈধ প্রাতিরোধ 'বনম্ট করিবার জন্য আতিশয় 
ব্গ্ন হই্য়াছেন। সূরা আঁধবেশনের পূর্বে এই সংস্কারের সম্ভাবনা তাঁহাদের 
আঁবাদত ছিল না, কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে বয়কট-বজ্জন ও চরমপন্থী 
দলের বাঁহম্কার কারতে না পারলে এই সংস্বাদ ফল তাঁহাদের মুখাঁববরে 
পাঁতত হইবে না। এই দুই উদ্দেশ্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া নাগপুর হইতে 
সূরাটে মহাসভা আনীত হইয়াছিল এবং মহ7সভার কায্যপ্রণালীর সংশোধন 


৩৫২ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবল' 


প্রস্তাব হইয়াছিল; উদ্দেশ্য_জাতীয় দল আপাঁন মহাসভা ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইবেন। সভাপাতি ডাক্তার রাসাঁবহারী ঘোষের বক্তৃতাও সেই উদ্দেশ্যে লাখত 
হইয়াছল। মহামতি তিলক, শ্রীকৃীত অরাবন্দ ঘোষ প্রভাতি জাতীয় দলের 
নেতাগণ এই গপ্ত আভিসন্ধি অবগত হইয়া মহাসভার কর্তৃপক্ষায়াদগের কার্ষে 
তীব্র প্রাতবাদ ও বয়কট-নীতি রক্ষার জন্যে চেষ্টা কারিতোছলেন। সনরাটের 
তুমূল কাশ্ডে তাঁহাদের চেস্টা ব্যর্থ হইল, সার ফেরোজ শাহ মেহতাই জয়ী 
হইলেন। আত্মদোষ-ক্ষালনের সময়ে জাতীয় দলের নেতাগণ বোম্বাইয়ের 
মধ্যপল্থীদের বিরুদ্ধে এই আভযোগ প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা কাঁরলেন। কিন্তু 
মধ্যপল্থীচাঁলিত অসংখ্য পান্রকায় গালাগাঁলর এমন রোল উীঁঠল যে, সত্যের 
ক্ষীণধান সেই কোলাহলে ভাসিয়া গেল। এখন সকল দেশবাসীকে বালিতে 
পার, মেহতা-গোখলের কার্যকলাপ দেখুন, বুঝুন আমরা ভ্রান্ত ছিলাম, 'ি 
মিথ্যা কথা বাঁলয়াছিলাম; না বাস্তাঁবক তাঁহাদের ওইরুপ উদ্দেশ্য ছিল। 
এই ভেদননীতি বোম্বাইয়ের মধ্যপল্থবগণকে অনায়াসে উদ্‌ভ্রান্ত কারল। বঙ্গ- 
দেশের নেতাগণ সেই কুপথের পাঁথক হন নাই, তাঁহারা বয়কট রক্ষা কাঁরয়াছেন। 
ই আগন্ট স্বয়ং শ্রীষযূত ভূঁপেন্দ্রনাথ বস; রাজপুরুষদের নাত ও ভয় প্রদর্শন 
তেজের সাহত উপেক্ষা কাঁরয়া বয়কট উৎসবের সভাপাঁতি হইয়াছিলেন। আবার 
*বেঙ্গল?' পন্রিকায় বয়কট নাম প্রচার হইয়া আমাদের আনন্দ ও আশা উৎপাদন 
কারয়াছে। যাঁদ এঁক্য স্থাপন কখনও সম্ভব হয়, যা্দ মরলীর ভেদনীত বিফল 
হয়, তাহা বঙ্গবাসীর এঁক্যাপ্রয়তা ও বয়কটে দৃঢ়তা দ্বারাই সাঁধত হইবে। 


বিষবৃক্ষের অপর শাখা 


লর্ড মরলণীর দ্বিতীয় চেষ্টা, রাজন ীতিক্ষেত্রে মুসলমান ও [হন্দু সম্প্রদায়কে 
পৃথক করা। ইহাই ভেদনীতির দ্বিতীয় অগ্গ, শাসন-সংস্কারের দ্বিতীয় 
বিষময় ফল। এই সম্বন্ধে লর্ড মরলী গৃপ্ত চেস্টা করেন নাই, প্রকাশ্যেই 
ভেদনীত অবলম্বন করিয়া মুসলমান ও 'হন্দুর চিরশব্ুতার ব্যবস্থা 
করিতেছেন। অথচ ব্যবস্থাপক সভায় নিবর্বাচিভ প্রাতানাধর সংখ্যা বাঁদ্ধতে 
মধ্যপন্থী নেতাগণ এমন মুণ্ধ ও প্রলুব্ধ যে সেই অল্প লাভের আশায় এই 
মহান আনন্ট আলঙ্গন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। গোখলে মহাশয় মূক্তকণ্ঠে 
এই ভেদনশাতির প্রশংসা কাঁরয়াছেন। তাঁহার মতে লর্ড মরলী ভারতের 
পাঁরত্রাতা। তাঁহার মতে মুসলমানদিগের পৃথক প্রাতানিধি নির্বাচন ন্যায্য ও 
যাঁক্তসঙ্গত। ইহাতে যে মুসলমান ও হিন্দুর রাজনীতিক জীবনের, শক্ত 
স্বতল্ল ও পরস্পর 'িবরোধা হইয়া জাতীয় মহাসভার মূলতত্ব ও ভারতের ভাবি 


“ধম” পাত্রকার সম্পাদকীয় ৩৫৩ 


এক্য ও শান্তি সম্পূর্ণ বিনম্ট হইবে এই সত্য গোখলে মহাশয়ের ন্যায় লব্খ- 
প্রাতিষ্ঠ রাজনী1তাবিদের ব্যাদ্ধর অগোচর হইতে পারে না। তবে কোন্‌ নিগ্‌ু 
রহস্যময় সুক্ষম্রনীতির বশে গোখলে মহাশয় এই ভেদনীতির সমর্থন কাঁরতে 
সাহস হইয়াছেন, তাহা 'তানই জানেন। আমাদের পূজনীয় স্‌রেন্দ্রনাথ এই 
সম্বন্ধে বপরত মত প্রকাশ করিয়াছেন, অথচ দৃঢ়ভাবে এই শাসন-সংস্কার রূপ 
মহান অনর্থের প্রাতিবাদ করিতে পারেন নাই। বরং 'িলাতপ্রবাসে প্রথম 
অবস্থায় এই শাসন সংস্কারের অযথা ও অমূলক প্রশংসা করিয়াছলেন। এই 
সংস্কারে বঙ্গবাসীর লেশমান্র আস্থা নাই। যাঁদ কয়েকজন বড় লোক এই 
ন.তন শাসন প্রণালীতে যোগদান কারবার লোভ ছাড়তে না পারয়া দেশের 
প্রকৃত হত ভূলিয়া যান, তাহাতে দেশের কোন অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। 
কন্তু সুরেন্দ্রবাবুর ন্যায় সব্বজনপৃঁীজত নেতা এই বিষবৃক্ষে জলসেচন কাঁরলে 
দেশের নিতান্ত দুভণগ্য বুঝতে হইবে। যাহারা এই সংস্কারে যোগদান 
করিবেন, তাঁহারা মরলণর ভেদনীতির সহায়, সাম্প্রদায়ক [বরোধের সৃষ্টিকর্তা 
ও ভারতভূমির ভবিষ্যৎ একতার বাধাস্বরুপ হইয়া উঠিবেন। শ্রীফত সুরেন্দ্র 
নাথ এই ভ্রান্ত নীতি অনুসরণ কাঁরতে কখনও সম্মত হইবেন না, ইহাই 
আমাদের আশা । 


ধর্ম 
৩য় সংখ্যা 
২১এ ভাদ্র ১৩১৬ 


শাসশ সংস্কার 


শাসন-সংস্কার গৃহীত হইলে যে কুফল ফিবে, তাহা গতবারে বলা 
হইয়াছে এবং উহা দেশবাসীরও আবাঁদত নহে। এরূপস্থলে যাঁদ কেহ বলে 
যে, আমরা এই সংস্কারের দোষ দেখাইব কন্তু তাহার মধ্যে যে সুবিধাটুকু 
দেওয়া হইয়াছে, তাহা পাঁরত্যাগ কাঁরব কেন, তাহার বৃদ্ধি বা রাজনীতি- 
জ্ঞানের প্রশংসা করিতে পাঁর না। যে দোষ দেখাইবেন সে দোষ রাজপনরদষ- 
গণের বুদ্ধির অগোচর নহে, তাঁহারা যে না বুঝিয়া সংস্কারে এই দোষ প্রবেশ 
করাইয়াছেন, তাহাও নহে। তাঁহারা পূর্বেই জানতেন যে, এই দোষ সকলের 
প্রাতবাদ হইবে, কিন্তু তাঁহারা ইহা চান যে প্রতিবাদ করিয়াও দেশের নেতাগণ 
এই সৈন্য-সংস্কার প্রত্যাখ্যান না করুন, তাহা হইলেই' তাঁহাদের আভসান্ধি সফল 
হইল। “দোষ সংস্কৃত কারবার ইচ্ছা তাঁহাদের নাই, কেন না এই দোষ তাঁহাদের 


২৩ 


৩৫৪ পীঅরবিন্দের মূল বাঞ্গলা 


যুক্তিতে দোষ না হইয়া সংস্কারের মুখ্য গুণ। এই সংস্কারে স্বাধীনতালুব্ধ 
দেশবাসীর শাক্ত বাঁদ্ধ হইবে না, তাঁহারাই 'হন্দু-মুসলমানের বিরোধে দুটপ 
, চিরসংঘর্ষ-প্রবৃত্ত শাক্তর যুদ্ধে মধ্যস্থ ও দেশের হর্তা-কর্তা হইয়া বিরাজ 
কঁরবেন। তাঁহাদের এই নীতি দোষাবহ নয়, প্রশংসনীয়। তাঁহারা দেশ- 
হিতৈষী, স্বদেশের হিত, শাক্ত বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যরক্ষার উপায় দোঁখতেছেন। 
এই নীতি উদারনীতি নয়, বিন্তু উদারনীতি যাঁদ স্বদেশের আহতকর বিবেচনা 
কার, অনুদারনীতিই অবলম্বন করা দেশাহতৈষীর যোগ্য পল্থা। আমরা 
দেশের কল্যাণে নিরপেক্ষ হইয়া উদারনীতি অবলম্বন করিতাম, দেশাহতোধিতা- 
ত্যাগ জগতাঁহতৈষী সাঁজতাম। এখন আমরাও স্বদেশের হত, শাক্ত বদ্ধ ও 
জাঁবনরক্ষার পথ দোখ। দেশ আগে বাঁচুক, তাহার পরে জগতের হত ও 
উদারনীতি আচরণ করিবার যথেষ্ট অবসর পাইব। 


হগলণ প্রাদেশিক সাঁমাতি 


ইতিমধ্যে হুগলণতে প্রাদেশিক সাঁমাতির আঁধবেশন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার 
ফলাফল নিশ্চিত ভাবে না জানা পর্য্যন্ত সমাতির আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে মত 
প্রকাশ অনাবশ্যক। এই বৎসর ভূতভাবিষ্যতের সন্ধিস্থল। সাঁমাতির কার্যয- 
ফলের উপর বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করিতেছে । প্রবল নিগ্রহনীতি 
আরম্ভ হওয়া প্রভৃতিতে দেশ নীরব হইয়া পাঁড়ল। বঙ্গজাতির নবোঁথিত শাক্ত 
ও সাহস যুবকদের প্রাণের মধ্যে লূক্কায়িত হইল এবং ভীরুগণের পরামর্শে 
দেশবাসীর স্মৃতিভ্রংশ ও বাঁদ্ধলোপ হইতে চালল। কোথায় 'িগ্রহনীতির 
বৈধ অথচ সাহসপূর্ণ প্রাতরোধ করিয়া সেই নীতি ?বফল কাঁরবে, তাহা না 
হইয়া ভয়ে ও রাজনীতি-জ্ঞানরহিত বিজ্ঞতায় নিশ্চেম্টতা ও নীরবতা শ্রেষ্ঠ পথ 
বিয়া প্রচারিত হইল, তাহাতে নিগ্রহনীতি সফল হইয়াছে, রাজপুরুষগণও 
বুঝিয়াছেন যে আমরা অমোঘ অস্ত আবচ্কার কারলাম। এই নিশ্চেষ্টতা ও 
নীরবতায় দেশবাসীর মনপ্রাণ অবসাদপ্রাপ্ত ও উৎসাহহাীন হইয়া পাঁড়তে ছিল, 
জাতনয্ন শিক্ষার শেষ পাঁরণাম আঁতি শোচনীয় হইতেছে, বয়কটের বল ক্ষীণ 
হইয়া বিলাতী পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সবেগে বৃদ্ধ পাইতেছে, গত পাঁচ বংসরের 
যত চেম্টা ও উদ্যম, শীক্তহীন ও বিফল হইয়া যাইতেছে । নেতাগণ হৃদয়ে 
সাহস বাঁধয়া দেশের প্রকৃত নেতৃত্বকার্ধ্য কারতে অক্ষম, কন্ভেন্সন-নীতির 
মমতা ও শাসন-সংস্কারের মোহত্যাগ করিতে চান না, মুখে প্রকৃত জাতীয় 
মহাসভার পক্ষপাতী, কার্যে তাহার পুনঃসৃন্টি করিবার কোনও আয্মোজন 
কাঁরতেছেন না, শাসন-সংস্কার গ্রহণ কাঁরতেও ভয় করেন, প্রত্যাখ্যান কাঁরিতে 


ধর্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৫৫ 


হইলেও প্রাণ কাঁদয়া উঠে। এই অবস্থায় যাহারা দেশের জন্যে সমস্ত 
জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, যাহারা ভয়ের পাঁরচয় রাখেন না, ভগবান ও 
বঙ্গজননী 'ভন্ন কাহাকেও জানেন না ও মানেন না, তাঁহারা অগ্রসর না হইলে 
বঙ্গের ভাবষ্যং অন্ধকারময় হইবে। যাঁদ আমরা প্রাদৌশক সাঁমীততে দেশের 
মুখ-রক্ষা ও ভারতের ভাঁবষ্যং আশা রক্ষা কারতে পাঁর, পথ অনেক পাঁরমাণে 
মুক্ত হইয়া থাঁকবে। সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা কাঁরতোছ। নচেং নিজের পথ 
নিজে, পাঁরজ্কার করিয়া ভয়ার্ত ও 'নগ্রহননীতিবিক্ষুত্থ দেশের প্রাণ রক্ষা কাঁরতে 
হইবে। 


দৈনিক পাত্রকার অভাব 


জাতীয় দলের শীক্ত অনেক দিন অন্তাঁনশহত হইয়া ছিল, আবার বিকাশ 
হইতেছে। কিন্তু সেই শীক্তীবকাশের উপযোগী উপকরণের অভাবে সম্পূর্ণ 
কার্য্যাসাঁদ্ধ অসম্ভব। আমরা যথাসাধ্য আর্ধঘধম্ম ও ধর্মসম্মত রাজনীতির 
প্রকাশপূব্বক এই বিকাশের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ?কন্তু সাপ্তাঁহক 
পন্র দ্বারা এই কার্য্য সন্তোষজনকভাবে সাঁধত হয় না। 'বশেষতঃ আমাদের 
রাজনীতিক জীবনে দৌনক পান্রকার অভাব গুরুতর অভাব। প্রাতাদন যাহা 
ঘাঁটতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ লোককে জানাইয়া সেই সম্বন্ধে জাতীয় দলের 
মত বা কর্তব্য লোকের সম্মুখে স্থাপন কাঁরতে না পারলে আমাদের চেষ্টায় 
তেজ তৎপরতা ও ক্ষিপ্রতা হইতে পারে না। সোঁদন কলেজ স্কোয়ারে এক 
স্বদেশী সভা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা ও বক্তৃতার সারাংশ একটা সংপ্রাঁসদ্ধ 
দৌনক পান্রকায় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু পান্রকার কর্তাগণ প্রকাশ কাঁরতে 
অসম্মত হন। সেই সভায় শ্লীফৃত অরাঁবন্দ ঘোষ অধ্যক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিয়া- 
ছিলেন এবং ঘন ঘন বয়কটের উল্লেখও হইয়াছিল, ইহাতে হয়ত কর্তাগণ ভীত 
বা বিরক্ত হইলেন, সে ভয় ও বিরাক্ত স্বাভাঁবক, আজকালকার 1দনে বয়কট 
নামের যত কম উল্লেখ হয়, ততই ব্যাক্তগত মঙ্গল সম্ভব। বয়কট প্রচারের 
জন্য স্বাধধন দৌনক পান্রকার আবশ্যকতা প্রাতাদন বোধ হইতেছে। 


মেহতা মজলিসের সভাপাঁতি 


সভা হইবে কি না স্থির নাই। [কিন্তু পাঁতত্ব লইয়া বিষম সমস্যা 
উপাস্থিত। মান্দ্রাজ কনভেন্সনের পুনরাব্ীত্ত এবার লাহোরে হইবার কথা। 


৩৫৬ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবল? 


কিন্তু লাহোরের দেশভক্তগণ দেশসেবার এই কৃীত্রম আঁভনয়ের প্রশ্রয় দিতে 
প্রস্তুত নন। দেশে মানে না, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক নাই অথচ দেশের দশ 
পাঁচ জন মাথাধরা লোক দেশের লোকের নামে, ডিন্রি ডিসামস কাঁরবেন ইহা 
কোন বাীদ্ধমান ব্যাক্তি অনুমোদন কারতে পারেন 2 সে যাক। এখন সভাপাঁতর 
কথা। এ সম্বন্ধে ভারত মিত্র বেশ বাঁলয়াছেন £_ভিন্ন কংগ্রেসের পক্ষপাতগণ 
আগামী লাহোর কনভেনসনে মান্দ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদকে সভাপাঁতি 
কাঁরতে চান। কিন্তু নবাব সাহেব এ সম্মান গ্রহণে সম্মত নন। এখন 
পাঞ্জাবের কংশ্রেস কামটী সার ফিরোজ শা মেহতাকে সভাপাঁত কারতে 
চাহিতেছে_মেহতা সম্মত না হইলে অগত্যা সুরেনবাব্। ভারত শিন্র 
বাঁলতেছেন আমরা বাল যেরূপ কাঁরয়াই হউক মেহতা সাহেবকেই সভাপাতি 
করা উাঁচত। তিনিই ভাঙ্গা কংগ্রেসের জন্মদাতা । সতরাং কংগ্রেসের (2) 
সভাপতিত্ব তাঁহাকে যেরূপ সাজে আর কাহাকেও সেরূপ সাজে না। লোকে 
এখন হইতেই ভাঙগা কংগ্রেসকে মেহতা মজাঁলস বলিতে আরম্ভ কাঁরয়াছে। 


ধর্ম 
৪র্থ সংখ্যা 
২৮এ ভাদ্র ১৩১৬ 


অপসম্ভবের অন,পন্ধাণ 


হুগলীতে প্রাদৌশক সাঁমতির যে আঁধবেশন হইয়া গিয়াছে তাহাতে 
সভাপাঁত শ্লীফৃত বৈকুণ্ঠনাথ সেন জাতীয় দলকে অধীর ও অসম্ভব আদর্শের 
সন্ধানে ব্যস্ত বাঁলয়া আভাহত কাঁরতে কু্ঠিত হয়েন নাই । যাঁহারা আঁধবেশনের 
কার্যাববরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার কারবেন, মধ্যপল্থীরাই 
অধাঁরতার পরিচয় দিয়াছেন: জাতীয় দলের বিরুদ্ধে অধীরতার আভিযোগের 
কারণ নাই। হুগলীতে যে জাতীয়দলের সংখ্যাঁধক্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই; অথচ িরোধ-বজ্জনের উদ্দেশ্যে জাতীয় দলের পক্ষ হইতে শ্রীীত 
অরাবন্দ ঘোষ স্বাবলম্বন ও 'শাঁক্ক্ুয় প্রতিরোধ সমর্থন করিয়া ক্ষান্ত হইয়া- 
[ছিলেন। ইহাও যাঁদ অধীরতা হয় তবে ধনরতা বোধ হয় জড়তার নামান্তর 
মান্। অসম্ভব আদর্শের কথায় আমরা এই মান্র বালতে পার যে, যাহারা 
বর্তমানের সঙ্কীর্ণ সীমার বাহরে কিছুই দৌখতে চাহে না ও পারে না 
তাহারা ভবিষ্যতের ভাবনার ভাব্‌কাঁদগকে চিরদিনই অসম্ভব আদর্শের সন্ধানে 
বাস্ত বালয়া উপহাস কাঁরয়া থাকে । যে সকল কম্মবীর সঙ্কটসময়ে বিশেষ 


'ধম্ম” পাত্রকার সম্পাদকীয় ৩৫৭ 


বিচার ও বিবেচনা কাঁরয়া ভাঁবষ্যতের উন্নাতির ভীত্তস্থাপনক্ষম তাঁহাদের 
ভাগ্যেও এরুপ উপহাস লাভ ঘটিয়া থাকে। ফলের বিষয় না জানিয়া অপেক্ষা 
করা জড়ত্ব, তাহা বুদ্ধির পাঁরচায়ক নহে। সেখানে স্থৈর্যা মূঢের কার্য; 
গাঁতই জীবন। ভারতে মধ্যপল্থী সম্প্রদায়ের অকারণ ভশীতিই জাতীয় উন্নাতির 
অন্তরায় হইয়াছে । সমগ্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে জাগরণ, যে উন্নাতির আকাঙ্ক্ষা, যে 
আবেগ আঁসয়াছে জাপানে, পারস্যে, তুরস্কে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
ভারতের বড়লাট লর্ড মণ্টোও স্বীকার করিয়াছেন, সে-প্রবাহের গাঁতিরোধ করা 
মানবের সাপ্যাতীতি। অথচ মধ্যপন্থীরা একথা বুঝেন না। বা বাঁঝয়াও 
বুঝেন না সব্বন্্ই সংস্কারে প্রজাশীক্তর আত্মীবকাশ দেখা যাইতেছে । কেবল 
ভারতেই অপেক্ষার আদেশ প্রাতধদাঁনত হইতেছে । এই আদেশদাতা লর্ড মরলণী 
_সমস্ত জাবন প্রজাশীক্তর সমর্থন কাঁরয়া জীবনের সায়াহে ভারতবর্ষকে 
চিরকালের জন্যে জড়জশীবন যাপনের আদেশ করিয়াছেন। এ অবস্থায় 
জাতীয় দলের উন্নাত-চেণ্টা উপহাসাস্পদ না মধ্যপল্খীদিগের পরানভরতা ও 
জড়ত্ব উপহাসাস্পদ 2 


যোগ্যতা াবচার 


ভাবে বোধ হয়, সভাপাঁতি মহাশয় আংলো-ইীণ্ডিয়ার কথায় অযথা বিবাস- 
বান হইয়া মনে করেন, আমরা আজও স্বায়ন্ত-শাসনের উপযুক্ত নাহ । স্বায়ন্ত- 
শাসন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের আলোচনাকালে একজন বক্তাও এই কথাই বাঁলয়া- 
ছলেন! আমাদগকে অনুপযুক্ত বলা ব্যতীত আ্যাংলো-ইন্ডিয়ার পক্ষে 
স্বেচ্ছাচহ্র সমর্থনের অন্য উপায় নাই। এ অবস্থায় আংলো-ইণন্ডিয়ার ক্বার্থ- 
সমর্থক যাঁক্ত স্বাভাবক ও সঙ্গত। কিন্তু ভারতবাসঈর পক্ষে এই যুক্ত 
গ্রহণ করা অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত। গ্ল্যাডন্টোন বাঁলয়াছিলেন, স্বাধীনতা- 
সম্ভোগই লোককে স্বাধীনতার উপযুক্ত করে। স্বায়ত্ত-শাসন-সম্ভোগ ব্যতীত 
স্বায়ত্ত-শাসনের উপযোগন হইবাব উপায়ান্তর নাই। আমরা অবগত আছ, 
স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে প্রথম আমাদের ভ্রম প্রমাদ আঁনবাধ্য। সকল দেশেই 
এইরূপ হইয়াছে। জাপানের ভ্রম হইয়াছে, তুরস্ক ও পারস্যে এখনও ভ্রম 
ঘাটতেছে। তাই বাঁলয়া স্বায়ত্ত-শাসনের পথে অগ্রসর না হওয়া আর উন্নাতির 
পথ িরাদনের জন্য অর্গলবদ্ধ করা একই কথা । উনাঁবংশ শতাব্দীতে আমরা 
ভ্রান্ত শিক্ষায় আপনাদগকে অসার ও অনুপযোগী বলিয়াই বি*বাস করিতে 
শাঁখয়্রুলাম। আজ সে ভ্রম অপগত। আজ আমরা বাঁঝয়াঁছ, এ জাতির 
জীবন-স্পন্দন বন্ধ হয় নাই_এ জাত জাীবত। এই অননভূতিই জাতীয় 


৩৫৮ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


উন্নাতর পক্ষে যথেম্ট। আর এই অনুভীতই আমাঁদগকে উন্নাতর পথার্ঢু 
কাঁরয়া রাজনশীতি ক্ষেত্রে মোক্ষলাভে সক্ষম কারবে। এ অবস্থায়_আজ যখন 
স্থির হওয়া মুর কার্য । আজ জাতীয় জীবনে যে সময় উপাঁস্থত সে 
সময়ের গাঁতি রুদ্ধ হইলে আমরা উন্নাতির পথে পিছাইয়া পাঁড়ব- অগ্রসর 
হইতে পারব না। সুতরাং আমাঁদগকে অগ্রসরই হইতে হইবে; শঙ্কায় বা 
সন্দেহে বিচাঁলত না হইয়া স্থির ও ধীরপদে কর্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই আজ, 
আমাদের কর্তব্য। ॥ 


চাণ্ল্য-চিন্নু 


আমাদের কোন কোন বিজ্ঞ মধ্যপল্থী এমন কথাও বলেন যে, আজকাল 
কোন কোন সভায় কিছু কিছ গোলমাল হয়; ইহাতে রাজনীতিক আঁধকার 
লাভে আমাদের অযোগ্যতাই প্রাতপন্ন হইতেছে । এ কথাটাও তাঁহাদের মৌলিক 
নহে, কপটাচারী আযাংলো-ইপ্ডিয়ানাদগের মতের প্রতিধাঁন মান্র। যে সকল 
আযাংলো-ইশ্ডিয়ান এরূপ মত প্রকাশ করেন, আমরা তাঁহাদিগকে কপটাচারী 
বলিলাম, কারণ তাঁহারা অবশ্যই অবগত আছেন যে, বিলাতে রাজনীতিক সভা- 
সামাীতিতে যের্প গোলমাল হয় ভারতে সভা-সাঁমাতিতে তাহার শতাংশের 
একাংশও হয় না। ধার প্রকৃতি ভারতবাসীরা সেরূপ ব্যবহারে একান্ত 
অনভ্যস্ত। আমাদের দেশে সভা-সমাতিতে গোলযোগের দুইটট প্রধান দজ্টাল্ত 
দেখা যায়; _সুরাটে সরেন্দ্রনাথের কথায় কেহ কর্ণপাত করে নাই, তানি 
বক্তৃতা বন্ধ কাঁরয়া বাঁসতে বাধ্য হইয়াছিলেন, আর সুরাটেই মধ্যপল্থীরা 
শ্রীত বাল গত্গাধর তিলককে প্রহার কাঁরতে উদ্যত হইলে 'বষম গোলযোগ 
উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডে এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘাঁটয়া থাকে । কোন বিশব- 
বদ্যালয়ের সভায় প্রধানমন্ত্রী মিম্টার ব্যালফোর গোলমালে বক্তৃতা কাঁরতে 
পারেন নাই, শেষে দুইজন ছান্র নারীবেশে মণ্ডে উঠিয়া তাঁহাকে জুতার মালা 
উপহার দেয়। তান হাসিতে হাঁসতে সে উপহার গ্রহণ কারয়াছলেন। 
আর একবার ছান্রগণ কোন বস্তার বক্তৃতায় অসন্তুষ্ট হইয়া মারামারি করে ও 
পুলিশকে বিষম প্রহার করে। বিচারে ছাত্রদিগের কোনরূপ দণ্ড হয় নাই। 
আমরা অবশ্য এমন কথা বাল না যে, আমাদের দেশে রাজননীতিক আন্দোলনে 
সভা-সমাতিতে এইর্‌প চাঞ্চল্য আরব্ধ হউক। আমরা এই কথা বালিতে চাহি 
যে, এইরূপ চাণুল্যে স্বায়ত্ত-শাসনলাভে আমাদের অযোগ্যতা প্রাতপন্ন হয় নয; 
পরল্তু ইহা জীবনের লক্ষণ। বরং ইহাতে প্রাতপন্ন হয় যে, আমরা যৃগ-ব্যাপী- 


ধেম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৫৯ 


জড়ত্ব-শাপ-মুক্ত হইয়া নবীন উদ্যমে নবীন শাক্ততে নৃতন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
কাঁরতেছি। 


হগলনর পারণাম 


হুগলীতে প্রাদৌশক সাঁমাতর আঁধিবেশন দ্বারা জাতীয় পক্ষের পথ 
অনেকটা পাঁরজ্কার হইয়া গিয়াছে। মধ্যপন্থীদের মনের ভাব তাঁহাদের আচরণে 
বোঝা গেল, জাতীয় পক্ষের প্রাবল্যও সকলের অনুভূত হইল। বঙ্গদেশ যে 
জাতীয়ভাবে পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আর কছ-মান্র সন্দেহ নাই। অনেকে 
সন্দেহ কারয়াছিলেন হুগলীতে জাতীয় পক্ষের দুব্্বলতা ও সংখ্যার অজ্পতাই 
অনুভূত হইবে; কিন্তু তাহা না হইয়া বরং এই বর্ষকালব্যাপীী দলন ও 'নিগ্রহে 
এই দলের 'ি অদ্ভূত শাক্তবাদ্ধ এবং তরুণদলের হৃদয়ে কি গভীর জাতীয় 
ভাব ও দৃঢ় সাহস জী্ময়াছে তাহা দেখিয়া প্রাণ আনান্দিত ও প্রফুল্ল হইল। 
কেবলমান্র কলিকাতা বা পূর্র্ববঙ্গ হইতে নহে, চাব্বশ পরগণা, হুগলী, হাওড়া, 
মোঁদনীপুর ইত্যাদ পশ্চিম বঙ্গের জেলা সকল হইতে জাতীয় পক্ষের প্রাতি- 
নিধি সাঁমাতিতে গিয়াছিলেন। আর একটী শুভ লক্ষণ তেজস্বী ও ভাবপ্রবণ 
নবীন ছলের পক্ষে যাহা সহজসাধ্য নহে অথচ বিশেষ প্রয়োজনীয়, শৃঙ্খলা ও 
নেতাদের আজ্ঞানুবন্তীতাও হুগলীতে দেখা গেল। জাতীয় পক্ষের নেতারা 
কখনও মধ্যপল্থী নেতাগণের ন্যায় স্বেচ্ছায় কার্ধ্য চালাইতে ইচ্ছূক হইবেন না, 
দলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গন্তব্যপথ 'নর্ণয় কাঁরবেন, কিন্তু একবার পথ 
স্থর হইলে নেতার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আবশ্যক। সেই বিশ্বাস যাঁদ টলে, 
নৃতন নেতা মনোনীত করা শ্রেয়স্কর, কিন্তু কার্যের সময়ে প্রত্যেকে নজের 
বাদ্ধ না চালাইয়া একপ্রাণ হইয়া নেতাকে সাহায্য করা উচিত। পথাণির্ণয় 
স্বাধীন চন্তা ও বহু জনের পরামর্শ নণরতপথে সৈন্যের ন্যায় শৃঙ্খলা ও 
বাধ্যতা, ইহাই প্রজাতন্বে কার্যাঁসাদ্ধর প্রকৃত উপায়। অতএব হুগলী আঁধ- 
বেশনে ইহাই প্রথম উপলাব্ধ হয় যে, জাতীয় পক্ষ এক বংসরের নিগ্রহ ও 
ভয় প্রদর্শনে অধিক বলান্বিত ও শৃঙ্খলাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা এতাঁদনের 
অন্তার্নাহত শাক্তর বকাশ। 

'দিবতাঁয় ফল মধ্যপল্থীদের মনের ভাব কার্যে প্রকাশ হইয়াছে। তাঁহারা 
শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন, সে সংস্কার নিদ্দোষ হউক বা সদোষ 
হউক, দেশের 'হতকর হউক, বা আঁহতকর হউক, তাহা সংস্কার নামে আভ- 
হত, অতএব গ্রহণীয়, পুরাকালের কংগ্রেসের চিরবাঞ্ছত দুর্লভ স্বপ্ন, 
অতএব গ্রহণীয়; তাহা লর্ড মরলীর প্রসূত মানস-সন্তান, অতএব, 
গ্রহণীস্ব; উপরন্তু মরলী-রিপণ-প্রসৃত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের চরম-অবস্থা 
আনয়নে' প্রাতজ্ঞাবদ্ধ, অতএব গ্রহণীয়! তাহাতে জাতীয় একতার আশা 
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লঃপ্তপ্রা় হউক বা না হউক, নেতাদের স্বপ্ন ভাঁঙ্গবার নহে। বয়কটকে 
বিষরাহত প্রেমময় স্বদেশনীতে পারণত করাও নেতাদের স্থির আভসান্ধি। স্বয়ং 
সভাপাঁতি মহাশয় শেক্ষপীরকে প্রমাণ কাঁরয়া বয়কট নাম বয়কট কারবার 
পরামর্শ 'দলেন; পাছে মরলী-মডারেটের মিলনমান্দরে বিদ্বেষ বাহু প্রবেশ 
কাঁরয়া সব ভস্মসাৎ করে। আরও বোঝা গেল যে মধ্যপল্থী নেতাগণ বৈধ 
প্রাতরোধ পাঁরিত্যাগ কাঁরতে কৃতসঙ্কল্প। বাস্তাঁবক মলন যখন হইয়াছে, 
শাসন-সংস্কার যখন গৃহীত হইয়াছে, তখন প্রাতরোধের আর আবশ্যকতা 
কোথায় 2 বিপক্ষে বিপক্ষে প্রতিরোধ সম্ভব, প্রোমকে প্রোমিকে প্রার্থনা আভমান 
ও ক্ষাণক মনোমালিন্যই শোভা পায়। এই পুরাতন-নীতির পুনঃসংস্থাপনের 
ফল, নেতাগণ কন্ভেন্সনকে আরও দৃঢ় কারয়া আলিঙ্গন কারয়া রাহয়াছেন, 
মান্দ্রাজে বয়কট বঙ্জন কাঁরিলে সংরেন্দ্রনাথ কনভেন্সন ত্যাগ কাঁরবেন বাঁলয়া 
কয়েকজন যে আশা পোষণ কাঁরয়াঁছলেন, সেই আশা বিনষ্ট হইয়াছে। কেবল 
একটি বিষয়ে এখনও সন্দেহ বর্তমান, জাতীয় মহাসভার পুনঃসংস্থাপন সম্ভব 
না অসম্ভব 2 একপক্ষে প্রাদেশক সামাতির আঁধবেশনে দেখা গেল যে, সভায় 
কোন পূর্ণ জাতীয়ভাব প্রকাশক প্রস্তাব গৃহীত হইলে আমরা সমিতি 
ভাঁঙ্গয়া সরিয়া পাঁড়ব, ইহাই মধ্যপল্থশীদগের দূঢ়ুসঙ্কল্প হইয়াছে । তাহা 
যাঁদ হয়, তবে প্রকৃত এঁক্য অসম্ভব। ইহার তাৎপর্য ক ? পূর্ণ রাজপুরূষ 
ভাক্ত প্রকাশক কোনও প্রস্তাব উপাস্থিত হইলে জাতীয় পক্ষ তাহা গ্রহণ 
কাঁরতে বাধ্য, যত 'নিম্ষল প্রার্থনা, প্রতিবাদ, নিবেদন গ্রহণ কাঁরতে বাধ্য, 
কিন্তু পূর্ণ জাতীয় ভাবব্যঞ্জক প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে না। এই সর্তে 
কোন প্রবল ও বদ্ধনশীল দল সাঁমাততে থাকতে সম্মত হইবে না, বিশেষতঃ 
যে দলের স্থায়ীভাবে 'সংখ্যাধিক্য হইয়াছে। অপরপক্ষে জাতীয় পক্ষের 
নিব্বন্ধে দুই দলের একট কমিটি ?নযুক্ত হইয়াছে, জাতীয় মহাসভায় এঁক্য 
স্থাপন তাহার উদ্দেশ্য, সভ্যাদগের চারজন মধ্যপন্থী, শ্রীফৃত সংরেন্দ্রনাথ, 
শ্রীত ভূপেন্দ্রনাথ বস, শ্রীৃত বৈকৃণ্ঠ নাথ সেন, শ্রীফৃত অম্বিকাচরণ 
মজ্‌মদার এবং চারজন জাতীয় পক্ষের শ্রীহৃত অরাঁবন্দ ঘোষ, শ্রীফৃত রজত- 
নাথ রায়, শ্রীফৃত 1জতৈন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীধৃত কৃতান্তকুমার বস?! 
ইণ্হারা যাঁদ একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে জাতীয় মহাসভার এঁক্য 
সংস্থাপন চেম্টাসাধ্য হইবে। চেম্টা কারলেও যে এঁক্য সাধিত হইবে, তাহাও 
বলা যায় না; কেন না যাঁদ মেহতা ও গোখলে অসম্মত হয়েন অথবা বর্তমান 
ক্লুড ও কার্যপ্রণালী বিনা আপান্ততে গ্রহণ কারতে বলেন, তাহা হইলে 
মধ্যপল্থী নেতাগণের পক্ষে তাঁহাঁদগকে পাঁরত্যাগ কাঁরয়া জাতীয় মহাসভা 
সংস্থাপনে উদ্যোগ হওয়া অসম্ভব। রর 

এই অবস্থায় একতা অসম্ভব, কিন্তু যে ক্ষীণ আশা এখনও 1বদ্যমান, 
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তাহাই জাতীয় পক্ষ ধারয়া আছেন, সেই আশায় সংখ্যায় আঁধক হইলেও 
তাঁহারা সব্বাবষয়ে মধ্যপন্থীদের 'নকট ইচ্ছা কাঁরয়া হার মানিয়াছেন। এই- 
রূপ ত্যাগস্বীকার ও আত্মসংযম সবল পক্ষই দেখাইতে পারে। যাঁহারা স্বীয় 
বল অবগত আছেন, তাঁহারা সব্বদা সেই বল প্রয়োগ কাঁরতে ব্যস্ত হয়েন 
না। আমরা সুরাট অধিবেশনে ধৈর্যচ্যুত হইয়াঁছলাম, বোম্বাইয়ের নেতা- 
দগের অন্যায় আবচার ও অপমান সহ্য কারয়াও শেষে ধৈর্যযভঙ্গে সেই আত্ম- 
সংবমের ফললাভ করিতে পারিলাম না, সেই দোষের প্রায়াশ্ত্বর্ূপে হূগলাীতে 
প্রবল হইয়াও দুব্বল মধ্যপল্থীদলের সমস্ত আবদার সহ্য কাঁরয়া একতার 
সেই ক্ষীণ আশা যাহাতে আমাদের দোষে বনঘ্ট না হয়, সেই একমাত্র লক্ষ্য 
রাঁখয়া প্রাদোশক সামাতকে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা কাঁরলাম। 
দেশের নিকট আমরা দোষমুক্ত হইলাম, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের অভিশাপ মুক্ত 
হইলাম, ইহাই আমাদের আত্মসংযমের যথেষ্ট পুরস্কার । মহাসভার একতা 
সাধিত হইবে কি চিরকালের জন্য বনম্ট হইবে, তাহা ভগবানের ইচ্ছাধীন 
আমাদের নহে। আমরা ব্রড সহ্য কারব না, যে কার্যয প্রণালী দেশের অনু- 
মৃতি ন; লইয়া প্রচলিত করা হইয়াছে, দেশের প্রাতানাধগণ প্রকাশ্যসভায় 
তাহা প্রহণ না করা পর্য্যন্ত আমরাও গ্রহণ করিব না। এই দুই বিষয়ে 
আমরা কৃতানশ্চয়, কিন্তু তাহা ভিন্ন আমাদের পক্ষ হইতে কোনও বাধা হইবার 
সম্ভাবনা নাই। বাধা যাঁদ হয়, অপর পক্ষ হইতে হইবে। 

কিন্তু আমরা এই ক্ষীণ আশার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেম্ট থাকিতে 
পার না। কবে কোন অতকতি দবীর্্বপাকে বঙ্গদেশের এক্য 'ছন্নাভন্ন 
হইবে, তাহার কোনও 'স্থরতা নাই । মহারাষ্ট্র, মান্দ্রাজ, যুুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাবের 
জাতীয় পন্ম আমাদের মুখের দিকে চাহয়া রহিয়াছেন। বঙ্গদেশ ভারতের নেতা, 
বঙ্গদেশের দূঢ়তা, সাহস ও কর্্মকুশলতায় সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, 
নচেৎ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমরা জাতীয় দলকে আহ্বান করিতোছ, 
এখন কার্য ক্ষেত্রে আবার অবতরণ কার; ভয়, আলস্য, নিশ্চেম্টতা দেশের 
জনা উৎসর্গীকৃত প্রাণ সাধকদের সাজে না, দেশময় জাতীয় ভাব প্রবলভাবে 
জাগ্রত হইতেছে, কিন্তু কর্্মদ্বারা প্রকৃত আর্ধ্যসন্তান বাঁলয়া পাঁরচয় না 
দিতে পারলে সেই জাগরণ, সেই প্রাবল্য, সেই ঈশ্বরের আশীব্বাদ স্থায়ী 
হইবে না। ভগবান কর্মের জন্য, নবধুগ প্রবর্তনের জন্য, জাতীয় পক্ষকে 
সৃষ্টি কারয়াছেন। এইবার কেবল উত্তেজনা ও সাহস নহে, ধৈর্য্য, সতক্তা 
ও শৃঙ্খলতা প্রয়োজনীয়। ভগবানের শীক্ত বঙ্গদেশে ধীরে ধীরে অবতরণ 
কাঁরতেছে; এবার সহজে রোহিত হইবে না। অযাচিত ভাবে দেশসেবা 
কার, পরমে*্বরের আশীব্বাদ আছে: হৃদয়াস্থত ব্রহ্ম জাগয়াছেন, ভয় ও 
সন্দেহ উপেক্ষা কাঁরিয়া ধীরভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হই। 


৩৬২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী | 


ধম্ম 
৫ম সংখ্যা 
৪ঠা আশ্বিন ১৩১৬ 
শ্রীহ্ট জেলা সামাত 


জাতাঁয় ভাবের বিদ্তার এবং আশাতাঁত বৃদ্ধি হুগলনতে অবগত হইয়া- 
ছিলাম, কিন্তু শ্রীহট্র জেলা সাঁমাততে ইহার চূড়ান্ত দেখা গেল। পূর্্বা- 
গলের এই দূর প্রান্তে মধ্যপল্থী নাম 'িলযপ্ত হইয়াছে, তথায় জাতীয় ভাবই 
অক্ষুণ্ন ও প্রবল। শ্রীহট্রবাসীগণ ভারতবন্ধু বেকরের রামরাজ্যে বাস করেম 
না, তথাপি নিগ্রহ-নীতির জল্মস্থানে সাঁমতি কাঁরয়া স্বরাজের নাম কারতে 
ভয় করেন নাই, সব্বাঙ্গশীন বয়কট সমর্থন কারিতে সাহসা হইয়াছেন, আবেদন- 
নিবেদননীতি বজ্জনপূর্বক আত্মশীক্ত ও বৈধ প্রাতিরোধ অবলম্বন কাঁরয়া 
তদন[যায়ী প্রস্তাব সকল রচনা করিয়াছেন। শ্রীহট্র জেলা সমিতিতে স্বরাজ 
ধর্মতঃ প্রত্যেক জাতির প্রাপ্য বাঁলয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, সাঁমাত দেশ- 
বাসীদিগকে স্বরাজলাভের জন্য সব্ববিধ বৈধ উপায় প্রয়োগ করিতে আহবান 
কারয়াছেন। এই আঁধবেশনে কয়েকটি নৃতন লক্ষণ দোঁখলাম। প্রথমতঃ, 
সামাত রাজনীতির সঙকীর্ণ গণ্ডীর বাঁহরে যাইতে সাহসী হইয়া বলাত- 
যান্রার প্রশংসনীয়তা প্রচার করিয়াছেন ও জাতী য়ভাবাপন্ন বিলাত-প্রত্যাগ্কত- 
দগকে সমাজে গ্রহণ কারবার জন্য সমাজকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই 
জম্বন্ধে বিষয়-নিব্্বাচন সাঁমিতিতে যথেষ্ট বাদবিবাদ হয় কিন্তু মতামত 
দিবার সময়ে সব্বসমেত এগারজন বিলাতযান্রা-বিরোধীর সংখ্যা একাদশের 
আঁধক হয় নাই। প্রাতানাঁধদের মধ্যেও ইহাঁদগের সংখ্যা আত অল্প ছিল। পাঁচ 
শত প্রাতানাঁধর মধ্যে প্রায় চল্লিশজন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন, বহ?শত কণ্ঠের 
গগন ভেদী “বন্দেমাতরং” ধ্যনির সাহত প্রস্তাব গৃহীত হইল। দ্বিতীয়তঃ, 
আঁধবেশনের সময়ে এই প্রস্তাব ভিন্ন আর কোনও প্রস্তাব গ্রহণে বক্তৃতা করা 
হয় নাই। প্রস্তাবক, অনুমোদক ও সমর্থক সকলে বিনা বক্তৃতায় স্ব স্ব 
কার্যা সম্পাদন কাঁরলেন। তৃতয়তঃ, আঁধবেশন সহরে না হইয়া জলপ্লাবিত 
জলস.কা গ্রামে হইয়াছে। চতুর্থতঃ, সভাপাঁতর আসনে লব্খ-প্রাতষ্ঞ উাঁকল 
বা বখ্যাত রাজনীতিক বক্তা বরাজমান না হইয়া একজন স_পাঁণ্ডত ধার্মিক 
সন্ধ্যাসীতুল্য নিষ্ঠাবান ধুতি-চাদর পাঁরাহিত রদ্রাক্ষমালা-শোভিত ব্রাহ্মণ সেই 
আসন গ্রহণ সব্বজন সম্সাততে নির্বাচিত হইলেন। এই সকল সুলক্ষণ 
দেখয়া কাহার মনে আশা ও আনন্দ সণ্টার হইবে না? আঁশাক্ষিত জনসম্প্রদায় 
এখনও আন্দোলনে পূর্ণভাবে যোগদান করেন নাই, শিক্ষার অভাবে সেইর্‌প 
যোগদান দুঃসাধ্য, কিন্তু আন্দোলন কয়েকজন ইংরাজী ভাষাভজ্ঞ উাঁকল, 
ডাক্তার, সংবাদপন্র-সম্পাদক ও শিক্ষকের মধ্যে আবদ্ধ না হইয়া সমস্ত 'শাক্ষিত 


ধম্ম” পাতিকার সম্পাদকীয় ৩৬৩ 


সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট ও অত্সাৎ কাঁরয়াছে, জমিদার, ব্যবসায়ী, ব্রাহ্মণ পশ্ডিত, 
সহরবাসাঁ, গ্রামবাসী কাহাকেও বাদ দেয় নাই, ইহাই আশার কথা। 


প্রজাশাক্ত ও হিন্দ; সমাজ 


বিলাত যাত্রার প্রস্তাবকে কেন সুলক্ষণ বাঁললাম, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত 
করা উচিত। কারণ এই সম্বন্ধে এখনও মতের এঁক্য নাই, অতএব এইরূপ 
সামাজিক কথা উগ্থাঁপত না করাই শ্রেয়স্কর, ইহাই অনেকের ধারণা । আমরাও 
পাঁচ বংসর পূব্বে এই আপাঁত্ত যাক্তসঙ্গত বাঁলতাম, এখনও যাঁদ জাত৭য় 
মহাসভয় এই প্রশ্ন আলোচিত হইত, আমরা তাহা বারণ করিতাম। স্বদেশ 
আন্দোলনের পূর্বে কয়েকজন ইংরাজী-শিক্ষিত. বিলাতীভাবাপন্ন ভদ্রলোক 
ভিন্ন স্মস্ত শাক্ষিত সমাজ রাজননীতিক সভার আঁধবেশনে যোগদান কাঁরিতেন 
না। ইহারা 'হন্দুসমাজ সম্পকশীয় জাঁটল প্রশনগীলর 'িচার কারবার আঁধ- 
কারণ ছিলেন না, সেই সকল প্রশ্নের মীমাংসা কারতে গেলে হাস্যস্পদও হইতেন, 
হিন্দসমাজের ক্রোধ ও ঘৃণার পান্র হইতেন। যে সামাঁজক সাঁমাতি মহাসভার 
আঁধবেশনস্থানে বাঁসত, তাহাও সেরূপ অনাধকার চচ্চা কাঁরত। সমাজই 
সমাজরক্ষা ও সমাজসংস্কার কাঁরতে পারে, যাহারা হিন্দুধর্ম মানেন, তাঁহারাই 
হন্দঃসমাজের পুনরুজ্জীবনে ও ধরম্মসংস্থাপনে ব্রতী হইতে পারেন, কিন্তু 
যাঁহারা সেই সমাজকে উপেক্ষা করিয়া হিন্দুধম্মকে উপহাস করেন, তাঁহারা 
সংস্কারের কথা তুঁলিলে সেই চেম্টাকে অনাঁধকার চচ্চণ ভিন্ন আর ?ক বাঁলব ? 
মহাসভায় এখনও সমস্ত হিন্দু সমাজ যোগদান করেন নাই, অতএব মহাসভা 
এইরূপ প্রস্তাব গ্রহণে অনাঁধকারাঁ। কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা স্বতন্ত্র! নিষ্ঠাবান 
[হন্দ, ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডত, গোঁরক বসনধারা সন্ন্যাসী পর্যন্ত রাজনীতিক আন্দোলনে 
যোগদান কাঁরতে আরম্ভ কাঁরয়াছেন। উপরন্তু হিন্দঃসমাজ রক্ষার উপায় না 
কাঁরলে আর চলে না। পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্রমণে আমাদের সব ভাঙ্গিয়া পাঁড়- 
তৈছে। আচার-বিচার আজকাল ভান মান্র, ধর্মে জীবন্ত আস্থা ও বি*শবাস এখন 
ল্‌প্ত না হইলেও কাঁময়া গিয়।ছে, মুসলমান ও খজ্টানের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া 
হন্দুর সংখ্যা সবেগে হাস পাইতেছে, পৃব্র্বে সময়োপযোগী, বর্তমানে আনম্ট- 
কারক কয়েকটি প্রথার উপর অনুচিত মমতা বশতঃ জাতির উন্নাতি ও মহত্ব প্রাপ্তি 
স্থাঁগত হইয়া রাহিয়াছে। পূব্বকালে যখন 'হন্দু রাজা ছিলেন, রাজশাক্তই 
ব্রাহ্মণাঁদগের পরামর্শে ও সাহায্যে সমাজরক্ষা ও সময়োপযোগী সমাজ-সংস্কার 
কারিত। সেই রাজশাক্তি ল:প্ত, শীঘ্র পুনরায় সংস্থাঁপিত হইবার আশাও নাই। 
তবে প্রজাশক্ত বার্ধত হইতেছে ও সংস্থাঁপত হইবার চেষ্টা করিতেছে। এই 


৩৬৪ শ্লীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রা 


অবস্থায় প্রজাশক্তি পুরাতন 'হন্দ রাজশাক্তর স্থান আঁধকার করিয়া সেই 
রূপেই সমাজরক্ষা ও সমাজ-সংস্কার করা উচিৎ; নচেৎ 'হন্দু জাত উৎসন্ন 
হইবে। শ্রীহট্রে একজন ব্রাহ্মণ পাণ্ডত এই প্রস্তাবের মৃখ্য সমর্থক ছিলেন, 
প্রাতানৃধগণের মধ্যেও বোধহয় বিলাত-ফেরত কেহ ছিলেন না, গ্রামে গ্রামে 
নির্বাচিত প্রাতিনীধ আধবেশনে উপাঁস্থত ছিলেন। এই-স্থলে এইরূপ প্রস্তাব 
গৃহীত হওয়া আশার লক্ষণই বাঁলতে হইবে। ইহাতে 'হন্দসমাজেও আঘাত 
লাঁগবার কোনও সম্ভাবনা নাই। অবশ্য এইরূপ প্রস্তাব আতিশয় সতর্কতার 
সাঁহত গৃহণত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মণগণ ও প্রত্যেক বর্ণের মৃখ্য মৃখ্য সমাঁজক 
নেতাঁদগকে প্রস্তাবগ্রহণে সম্মত করাইয়া তাহার পরে প্রস্তাব গ্রহণ করাই 
যৃক্তি-স্ংগত। 


বিদেশ যাত্রা 


বিদেশযান্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর মতের অনৈক্য থাঁকতে পারে না। 
আমরা সকলে স্বদেশীর বিস্তারকে জ্বাতর জীবন রক্ষার মুখ্য উপায় বলিয়া 
ধাঁরয়া লইয়াছি, 'িদেশযান্রা 'নাষদ্ধ হইলে সেই বিস্তার হওয়া দুঃসাধ্য। 
যাহারা শিল্পাঁশক্ষার জন) বিদেশে যাইবেন, তাঁহারা দেশের রক্ষার্থে এবং সমাজ 
পুণ্ট্যর্থে বিদেশ যান্রা কারবেন, প্.ণ্যকার্ষ্যে ধম্মকার্য্যে রত হইয়া যাইবেন। 
কোন ম্‌খে সমাজ এই কার্ধাকে পাপকার্ধয বা সমাজচ্যৃতির উপযুক্ত কুকর্ম্ম 
বাঁলবেন, কোন মুখে উৎসাহ যুবকবৃন্দকে এই মহৎ উন্নাতি-চেষ্টায় নিযুক্ত 
কারয়া সেই আজ্ঞাপালনের পূরস্কার না দিয়া বিষম সামাজিক শাস্তিতে 
দশ্ডিত করিবেন। এতগুলি তেজস্বী ধর্মপ্রাণ স্বদেশহিতৈষাঁ জাতীয়ভাবা- 
পন্ন যুবক যাঁদ সমাজ হইতে বতাঁড়ত হন, তাহাতে হিন্দু সমাজের কি কল্যাণ 
সাধত হইবে যাঁক্তর দিক দোৌখতে গেলে বলাত-যান্রা নষেধের পক্ষে কোন 
যুক্ত পাওয়া যায় না। শাস্তের দক হইতেও বিদেশ যাত্রার কোনও অল- 
ঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হয় না। শাস্ত্রের দুয়েকটি শ্লোকের দোহাই দিলে চলে না, 
শাস্ত্রের ভাবার্থ ও আর্ধসমাজের পুরাতন প্রণালীও দেখিতে হয়। আত 
অব্্বাচীন কাল পর্যান্ত বিদেশ যাত্রা ও সমদূদ্র যাত্রা বনা আপাঁন্ততে চাঁলত, 
আর্ধ্য সাহিত্যে ইহার ভূর ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। যখন সমাজ-রক্ষা ও 
আচার-রক্ষা কাঠন হইয়া উঠে, তখন ব্রাহ্মণদের পরামর্শে সমদৃদ্রযাত্রা ও আটক 
নদীর ওইদিকে প্রবাস করা 'নাষদ্ধ হয়। সেইরূপ কারণেই জাপানে বিদেশ- 
যাত্রা সম্পূর্ণ নাষদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ বিধান কালসজ্ট, কালে নঙ্ট হয়, 
সনাতন প্রথা হইতে পারে না। যতাঁদন জাতি ও সমাজ, তাহা দ্বারা উপকৃত ও 


“ধম্ম” পাত্রকার সম্পাদকীয় ৩৬৫ 


রক্ষিত হয়, ততদিন সময়োপযোগন বিধান থাকে, যে দিন জাতির ও সমাজের 
বিকাশ ও উন্নতির অন্তরায় হইয়া যায়, সে দিন হইতে তাহার বিনাশ অবশ্য- 
মভাবী। 'বিদেশফেরত ভারতবাসীর ইংরাজ অনুকরণ, সমাজের উপর উপেক্ষা 
ভাব এবং উদ্ধত আচরণ ও কথায় এই কল্যাণকর সংস্কারের বিলম্ব হইয়াছে। 
সমাজ মানিয়া, সমাজে থাকিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়, তাহা সমাজ 
বিনাশের চেম্টায় সাধিত হয় না। 


তবারে তারপরে যে দেশশ চান প্রস্তুত করিবার নূতন চেস্টা চলিতেছে, 
তাহার সম্বন্ধে কয়েকাট প্রশ্ন করা হয়, নূতন সংস্থার যাঁহারা উদ্যোগী তাঁহারা 
আমাদের নিকট এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় বোঝা গেল 
যে প্রথম পারিবারিক বিপদেই এই কলে কার্য বন্ধ হইল, দ্বিতীয়বার রায় 
ধনপতাসংহের বিধবা স্ত্রী একজন সুদক্ষ ম্যানেজারের সাহায্যে চালাইতে 
লাগলেন, সেই ম্যানেজারের মৃত্যুতে আবার কল বন্ধ হইল। এই অবস্থায় 
তাঁহার দ্বারা এই বৃহৎ চেস্টা সফল হইবার যোগ্য হইয়াও সফল হয় না দেখিয়া 
কলের মাঁলক কল বিক্রয়ের জন্য ব্যস্ত হওয়ায় নূতন কোম্পানী অল্পমূলে; 
কানতে পাঁরলেন। বাজারে জাভার চিনির প্রভূত 'বক্রুয়ে স্বদেশী চান 
প্রথম অবস্থায় তত লাভকর যাঁদ না হয়, তথাঁপ গুড় হইতে নানা বস্তু প্রস্তুত 
হয় যাহাতে নিশ্চিত ও প্রছ্থুর লাভ হয়, কোম্পানীর কর্তাগণ সেইদকে বিশেষ 
লক্ষ্য 'দবেন। ইহা ভিন্ন আমেরিকায় শিক্ষাপ্রাপ্ত রসায়ন 'িদ্যাপারগ শ্লীফৃত 
গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্যে যোগদান করিতে প্রাতশ্রুত হওয়ায় এই 
সংস্থার বিশেষ উন্নাতর আশা করা যায়। মূলধন সংগ্রহ হইলেই গিরীন্দ্রবাবু 
দেশে ফিরিয়া কার্যয আরম্ভ কাঁরবেন। : 


ধর্ম 
৬ন্ঠ সংখ্যা! 
১১ই আশিবন ১৩১৬ 
লালমোহন ঘোষ 


গত পূর্ব শানবার বাগ্মীবর লালমোহন ঘোষ মহাশয়ের লোকান্তর 
হইয়াছে । ইন শেষ বয়সে বিশেষ বাঁঝয়াছিলেন, জনসাধারণকে বর্জন করিয়া 
কেবল মুস্টিমেয় ইংরাজী-শাক্ষিত লোককে লইয়া রাজনীতিক আন্দোলন সফল 
হইতে পারে না; প্রাদেশিক সমাতিতে বাঙ্গালায় ব্তুতা করিবার প্রথা 'তাঁনিই 
প্রথম প্রবার্তত করেন। 


৩৬৬ শ্রীরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


লালমোহনের প্রথম বয়সে বাঙ্গালীর পরমুখাপেক্ষিতা দূর হয় নাই তাই 
[তিনি বিলাত পার্লামেন্টের সভ্য হইবার চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার সে চেষ্টা 
ঘটনাচক্রে ফলবতাঁ হয় নাই। 

লালমোহন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ 
আঁধকার ছিল। বিলাতে অনেকে তাঁহার বক্তৃতা 'বিদেশীর বাঁলয়া বুঝতে 
পারত না। ইলবার্ট বলের আন্দোলনকালে ব্যাঁরষ্টার ব্লানসন যখন' টাউন হলে 
বাঙ্গালী দগকে গালি দেন তখন লালমোহন ঢাকায় নর্থবুক হলে যে বক্তৃতা 
করিয়াঁছলেন, তাহার তীব্রতার তুলনা নাই। সেই বক্তৃতার ফলে ব্লানসন ভারত- 
বাসী আযাটন-কর্তৃক বাঁজ্জত হইয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ কারতে বাধ্য হয়েন। 

লালমোহন শেষ বয়সে নব ভাবের ভাবুক হইতে পারেন নাই; বরং পূর্্ব- 
সংস্কার প্রযুক্ত নব ভাবের ভাবুকাদগকে নিন্দাও করিয়াছিলেন। 

কিন্তু বাগ্গলায় “বয়কট' প্রবর্তনের প্রন্তাব তাঁহার শবরাট কীর্ত, দিনাজ- 
পুরে তান বঙ্গভঙ্গের প্রাতিবাদ রূপে বিদেশী-বজ্জনের প্রস্তাব কাঁরয়াছলেন। 


শ্রীহট্রের প্রজ্তাবাবলশ 


সহযোগিনী “সঞ্জীবনী” সুরমা উপত্যকা সামাতর অধিবেশনে বয়কট 
প্রস্তাব পাঁরত্যক্ত হইল এবং ওপাঁনবেশিক স্বায়ত্তুশাসন ও নির্বাঁসতগণের 
সম্বন্ধে সন্তোষজনক কোন প্রস্তাব হইল না বাঁলয়া দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছেন। 
“বেঙ্গল” প্রান্রকায় প্রকাশিত প্রস্তাবগুলির ভ্রমাত্ক ইংরাজশী অনুবাদ দৌঁখয়া 
সহযোগিনী ভ্রমে পাতিত হইয়াছেন। এই অনুবাদ ভ্রম-পূর্ণ। যে স্থানে 
9211-005611)11)৩1)0 শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, মূল বাঙ্গালায় সে স্থানে স্বরাজ- 
শব্দ ছিল, স্বরাজে প্রত্যেক সভ্যজাঁতর আঁধকার আছে, সাঁমাত দেশবাসী- 
গণকে সব্বাঁবধ বৈধ উপায়ে স্বরাজ-লাভের চেষ্টা করিতে আহবান কাঁরতেছেন, 
এই মম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইংলণ্ডের সাঁহত ভারতের ওঁপানি- 
বেশিক সম্বন্ধ নাই; উপরন্তু ওপানবোশক স্বায়ত্বশাসন ভারতের পূর্ণ 
জাতীয় বিকাশের ও মহত্বের উপযোগী শাসন-তন্ন নহে; এই ি*বাস-বলে 
সামাত 'বনা বিশ্লেষণে স্বরাজই আমাদের রাজনীতিক চেম্টার লক্ষ্য বাঁলয়া 
নিত করিয়াছেন। বয়কট প্রদ্তাবও পারত্যক্ত হয় নাই; কিন্তু তাহা বঙ্গ- 
ভঙ্গের সাঁহত জাঁড়ত না কাঁরয়া সাঁমাতি স্বরাজ লাভ ও দেশের উন্নাতর জন্য 
বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বাঁঝয়া সমর্থন কাঁরয়াছেন। যে বৈধ উপায়ে স্বরাজ 
লাভের চেষ্টা সাঁমীতর অনুমোদিত, বয়কট সেই বৈধ উপায়ের মধ্যে গণ্য ও 
প্রধান, ইহাই শ্রীহট্র বাসীদিগের মত। বয়কটের প্রয়োজনণয়তা বঙ্গভঙ্গ-প্রাতকারে 


'ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৬৭ 


সীমাব্ধ হইলে তাহার ক্ষেত্র আতি সঙ্কীর্ণ হইবে। সাঁমাতর গৃহীত প্রস্তাব 
রচনায় এই মূল 'য়িম রাক্ষিত হইয়াছে যে, আত্মশাক্ত দ্বারা যাহা লভ্য তাহারই 
উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য, রাজপুরুষাঁদগের নিকট আবেদন নিবেদন 
বজ্জনীয়, এবং যে যে বিষয় তাঁহাদের অনগ্রহের উপর নির্ভর করে অথচ 
উল্লেখ করা আবশ্যক, সেই সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের নিকট প্রার্থনা বা প্রাতিবাদ 
বজ্জন পূর্বক মতপ্রকাশ মাত্র করাই যথেম্ট। এই 'নিয়মানুসারে সামাত 
নিব্বাসিতগণের সাহত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, বঙ্গ- 
ভঞ্চের বিরুদ্ধে বৃথা বাগাড়ম্বর না কাঁরয়া সংক্ষেপে প্রাতবাদ করা হইয়াছে। 
সহযোগিনী ওপাঁনবোৌশক স্বায়ত্শাসন সব্্ববাদী সম্মত বাঁলয়াছেন দৌখয়া 
বিস্মিত হইলাম। জাতীয় পক্ষ মধ্যপল্থশীদগের মন রাখবার উদ্দেশ্যে সভা- 
সাঁমীতিতে ওপাঁনবোশক স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের প্রাতিবাদ করেন না বটে, কিন্তু 
সেই রূপ স্বায়ত্তশাসনে তাঁহারা আদৌ আস্থাবান নহেন এবং তাহাকে স্বরাজ 
শব্দে আভাঁহত কাঁরতে সম্মত নহেন। অসম্পূর্ণ স্বরাজ অধীনতা-দোষে 
দূষিত বলিয়া স্বরাজ নামের অযোগ্য; সেইরুপ স্বায়ত্তশাসন ইংরাজ। উপ- 
নিবেশ বাঁসগণও অসন্তুষ্ট, সেই অসন্তোষ হেতু যুক্ত সাম্রাজ্য (11711১07191 
[6067980101)) এবং স্বতন্্র সৈন্য ও নৌ-সেনা গঠনের চেষ্টা চাঁলতেছে। 
তাঁহারা অধীন হইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত থাঁকতে চাহেন না, সাম্রাজ্যের সমান 
আঁধকার-প্রাপ্ত অংশীদার হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। যখন নবজাত অলব্খ- 
প্রাতন্ঠ অখ্যাতনামা শিশুজাতির এই মহতাঁ আকাঙ্ক্ষা জল্মিয়াছে, তখন আমরা 
প্রাচীন আর্ধজাতি যাঁদ অসম্পূর্ণ ও জাতীয় মহ্তীবকাশের অনুপযোগী 
স্বায়ত্তশাসন আমাদের এই মহান্‌ ও ঈশবরপ্রোরত অভ্যুর্থানের চরম ও পরম 
লক্ষ্য বাল, তবে তাহা আমাদের হানতা ও ভগবানের সাহায্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধে 
অযোগ্যতা প্রকাশ করা ভিন্ন আর 'কি কাঁলব 2 


জাতশয় ধনভাম্ডার 


হুগলণ প্রাদেশিক সাঁমাতির আধবেশনে জাতীয় ধনভাণ্ডার ফেডারেশন 
হল নির্মাণে ব্যায়ত করার প্রস্তাব আববাদে গৃহীত হইয়াছিল। মধ্যপল্থী 
দেশ নায়ক শ্রীফূত সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব করিয়াছলেন, জাতীয় 
পক্ষের নেতা শ্রীফৃত অরাঁবন্দ ঘোষ ইহার অনুমোদন করিয়াছলেন; 'বনা 
ণববাদে ও উৎসাহের সাঁহত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। ইহার পর সমস্ত 
দেশের আকাঙ্ক্ষা উপেক্ষা করিয়া অন্য মত সাঁন্ট করিবার চেষ্টা দেশাহতৈষার 
কার্ধ্য নহে। অথচ বেঙ্গল?" পান্রকায় একজন পন্র-পেরক পুরাতন সংস্কারের 


৩৬৮ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলশ 


বশীভূত হইয়া ফশ্ডের দাতাগণকে কুপরামর্শ দিয়াছেন। তানি বাঁলয়াছেন যে, 
হুগলীতে সমবেত দেশনায়ক ও প্রাতানাঁধগণ 'বনা বিচারে ও ক্ষাঁণক উত্তেজনার 
বশে এই প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরয়াছেন। বস্ত্র-বয়ন-শিল্পের সাহায্যের জন্য ধন 
ভাণ্ডারের সৃষ্টি হইয়াছে, অন্যথা ব্যায়ত হইলে ফণ্ডের ট্রন্টীগণ দেশের নিকট 
বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী হইবেন। ধনভাণ্ডারের অর্থ ফেডারেশন 
হল নিম্মাণ অপেক্ষা জাতীয় বিদ্যালয় বা বেঙ্গল টেকানক্যাল ইন্2ম্টাটউটের 
সাহায্যে ব্যয়ত কাঁরলে তাঁহার মতে দেশের উপকার ও জাতীয় অর্থের সদ্ব্যবহার 
হইবে । এইগদ্ীলই মহৎ কার্ধ্য, ফেডারেশন হল নিম্মাণ অতিশয় ক্ষুদ্র ও নগখ্য 
কার্য, হলের অভাবে আমরা এতাঁদন কোন অস্ীবধা বোধ কার নাই; আর 
কিছাদন হল নির্মিত না হইলেও চলে। প্রথম কথা, বস্ববয়ন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্যে 
ব্যয় করা যাঁদ বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে লেখক মহাশয় জাতীয় বিদ্যালয়ের 
বা টেকনিক্যাল ইনাঁষ্টাটউটের কথা উত্থাপন করিয়াছেন কেন? ইহাতে 
কি এই বুঝা যায় না যে, অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা তাঁহার মতে অপরাধ নয়, 
কিন্তু ফণ্ড তাঁহার অনভিমত উদ্দেশ্যে ব্যায়ত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া কেবল 
বাধা দিবার জন্য তান বিশ্বাসঘাতকতা বাঁলয়া আপাঁত্ত করিয়াছেন ? ট্রম্টগণ 
কাহার নিকট অপরাধী হইবেন £ঃ দেশের মত হুগলনতে প্রকাশ হইয়াছে, দেশের 
প্রাতানধি্গণ এই উদ্দেশ্যই উপযুক্ত উদ্দেশ্য বাঁলয়া মত প্রকাশ কারয়াছেন, 
অতএব এইর্‌প অর্থবয়ে ট্রম্টগণ দেশের নিকট অপরাধী হইবেন না। দাতাদের 
কথা যাঁদ বলেন, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা কারি, দাতাগণ এই ধনভান্ডার 
নিজধন নিজ-সম্পান্ত হইয়া থাকিবে বলিয়া দিয়াছেন, না জাতীয় ধন, জাতীয় 
সম্পাত্ত হইবে বাঁলয়া 'দয়াছেন ? যাঁদ এই ধনভাণ্ডার জাতীয় সম্পাত্ত হয়, তাহা 
হইলে অর্থ সমস্ত বঙ্গদেশের মতানৃসারে ব্যয়ত হওয়া উচচত। সমস্ত বঙ্গদেশ 
যখন এই উদ্দেশ্য নির্ণয় করিয়াছে, তখন দাতাগণ দেশের মতের বিরুদ্ধে মত 
দিয়া বাধা দবেন কেন? অতএব এইরুপ অর্থ বায়ে দাতাগণের নিকটও ট্রস্টনী- 
গণ অপরাধী হইবেন না। তবে এই একাঁট আপীত্ত করা যায় যে, হয়ত 
তাঁহারা আইনপাশে বদ্ধ, অন্য উদ্দেশ্যে ফণ্ড প্রয়োগ করতে অসমর্থ” যখন 
জাতীয় ধন-ভাণ্ডার স্থাঁপত হয় তখন সংগৃহীত অর্থ বস্ববয়ন ইত্যাদি কার্যে 
ব্যায়ত হইবে, এইরূপ ঘোষণা হইয়াছল। এখন বিবেচ্য, ইত্যাঁদ শব্দের 
অর্থ কিঃ বস্তবয়ন ইত্যাঁদ 'শিল্পকার্্য, না বস্ত্রবয়ন ইত্যাঁদ জাতীয় কার্য ? 
শেষ অর্থ যাঁদ ধরা যায়, তাহা হইলে আইনের আপত্তিও কাটিয়া যায় । যাঁদ টম্টী- 
গণ নিজ ক্ষমতা সম্বন্ধে সান্দহান হয়েন, তবে দাতাগণের সভা কাঁরয়া বঙ্গদেশের 
প্রতানীধগণের মতে মত দেওয়া হউক, ট্রষ্টীগণ সেই অনুমাতিতে সন্দেহ-মুক্ত 
হইতে পারেন৷ জাতীয় 'বদ্যালয় বা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে ফণ্ড ব্যয় করার 
সম্বন্ধে নানা কারণে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা। আর বস্ব-বয়ন-শিশ্পে ব্যয় 


'ধম্ম” পত্রিকার সম্পাদকীয় ৩৬৯ 


করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, বয়ন শিজ্পের যথেম্ট উন্নাত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রের 
অবশিষ্ট কার্য ব্যক্তিগত চেষ্টা বা যৌথ কারবার দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারে। 
এদিকে ফেডারেশন হল বনম্মাণ আর ক্ষুদ্র বা নিষ্প্রয়োজনশয় কর্ম্ম বলা যায় 
না। এতাঁদন হল নির্মাণ না হওয়ায় সমস্ত জাত সত্য-ভঙ্গ ও অকর্্মণ্যতার্প 
কলঙ্কভাজন হইয়াছে এবং তাহার অভাবে যথেম্ট অস্মাবধাও ভোগ কাঁরতে 
হইয়াছে । বঙ্গদেশের জীবনকেন্দ্র কাঁলকাতায় ষে ধ্বাঁন উঠে, সমস্ত দেশময় 
তাঁহার প্রাতধবান জাগে, তাহাতেই সমস্ত জাত উৎসাহত ও কর্তব্পালনে 
বলীয়ান হয়, আন্দোলনের আরম্ভ হইতে ইহা উপলাব্ধ হইয়া আঁসতেছে। 
কলিকাতায় নীরবতার ফলে দেশ নীরব ও উৎসাহহশন হইয়া পাঁড়য়াছে। অতএব 
সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সাম্মীলিত হইবার স্থানের অভাব সামান্য অভাব নহে। 
এরুপ স্থলে সমস্ত বঙ্গদেশের অভাসত উদ্দেশ্যে জাতীয় ধনভান্ডারের অর্থ 
ব্যয় করা উাচত ও প্রশংসনীয়। 


সার ফেরোজশাহ মেহতার বয়কট অনুরাগ 


এতাদন আমরা এই ধারণার বশীভূত ছিলাম যে, সার ফেরোজশাহ মেহতা 
চিরকালই বয়কট বিরোধী ও স্বরাজে অনাস্থাবান। এই ধারণা সার ফেরোজ- 
শাহের আচরণে ও কথায় সূম্ট ও প.স্ট হইয়া আসতেছে । এতাঁদন পরে সার 
ফেরোজশাহের হুদয়ে প্রবল বয়কট-অনুরাগ-বাহ জন্বলিতেছে ও স্বরাজের 
উপর অজম্্র অকৃত্রিম-প্রেমধারা তাঁহার শিরায় শিরায় বাঁহতেছে এবং চিরকাল 
বাঁহয়াছে শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত ও রোমাণ্ঠিত হইলাম। এই অদ্ভুত বারতা 
“বেঙ্গলণ” পাঁত্রকা প্রকাশ করিয়াছে। লাহোরে সার ফেরোজশাহ মধ্যপল্থণ 
মহাসভায় সভাপাঁতিপদে 'নর্্বাচিত হইয়াছেন বাঁলয়া যত ইংরাজ দৌনক “টাইমস 
অফ হীণ্ডয়া,, “ম্টেটসম্যান” 'ইংলিশম্যান, “ডোঁল ন্যূজ' সকলেই আনন্দে 
অধীর হইয়াছে: ইহা মেহতা মহাশয়ের কম গৌরবের কথা নহে । “বেঙ্গলীর? 
আর সবই সহ্য হয়, কিন্তু ইধালশ ম্যানের' আনন্দে সহযোগী বিপরীত 
ভাবে অধীর হইয়া সার ফেরোজশাহ বয়কট ও স্বরাজ বরোধী নহেন, 
ইহা প্রাতপন্ন কারবার চেম্টা কারতেছেন। সহযোগী বাঁলয়াছেন, সার 
ফেরোজশাহ কাঁলকাতা আঁধবেশনে বয়কট প্রস্তাব উৎসাহের ও আনন্দের সাঁহত 
অনুমোদন কাঁরয়াছিলেন, দাদাভাইয়ের মুখ হইতে স্বরাজ শব্দ নর্গত হইলে, 
[তান আনন্দে প্রফুল্ল হইয়া তাহার সমর্থন কাঁরয়াছলেন। আমরা শুনিয়া 
আহ্নাদিত হইলাম বটে, কিন্তু পোড়া মনের দোষে দহম্ট সন্দেহ জয় কাঁরতে 
পারিলাম না। মনে পাঁড়তেছে, মান্দ্রাজে ও আমেদাবাদে স্বদেশী প্রস্তাবে মেহতা 
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মহাশয়ের তীর উপহাস। মনে পাঁড়তেছে, কলিকাতা আঁধবেশনে স্বদেশ? 
প্রস্তাবে “স্বার্থত্যাগ্গ কারয়াও” কথাগ্ীল সান্নাবষ্ট করাইবার জন্য দুই-ঘণ্টা 
কাল ধাঁরয়া তিলকের উৎকট চেস্টা, মেহতার ক্লেধ ও তিরস্কার ও গোখলে ও 
মালবিয়ার মধ্যস্থতা; প্রস্তাবে সেই কথার অবতারণায় মেহতার আভমান ও 
মহাসভায় নীরবতা । মনে পাঁড়তেছে, সুরাটের সভাভঙ্গে মেহতার আনন্দ 
প্রকাশ। মনে পাঁড়তেছে, মেহতার পঘ্রে বঙ্গদেশের অপমান এবং মান্দ্রাজে 
বয়কট-বঙ্জন। মনে পাঁড়তেছে, ওুপাঁনবোশক স্বরাজ দূর ভবিষ্যতের স্বঙ্ন- 
মান্র বাঁলয়া মেহতার মত প্রকাশ। না, পোড়া মন “বেলন” শুভ সংবাদে 
িছুতেই বিশ্বাস করিতে সম্মত হইতেছে না। আমরা নম্র-ভাবে সহযোগণীকে 
তাহার কথার অজ্পমান্র প্রমাণ দিতে অনুরোধ করিতোছি, নচেৎ এইরূপ সম্পূর্ণ 
অলাঁক ও অবিশবাসযোগ্য কথার প্রচারে মধ্যপন্থীদলের কি লাভ হইল, তাহা 
বুঝলাম না। 


মেহতা মহাশয় যে লাহোরে কনভেন্সনের সভাপাঁতি রূপে নির্বাচিত 
হইবেন, ইহা জানা কথা 'ছল। বঙ্গদেশের বাঁহরে শ্রীধফূত সরেন্দ্রনাথ মধ্য- 
গল্থীগরণের মধ্যে মধ্যপল্থশ বাঁলয়া পাঁরিগাঁণত নহেন, তাঁহাকে বাদ দলে 
বঙ্গদেশকে বাদ দিতে হইবে বাঁলয়া অগত্যা তাহারা তাঁহাকে স্থান দিতেছেন। 
তাঁহাদের দুদ্দশা দৌঁখিয়া দয়াও হয়, সরেন্দ্রনাথকে গিলিতেও পারেন না, 
উদ্গার কারতেও পারেন না। যাঁহাদের উদারমত, যাঁহাদের দেশের উপর প্রগাঢ় 
প্রেম, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার আবেগময়ী বক্তৃতা, তেজাস্বিতা ও স্বদেশ প্রেমের গুণে 
অসাধারণ প্রাতপান্ত লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রাতিপান্ত নষ্ট হইতে 
যাইতেছে, সাহসহাীন বন্ধূগণের কুপরামর্শে সমস্ত ভারতের পূজ্য দেশ- 
নায়ক ক্ষুদ্র প্রাদৌশক দলের নেতায় পাঁরণত হইতেছেন। এই 1দকে, সার 
ফেরোজশাহ মেহতা কন্ভেন্সনে অসঙ্গত আধিপত্য লাভ করিয়া এই জাল 
কংগ্রেস বয়কট-বজ্জন ও শাসনসংস্কার গ্রহণ পূব্বক রাজ-পুরুষভাক্তির মান্রা 
বৃদ্ধ ও জাতীয়তা হ্রাস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাতে বঙ্গদেশের 
মধ্যপল্থীগণ অসন্তুষ্ট হন। তাহাতে কন্ভেনসনের রাজার ক? বঙ্গদেশের 
উপর তাঁহার অবজ্ঞা ও 'বদ্বেষ আতশয় গভনর, বঙ্গদেশের প্রাতানাধগণ কন্‌- 
ভৈন্সন বজ্জন করিলেও তিনি তাঁহার নিদ্দষ্ট পথ পারত্যাগগ কাঁরবেন। 
স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও বঞ্গভঙ্গের প্রাতবাদের সহিত তাঁহার দলের 
কোনও অক্তাঁরক সহানুভূতি নাই, এই প্রস্তাবগ্দাল উঠিয়া গেলে তাঁহারা 
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বাঁচেন। তাঁহারা মিন্টো স্বদেশী চান, স্বার্থত্যাগযুক্ত স্বদেশী চান না। এই 
অবস্থায় বঙ্গদেশের মধ্যপল্থীগণ হয় আস্তে আস্তে স্বকীয় রাজনীতিক মত 
সকল মেহতার শ্রীচরণে বাল দিতে বাধ্য হইবেন, নাহয় কন্ভেন্সন হইতে 
সাঁরয়া আসতে হইবে। যুক্ত মহাসভা তাঁহাদের আত্মরক্ষার একই উপায়, 
কিন্তু মেহতার কথার বিরুদ্ধে সাহসে কথা বাঁলয়া যুক্ত মহাসভা স্থাপনের 
চেষ্টা কাঁরবেন, তাঁহাদের মধ্যে সেই বল কোথায় 2 যাহাহোৌক, এই সভাপাঁতি 
নিক্বাচনে আমাদের পথ আরো পাঁরজ্কার হইয়াছে । মেহতা মঙ্জীলসে আমা- 
দের স্থান নাই, য্‌ক্ত মহাসভার আশা আরও ক্ষণ হইয়া যাইতেছে, এখন 
নিজের পথ দোখ। বর্ষশেষের পৃৰ্বেই জাতীয় পক্ষের পরামর্শ সভা স্থাপন 
ও সাঁমমলন প্রয়োজনীয় 


ধর্ম্ম 
৭ম সংখ্যা 
১৮ই আশ্বন ১৩১৬ 


গীতার দোহাই 


লণ্ডনে জাতীয় মহাসভার আঁধবেশনের পক্ষে গীতাকে আশ্রয় কাঁরয়া 
একটা অদ্ভূত ও রহস্যময় যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে । আধবেশনের পাঁর- 
পোষকগণ সেইরুপ আঁধবেশনে প্রকৃতফলের সম্ভাবনা দেখাইতে না পারিয়া 
দেশবাসীকে গীতোক্ত নিহ্কামধর্ম্ম এবং 'সাদ্ধ ও আঁসাদ্ধি সম্বন্ধে সমতা অব- 
লম্বন কাঁরতে বাঁলতেছেন। লণ্ডন আধবেশন আমাদের কর্তব্য কম্ম, অতএব 
তাহার ফলাফল 'ববেচনা না করিয়া কর্তব্য কর্ম্ম সমাধান করা উচিত। রাজ- 
নীতিতে ধম্মের দোহাই ও গাঁতার দোহাই দেখিয়া আমরা প্রীত হইলাম, এবং 
কিম্মযোগন” ও ধর্মের? চেষ্টার ফল হইতেছে বাঁঝয়া আশান্বিত হইলাম। 
তবে গীতার এইরূপ ব্যাখ্যায় গোড়ায় গলদ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া শাঁঙ্কতও 
হইলাম। কর্তব্য পালনের উপায়-নিব্বাচনে অপরিণাম-দর্শতা ও উদ্দেশ্য- 
সাদ্ধর চেষ্টায় উদাসীনতা শিক্ষা দেওয়া গীতার সমতাবাদ ও িনম্কামকর্ম্ম- 
বাদের উদ্দেশ্য নহে। আমাদের কর্তব্য কি, তাহা আগ্রে নির্ণয় করা আবশ্যক; 
তৎপরে ধাঁরভাবে আসাদ্ধতে আঁবচাঁলত হইয়া কর্তব্য সম্পাদন করা ধম্মণানু- 
মোদত পল্থা। লন্ডন আধবেশন আমাদের কর্তব্য কর্ম কিনা, তাহা লইয়াই 
বাদাববাদ; সেই প্রশ্নের মীমাংসায় পাঁরণামচিন্তা বজ্জন কাঁরতে পারি 
না। কর্তব্য-নির্ণয়ে দুই স্বতন্ত্র বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক, প্রথম উদ্দেশ্য, 
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দিবতীয় উপায়। মৃখ্য উদ্দেশ্য ধরম্মানুমোদিত হইলে-ধম্মের আবশ্যক 
অঙ্গ হইলে- পাঁরণামাচন্তা চলে না; তাহা আমাদের স্বধন্ম হয়, সেই 
ধম্মপালনে নিধনও শ্রেয়দ্কর তবে তাহা পাঁরত্যাগ করিয়া পরধর্মপালন 
পাপ। যেমন, স্বাধীনতা অঙ্জনের চেষ্টা, স্বাধকার-লাভের চেষ্টা, দেশাহত 
সম্পাদনের চেষ্টা জাতির প্রধান ধম্ম, দেশের প্রত্যেক কম্মর্ট সন্তানের স্বধর্ম্ম, 
সেই স্বধম্মপালনে প্রাণত্যাও শ্রেয়স্কর, তথাপি স্বধম্মত্যাগ পূর্বক 
শৃদ্রোচিত পরাধীনতা এবং দাস-স্বভাব-সূলভ স্বার্থপরতা আশ্রয় করা মৃহা- 
পাপ। কিন্তু উপায় কেবলই ধম্মন্মোদত হইলে চলে না, উদ্দেশ্যাঁসাদ্ধর 
উপযোগণীও হওয়া প্রয়োজন। স্বধর্মের অঙ্গস্বরূপ কর্তব্য কর্ম্ম সমাধানের 
জন্য ধন্মানমোদিত ও উপযক্ত উপায় প্রয়োগ পূবর্বক উৎসাহের সাঁহত কর্তব্য- 
সাঁদ্ধর চেম্টা কাঁরয়াও যাঁদ 'সাদ্ধি লাভ না ঘটে, তাহা হইলে আঁসাদ্ধতে 
আঁবচাঁলত হইয়া প্রাণত্যাগ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ সব্্বাবধ উপযুক্ত ও ধর্মানু- 
মোঁদত উপায়ে কর্তব্যপালনের দ্‌ঢ় চেষ্টা, ইহাই গীতোক্ত সমতা ও 'নদকাম 
কম্মণ। নচেং গীতার ধর্ম কম্মর্শর ধম্ম+ বীরের ধম্মণ আর্ধের ধম্্ম না হইয়া হয় 
তামাসক িশ্চেষ্টতার পাঁরপোযক শিক্ষা, নহেত অপাঁরণামদর্শ মূর্খের ধম্ম 
হইত। কর্মফলে আমাদের আঁধকার নাই, কর্মফল ভগবানের হাতে; কর্মেই 
আমাদের আঁধকার আছে। সাঁত্বক কর্তা অনহংবাদী ও ফলাশাক্তহীন_কন্তু 
দক্ষ ও উৎসাহী । তিনি জানেন যে তাঁহার শাক্ত ভগবদ্‌দত্ত ও মহাশাক্ত- 
চালিত অতএব তান অনহংবাদী; তান জানেন যে, ফল প্‌ব্ব হইতেই 
ভগবানের দ্বারা 'নার্দন্ট অতএব তিনি ফলাশাক্তিহঈন; কিন্তু দক্ষতা, উপায়- 
নবর্বাচন-পটুতা, উৎসাহ, দৃঢ়তা, অদমনীয় উদ্যম শক্তির সর্বোচ্চ অঙ্গ, তাহাও 
তিনি জানেন, অতএব তানি দক্ষ ও উৎসাহী হয়েন। সূক্ষমাবচারে গীতা- 
নিহত গভীর চিন্তা ও শিক্ষার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম হয়। নচেৎ দুয়েকটা 
শ্লোকের স্বতন্ত্র ও 'বকৃত অর্থ গ্রহণ করিলে ভ্রমাআক শিক্ষা দেওয়া হয় এবং 
ধর্মে ও কম্মে অধোগাতি হয়। 


লণ্ডন আঁধবেশন ও যুক্তমহাসভা 


দেখা 'গেল যে, গীতোক্ত সমতাবাদের উপর লশ্ডন আঁধবেশন প্রাতাম্ঠিত 
হইতে পারে না। আর এক য্াাক্ত প্রদার্শত হইতেছে । তাহাতে পাঁরণাম- 
চিন্তা পাঁরবাজ্জত হয় নাই। আঁধবেশনের সমর্থকগণ বলিতেছেন, আর 
কোনও ফল হউক বা না হউক, লণ্ডনে যুক্ত মহাসভা সংস্থাপন হইবে। 
লাহোরে সেই আশা করা বৃথা; লণ্ডনেই সমস্ত দেশের আশা ও আকাক্ক্ষা 
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ফলাভূত হইবে। কথাটী বিশেষ শ্রবণ-সুখোৎপাদক বটে। ইহার কোন সায় 
থাঁকলে আমরাও লণ্ডন আঁধবেশনের পক্ষপাতী হইতাম। আমরাও জান যে 
লাহোরে যুক্ত মহাসভা স্থাপনের কোনও আশা নাই, কখন সেই আশা পোষণও 
কার নাই। কিন্তু সমস্ত দেশের আশা ও আকাঙ্ক্ষা যাঁদ দেশেই সফল করি- 
বার উপায় ও আশা নাই, তবে সুদূর বিদেশে সেই আশা ও আকাঙক্ষা সফল 
হইবে, এই অদ্ভূত যু'ক্তর যাথার্থতার সম্বন্ধে আমরা প্রত্য়ান্বঘত হইতে 
পারলাম না। সেইরূপ সফলতার ক মূল্য বা কি স্থায়ত্ব হইতে পারে 2 
বুনঝলাম মেহতা গোখলে কৃষ্স্বামী তথায় অনুপাঁষ্থত হইলে যুক্ত মহাসভার 
সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হইতে পারে। বাঁঝলাম, তাঁহারা উপাস্থত হইলেও 
ছান্রীদগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বঙ্গদেশের মধ্যপল্থীগণ সেইরূপ প্রস্তাব 
গ্রহণ কাঁরতে সাহসী হইতে পারেন। কিন্তু তাহার পরে কি হইবে ? দেশে 
ফিরিয়া তাঁহারা কোন পথ অবলম্বন কারবেন ? যাঁহারা স্বদেশে মেহতার ও 
গোখলের সম্মুখে স্বমত প্রাতিষ্ঠার চেষ্টা কারতে অক্ষম. তাঁহারা না হয় [বদেশে 
যাইয়া সাহস ও চরিত্রের বল দেখাইলেন: স্বদেশে ফিরিলে তাঁহাদের সেই 
সাহস ও বল থাঁকবে ক 2 যাঁদ থাকে, তাহা হইলে দূর বিদেশে না যাইয়া যুক্ত 
মহাসভা দেশেই স্থাপিত হওয়া অসম্ভব কেন ? মেহতা গোখলে লন্ডন মহা- 
সভার প্রস্তাব কখনও গ্রহণ কাঁরবেন না। আঁধবেশনে সমস্ত দেশের প্রীতি- 
[নাধগণ উপপাঁস্থত ছিলেন না, অন্প কয়জনের পরামর্শে অনেকের মত উপেক্ষা 
কাঁরয়া বঙ্গবাসাঁদগের সংখ্যাধিক্হেতু প্রস্তাব গৃহীত হইল; আবার কন্‌- 
ভেৈনসনের আধবেশনে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত আমরা সম্মত হইব না, 
ইত্যাঁদ অনেক অজূহাত আছে। অজূহাতের ক প্রয়োজন 2 কনৃভেন্সন- 
নীতর মূলতত্ব এই যে চরমপল্থীগণ রাজদ্রোহী এবং সমস্ত অশান্তি ও 
অনর্থের মূল; তাহাঁদগকে কঠোর দণ্ডে দশ্ডিত করা গভর্ণমেন্টের কর্তব্য, 
অতএব তাহাদের সংসর্গ রাঁহত না কাঁরলে মহাসভা বিনন্ট হইবে। এই“মূল 
তত্ব 1বসঙ্জন কাঁরয়া যাহারা চরমপল্থীদগকে পুনব্্বার মহাসভায় প্রবেশ 
করাইতে যাইতেছেন, তাহাদের প্রস্তাব আমরা শুনিতেও বাধ্য নাহ, এই কথা 
[ক রাসাঁবহারী, ফেরোজশাহ ও গোখলে বালবেন না? সার ফেরোজশাহের 
মত সকলেই জানেন, প্লাসাবহারীবাবু স:রাটের বক্তৃতায় ও মান্দ্রাজের বক্তৃতায় 
এবং গোখলে মহাশয় পুণার বক্তৃতায় নজ নিজ মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 
তখন কি আর এ আশা করা যায় যে, বঙ্গদেশের মধ্যপল্থীগণ তাঁহাদের বঙ্জন 
কারয়া স্বদেশে যুক্ত মহাসভা কারিবেন 2 সেই সাহস ও দ্‌ঢ়তা যাঁদ থাকে, তাহা 
হইলে দেশে যুক্ত মহাসভার উদ্যোগ করেন না কেন 2 সেই দৃঢ়তা না থাকলে 
লন্ডনে যাইয়া কৌশলে বোম্বাইয়ের নেতাগণকে পরাজিত করিবার চেষ্টা বিফল্‌ 
হইবে। * 


৩৭৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 
সার জঙ্জ ক্লাকের সারগভ- ডীস্ত 


সার জর্জ ক্লার্ক সম্প্রীতি পুণায় ষে বক্তৃতা কাঁরয়াছেন, তাহাতে অসার 
ও সারগর্ভ কথার আশ্চর্য্য 'মশ্রণ হইয়াছে। প্রথম যুক্তি এই যে, ভারতে 
কেন না, শ্রমজীবীর সংখ্যা আঁতিশয় কম, মিলের সংখ্যা বাড়লে আরও টানা- 
টানি পাড়বে, চাষীগণ শ্রমজীবী হওয়ায় কীষর অবনাতি হইবে। কাঁষির আতি- 
মাত্র আঁধক্যে, শিজ্পবাঁণজ্যের বিনাশে বৃটিশ বাঁণজ্যের যথেস্ট উপকার 
হইয়াছে । ক্লার্ক সেই অস্বাভাবক অবস্থার পাঁরবর্তনে আশাঁঙ্কত হইয়াছেন। 
তাহা ইংরাজ রাজনীতিবিদের পক্ষে স্বাভাবিক ও প্রশংসনীয়। কিন্তু এই 
অবস্থায় ভারতবাসীর দাঁরদ্যু ও অবনাত ঘাঁটয়াছে; কষ প্রাধান্যের সঙ্কোচে, 
বাণজ্যের বিস্তারে শ্রমজীবীর উন্নতিতে দেশের মঙ্গল। সার জঙ্জ আরও 
বাঁলয়াছেন যে, বঙ্গভঙ্গের প্রাতিবাদ করা যাঁদ বয়কটের উদ্দেশ্য হয়, জাভায় 
ও 'হিন্দপ্রধান মোরশ্যস্‌ দ্বীপের আঁধবাসীর প্রস্তুত চানর বজ্জনে সেই 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, তাহাতে বৃটিশ জাতির জ্ঞানোদয় হওয়া অসম্ভব । 
কার্যযতঃ এই কথায় তান দেশবাসীকে বিদেশী বজ্জন পারত্যাগ করিয়া বৃটিশ 
পণ্য বজ্জন কাঁরতে পরামর্শ 'দিয়াছেন। এ কথা যাক্তস্গত ও সারগভ। 
আমরাও বাল, ভারতবাসীর ওঁপাঁনবোশক ও ভারতবাসীর সাহায্যদাতা 
আমোরিকার পণ্য বঙ্জন না করিয়া বৃটিশ পণ্য বজ্জন করায় বয়কট কৃতকার্য 
হইবে: ইংরাজ জাতির জ্ঞানোদয় ও ভারতের উপর সম্মান ভাব হইবে, 
স্বদেশীরও বলবৃদ্ধি হইবে। স্বদেশী বস্তু থাকলে বিদেশী 'কানব না, 
স্বদেশ বস্তুর অবর্তমানে আমেরিকা বা অন্য দেশের পণ্য িনিব, বর্তমান 
অবস্থায় বৃটিশ পণ্য কিনিব না, ইহাই স্বদেশী ও বয়কটের প্রকৃত পন্থা । ক্লার্ক 
মহাশয় আরও বাঁলয়াছেন যে, কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্য বা বশেষ দোষ বা অস:- 
ধা উপলক্ষ না করিয়া আনাঁদ্দস্টভাবে গভর্ণমেন্টকে তিরস্কার করায় কোনও 
ফল নাই। যথার্থ কথা । আমরা বর্তমান অবস্থায় ক দোষ বা অস্বাবধা 
দোঁখ, কিসে সন্তুষ্ট হইব, তাহা রাজপুরূষাঁদগকে জানান হউক, তাঁহারা যাঁদ 
না শুনেন তাহা হইলেও তিরস্কার করা বৃথা, আত্মশাক্ত ও বৈধ প্রাতিরোধ 
অবলম্বনীয়। ক্লার্ক মহাশয়ের কথার এই অর্থ বুঝলাম। আশা কার, 
দেশবাসী বোম্বাইয়ের লাটসাহেবের এই দুই সারগর্ভ ও যুক্তসঞ্গত উপদেশ 


হৃদয়ঙ্গম কাঁরবেন। 
বঙ্গলক্ষনী কটন মিল 
আমরা বঙ্গলক্ষরী কটন মিলের আঁফিস হইতে একট সুদীর্ঘ প্রাতবাদ- 
পন্ন পাইলাম। স্থানাভাবে উহা এই সংখ্যায় প্রকাশ কারতে পারলাম না। 
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এই বিষয়ে একটন মান্র কথা বলা আবশ্যক! পর্রপ্রেরক এমন ইঙ্গিত কারয়াছেন 
যে আমরা বঙ্গলক্ষন্ীর কর্তাদের উদ্যোগের সাঁহত সহানুভাীঁতর অভাবে 
কয়েকটী আঁপ্রয় কথার অবতারণা কাঁরয়াছলাম। পাছে অন্য কোন পাঠকের 
সেই ধারণা হয়, এজন্য পন্রপ্রকাশের পৃব্রেই সে কথার উল্লেখ কারলাম। 
বাস্তবিক আমাদের সেরূপ কোন ভাব বা উদ্দেশ্য নাই। হুগলণর প্রাদোশক 
সাঁমীতর সময় মলের দুরবস্থার কথা শবীনলাম, তাহার পর তাহার কারণ 
অন্সন্ধান করিতে যাহা অবগত হইলাম, তাহারই উল্লেখ কাঁরয়াছলাম। 
প্রীতবাদপত্রপাঠঠে মিলের উন্নাত ও বর্ধনশীল অবস্থার কথা শাীনয়া 
আনন্দিত হইলাম। বঙ্গলক্ষনী মিল বাঙ্গাল?র প্রথম চেস্টা, তাহার উন্নাতিতে 
বঙ্গদেশের উন্নাতি। | 


বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন 


জাতীয় পক্ষের শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীযুক্ত 'বাঁপন চন্দ্র পাল সম্প্রাত জাতীয় 
পক্ষের ভাবিষ্যং পল্থা 'নদ্ধারণের সম্বন্ধে স্বমত প্রকাশ কারয়াছেন। 
দেখিতেছি 'বিলাতে আত্মপক্ষ সমর্থন বিষয়ে 'বাঁপন বাবুর মত কতক 
পাঁরবার্তৃত হইয়াছে। অবস্থান্তরে সেইরূপ মত পাঁরবর্তন স্বাভাবক। 
বিশেষতঃ উদ্দেশ্য লইয়া যেমন অটল থাকা প্রয়োজনীয়, উপায় লইয়া অটল 
থাকা সব্বদা বজ্ঞতার পাঁরচায়ক নহে । উপায় লইয়া আমাদেরও মত কতক 
পাঁরমাণে পাঁরবার্তত হইয়াছে । তবে 'বাঁপন বাবুর যুক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে 
মতভেদ হওয়া সম্ভব। তিনি বাঁলতেছেন, ইংরাজ জাতি দেবতা নন, তাহারা 
স্তব স্তোন্রে প্রীত হইয়া স্বর্গ হইতে স্বরাজ হাতে লইয়া অবতরণ কাঁরবেন 
না, সত্য, তথাপি তাঁহারা গণহবন বা স্বভাবতঃ অন্যায়ের পক্ষপাতী নহেন, 
তাঁহাদের বিবেকবুদ্ধি আছে। সম্প্রীতি নিগ্রহনশীতি প্রবার্তৃত থাকায় ভারত- 
বর্ষে জাতীয় পক্ষের উদ্যম ও চেম্টা আতিশয় সঙ্কট অবস্থায় পাঁড়য়া উত্তম- 
রূপে চাঁলতেছে না, বলাতে ভারতাগত ইংরাজের মিথ্যাসংবাদের প্রাতিবাদ 
দ্বারা আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কার্য বৃটিশ জাঁতর নিকট জ্ঞাপন কারতে 
পারিলে সেই বিবেক জাগাঁরত হইতে পারে এবং নিগ্রহননীতিও বন্ধ হইতে পারে। 
অতএব বিলাতে সেইরূপ প্রচারের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমরা স্বীকার 
কাঁরলাম ইংরাজগণ দেবতাও নন, পশুও নন, তাঁহারা মানুষ, তাঁহাদের 
বিবেকব্যাদ্ধ আছে। কিন্তু ইংরাজ পশন ও সম্পূর্ণ গুণহীন, এ কথাও কেহ 
কখন বলেন নাই, এইরূপ ভুল ধারণায় জাতীয় পক্ষ বলাতে আত্মপক্ষ সম- 
এন ত্যাগ করেন নাই। ইংরাজ মানূষ, মানুষ [নিজ স্বার্থই অনলস যাুক্তি 


৩৭৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণী 


কাঁরয়া নিজ স্বার্থকে ন্যায় ও ধর্ম বাঁলয়া আভাহত কাঁরতে অভ্যস্ত। আমরা 
বাপিন বাবুকে জিজ্ঞাসা কার, বিলাতে সেইরূপ ব্যবস্থা হইলে সাধারণ 
ইংরাজ কাহার কথায় 'বি*বাস স্থাপন কাঁরবেন-_-আমাদের না নিজ জাত 
ভায়ের? এই কারণেই আমরা সেইরূপ চেষ্টায় আস্থাবান নই। আর একটা 
কথা স্মরণ করা আবশ্যক। নিব্বাসন ও নব্বাসতগণের সম্বন্ধে সত্য ও 
নির্ভুল কথা বিলাতে কটন প্রভৃতি পার্লামেন্টের সভাসদগণ প্রাণপণে প্রচার 
করিয়াছেন, তাহাতে উদারনীতিক ও রক্ষণশীল অনেক সভাসদ 'নব্্বাসনের 
উপর বাতশ্রদ্ধ হইয়াছেন বটে, কিন্ত তাঁহারা কি কখনও 'নর্বাসনপ্রথা উঠাইয়া 
দেবেন বা রাজপুরূষগণকে 'িব্বাঁসতদের মুক্ত দিতে আদেশ কঁরিবেন। 'বাঁপন 
বাবু এখন ইংরাজদের রাজনীতিক জীবন নিকট হইতে দোখতেছেন, কতক 
আভজ্ঞতা লাভও কারয়া থাকিবেন, তান এ কথার উত্তর দিউন। 


ধর্ম 
৮ম সংখ্যা 
২৫শে আম্ৰিন, ১৩১৬ 


যেমন ভারতে, তেমনই বলাতে বহ রাজনীতিক সম্প্রদায় ও 'বাঁভন্ন মত 
ইংরাজ জাতিকে নানা দলে 'বভক্ত করে এবং তাহাদের সংঘর্ষে দেশের উন্নাতি 
ও অবনাঁত সংসাধিত হয়। মধ্যে মধ্যে এক এক সম্প্রদায়ের দৃত-স্বরূপ 
কোন 'বখ্যাতনামা সংবাদপন্ত লেখক বা পার্লামেন্টের সভাসদ এই দেশে আগ- 
মন পূব্বক লোকমত ও দেশের অবস্থা কতক অবগত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন 
করেন। ভারতে নব-জাগরণ ও দেশব্যাপী অশান্তির গুণে অনেক ইংরাজের 
দৃম্টি আমাদের দকে আকৃষ্ট হইয়াছে, নবীন, উন্নাতিশীল শ্রমজীবী দলে 
এইরূপ জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা সুস্পম্ট লক্ষিত হয়। তাঁহাদের প্রাতানাধ স্বরূপ মিঃ 
কীর হার্ড এই দেশে আগমন করিয়াছিলেন, আবার সেই দলের একজন 
প্রাসদ্ধ নেতা, মিঃ র্যামসী ম্যাকডনালড্‌ সেই উদ্দেশ্যেই আসয়াছেন। শ্রম- 
জীবী দলের মধ্যে অনেক ক্ষদ্র ক্ষুদ্র দল আছে, এক দলের নেতা 'মঃ ম্যাক- 
ডনালড্‌, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত মডারেট। একদলের নেতা মিঃ কীর হার্ড, 
তাঁহারা তত নরমপল্থী নহেন। তাহা ভিন্ন চরমপন্থী ও সোসালম্ট আছেন, 
তাঁহারা কীর হার্ড ও ম্যাকডনালড' প্রভতিকে গ্রাহ্য করেন না। মিঃ ম্যাক- 
ডনালড্‌ কীর হাঁর্ডর ন্যায় বক্তৃতা ও মত প্রচার কারতে আঁনচ্ছুক, তান সংযত- 


'ধম্্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৭৭ 


ভাবে স্বাঁয় জ্ঞানীলগ্সা তৃপ্ত কাঁরতে কৃত-সংকজ্প। এই প্রশংসনীয় উদ্যোগে তানি 
সকলের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। তিনি এক ফিরাশ সংবাদপন্লের প্রাত- 
নিধিকে বাঁলয়াছেন, “আমি অপেক্ষাকৃত উন্নতমতাবলম্বী 'হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখ- 
পাত্র মিঃ অরাঁবন্দ ঘোষের বক্তব্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইব না, মধ্যপন্থীদলভুক্ত মিঃ 
ব্যানার” ও নরমপল্থী মিঃ গোখলের সাঁহত সাক্ষাৎ কারবার আশা পোষণ কাঁর। 
বৃটিশ শাসনতন্দ্ের প্রধান প্রধান কম্মচারী ও গণরসন প্রভৃতির ন্যায় প্রধান 
ব্যাঙ্কের চালকগণের সাঁহতও পরামর্শ কাঁরব।” মিঃ ম্যাকডনালড্‌ লর্ড 
মরল'ীর শাসন-সংস্কার উদার বাঁলয়া প্রশংসা কাঁরয়াছেন এবং ভারতবাসী 
এইরুপ উদার সংস্কারের উপযূক্ত কিনা তাহা স্বয়ং দোখতে চাহেন। দুই 
মাস বা তিনমাস ভারতে ঘাঁরয়া ভারতবাসীর উপযুক্ততা সম্বন্ধে মিঃ 
ম্যাকডনাল্ড স্বয়ং কিরূপে 'স্থর সিদ্ধান্ত কাঁরতে সমর্থ হইবেন, তাহা 
আমরা বাঁঝতে অক্ষম। মিঃ ম্যাকডনাল্ড বিলাতের একজন প্রধান প্রজা- 
তন্ত্-সমর্থক; বৃঁটিশ সাম্রাজ্য প্রজাতন্মবাদীর আদর্শের উপর প্রাতীষ্ঠত হওয়া 
উঁচত, 'তাঁন এই মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। এইরূপ উদারনশীতিকের মুখে 
মরলীর সংস্কারের উদারতা-প্রশংসা যখন শুনিতে হইল, দেশবাসী বুঝুন, 
[বলাতে আন্দোলন করায় আমাদের পাঁরশ্রম ও অর্থব্যয়ের উপযুক্ত ফললাভের 
সম্ভাবনা কত সুদ্রপরাহত। 


জাতশয় ঘোষণাপত্র 


আমাদের রাজনীতিক কর্তাদের গভীর, সূক্ষ ও নানাপথগামী রাজ- 
নীতিক বাদ্ধর রহস্যময় গাঁত সব্বদা ক্ষুদ্র-ব্দ্ধ সাধারণ লোকের বোধগম্য 
হয় না। এই আগম্ট কলেজ স্কোয়ার হইতে 'মাঁছল বাহর হইবার কথা 
লইয়া গোল হইয়াছিল। কলেজ স্কোয়ারের নামে কর্তারা এত ভনঈত হইয়া- 
গলেন যে, সেই দিন সভাপতি সভাপাতিপদ ত্যাগ কাঁরতে উদ্যত হইয়া- 
ছিলেন। অগত্যা মাছল পাল্তি মাঠ হইতে বাহর হইবার ব্যবস্থা হইল। 
তথাঁপ আত অল্প সংখ্যক লোক তথায় উপাঁস্থত হইলেন, আঁধকাংশ লোক 
কলেজ স্কোয়ারের 'মাছলে যোগদান কাঁরতে গেলেন অথবা স্ব স্ব স্থান হইতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'মাঁছল করিয়া সভাস্থলে উপাঁস্থত হইলেন। তাহাতে ৭ই 
আগম্টের 'মাছলের শোভা নম্ট হয় এবং বিপক্ষগণ লোকের উৎসাহ ও বয়কটে 
তাহার ন্যনতার কথা 'লাখবার অবসর পান। এইবার কর্তারা সেই ভীতি 
জয় কারয়াছেন, ৩০শে আশিবনের বিজ্ঞাপনে কলেজ স্কোয়ার হইতে মাছল 
বাহর হইবার কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেই বিজ্ঞাপনে জাতীয় ঘোষণাপত্র 


২৭৮ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


পাঠের কথা বাঁজ্জত হইয়াছে। গত বংসরের বিজ্ঞাপনে ছিল, “সভায় 
স্বদেশী মহাবত-গ্রহণ, বিদেশ-বর্জন, বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রাতবাদ ও জাতীয় 
ঘোষণাপত্র-পাঠ হইবে” এবার সেই কথার পাঁরবর্তন' হইয়াছে, “সভায় 
বিদেশী-বজ্জন পূর্বক স্বদেশী মহাব্রত গ্রহণ ও বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রাতবাদ 
হইবে” লেখা আছে। কর্তারা “জাতীয়” কথায়, না “ঘোষণা” কথায়, না 
ঘোষণা পন্রের মর্মীর্থে ভঁত হইয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। শ্ত্রীকৃত 
আনন্দমোহন বসু ফেডারেশন হলের জমিতে প্রথম এই ঘোষণা-পন্র পাঠ 
কাঁরয়াছিলেন £-_“যেহেতু সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সর্বজনীন আপাত্ত অগ্রাহ্য 
কাঁরয়া গভর্ণমেন্ট বঙ্গদেশকে 'দ্বখণ্ড করাই 'স্থর কাঁরলেন, অতএব আমরা 
বাঙ্গালী জাতি ঘোষণা করিতোছ যে, এই বিভাগনশীতির কুফল 'নবারণ কাঁর- 
বার জন্য এবং জাতীয় একতা সংরক্ষণকল্পে আমরা আমাদের সমগ্র-শাক্ত 
প্রয়োগ করিব। ঈ*বর আমাদের সহায় হউন।” 

জিত্্রাসা কার, ইহাতে এমন কি ভাষণ রাজদ্রোহসূচক কথা সান্নবিজ্ট 
আছে যে, ৩০শে আম্বনের ভাবসৃচক ও সমস্ত বঙ্গদেশের প্রাতিজ্ঞা-প্রকাশক 
ঘোষণা-পন্র সহসা বজ্জন কাঁরতে হইল? না মরলী ও মিন্টোর মনস্তুম্টির 
জন্য এইরূপে নবোখিত জাতীয় ভাবকে খব্্ব করা আবশ্যক হইল? আমরা 
বঙ্গভজঙ্গের কুফল নিবারণ কাঁরব, জাতীয় একতা সংরক্ষণ করিব, এই পাবিত্র 
কর্তব্য কর্মে সমগ্র শান্তি প্রয়োগ কারব, এই কথাও ঘোষণা কারতে যদি 
সাহসে না কুলায়, তাহা হইলে ৭ই আগম্টের ও ৩০শে আঁশ্বনের অনুচ্ঠান 
বন্ধ কর। এতট্কু তেজ ও সাহস যাঁদ না থাকে, তাহা হইলে জ্বতীয় 
জাগরণ ও উন্নাতর চেম্টা বিফল বুঝতে হইবে, বৃথা তাহার বাহ্যিক আড়- 
ম্বর করা মিথ্যাচার মান্। জনসাধারণের সাঁহত পরামর্শ কাঁরয়া এই পাঁরবর্তন 
করা হয় নাই, জনসাধারণ জাতীয় ঘোষণা বয়কট কারতে সম্মত হইবে না। 
আমরা সকলকে বলি, যাঁদ এই ভুল সংশোধিত না হয়, ৩০শে আবনে সহহ্র- 
কণ্ঠে ঘোষণা পানের আদেশ কর, তাহার পরে যাঁদ নেতাগণ সম্মত না হন, 
তাহা হইলে দায়িত্ব তাঁহাদের । 


কৃষ্ণ মিলের মিথ্যা অপবাদ 


কয়েকাঁদন কৃষ্ণ মিলের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা রটনা চাঁলতেছে যে সেই মিলের 
কাপড় স্বদেশী নয়, স্বদেশী মাক্ণা দিয়া বিদেশী কাপড় বাজারে চালান 
হইতেছে । আমরা মিলের কর্তাদের চিনি, তাঁহারা সামান্য স্বার্থান্ধ ব্যবসায়ী 
নহেন, আত ধাঁ্্মক নিষ্ঠাবান লোক। তাঁহাদের আন্তরিক স্বদেশানূরাগ ও 
স্বদেশের জন্য নিঃস্বার্থ পাঁরশ্রম অতুলনীয়। তাঁহারা স্বদেশাহতার্থে সমগ্র 


ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৭৯ 


শক্ত প্রয়োগ করিতেছেন, স্বদেশই তাহাদের একই চিন্তা, স্বদেশের জন্য খাটিয়া- 
ছেন, স্বদেশের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবসার লাভের আঁধ- 
কাংশ স্বদেশ হিতকর কার্ষে ব্যয় করিতেছেন। এইরূপ লোকের নামে এইর্‌প 
মিথ্যা রটনা বাঙ্গালী কারতেছেন শুনিয়া আমরা লাঁজ্জত ও মণ্মাহত হইলাম। 
আঁভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও অমূলক । একজন সংবাদপন্রে এইরূপ রটনা 
করায় গিলের ম্যানেজার উত্তরে আঁভযোক্তাকে নিজের মনোমত যে কোনও পরাক্ষা 
করিতে আহবান কারিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞানোদয় হইয়া তান আভযোগ 
প্রত্যাহার করিলেন। আশা কাঁর যে সংবাদপন্রগঁল ভ্রম বশতঃ এই মিথ্যা রটনা 
পুনর্ক্ত কাঁরয়াছেন, তাঁহারাও প্রকৃত কথা অবগত হইয়া তাহা প্রত্যাহার 
কাঁরবেন। তাহার পরে এই আপাঁন্ত খণ্ডন হওয়ায় আর এক আপাঁত্ত তোলা 
হইতেছে। কৃষ্ণ মিলের সুতো বিলাতী, বিলাতী সৃতোর কাপড় বয়কট কর। 
জিজ্ঞাস: কার, তোমরা কি কখন বাঁলয়াছিলে যে মোটা কাপড় 1ভন্ন সরু কাপড় 
পারব না, বিলাতী সৃতোর কাপড় ব্যবহার কারব না। তোমরা সেই কথা 
বল নাই, বালিয়াছিলে স্বদেশী সরু কাপড় পাওয়া যায় না, মোটা কাপড় পাঁরব, 
স্বদেশ; সরু কাপড় প্রস্তুত হইলে ব্যবহার কাঁরব। বাঁলয়াছিলে স্বদেশী 
সৃতো প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যায় না, বিদেশী সৃতোয় প্রস্তুত তাঁতঈর কাপড় 
বা স্বদেশী মিলের কাপড় স্বদেশ বাঁলয়া ব্যবহার করিব, তাঁতনরা বিদেশী 
স্‌তো ব্যবহার কাঁরয়া তাঁত চালাইতে লাগল, কৃষ্ণামল ও তাতার মিল বিদেশন 
স্‌তো ব্যবহার করিয়া সরু কাপড় করিতে লাগিল, তোমরাও 'কাঁনিতে লাগলে । 
কৃষ্ণ মলের কর্তাগণ বিলাতী সূতো বজ্জন করিয়া আমোরকা বা জাপানের 
সৃতো আমদানী কারবার অনেক চেস্টা কাঁরলেন, কিন্তু সেইরূপ সূতো না 
পাইয়া বিলাত সৃতো ব্যবহার কাঁরতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশের 
মুখের 'দিকে চাঁহয়া স্বদেশ চালাইয়াছেন, এখনও তাহা কাঁরতে প্রস্তুত। যাঁদ 
ইহাই স্থির কারলে যে িবলাতী সূতোর কাপড় ব্যবহার কাঁরব না, তাহা” হইলে 
তাঁহাঁদগকে আদেশ কর, তাঁহারা মোটা কাপড়ই প্রস্তুত কারবেন, কিন্তু যাঁহারা 
তোমাদেরই আক্্রা শিরোধার্যয করিয়া কার্ধ্য করিয়া আঁসতেছেন তাঁহাদের 
সেই আজ্ঞাপালনের পুরস্কার স্বরূপ শাস্তি দেওয়া ও তাঁহাদের প্রস্তৃত কাপড় 
বয়কট করা অন্যায় ও কৃতঘ.তাসূটক। আর একটি কথা বল, এখন কেবল 
স্বদেশী সূতো ব্যবহার কাঁরয়া ভারতে বস্ত বয়ন করা অসম্ভব, স্বদেশর 
এইরুপ ব্যাখ্যা কারতে গেলে স্বদেশীই মারা যাইবে। এই দিকে বলাতীর 
বিস্তর আমদানি আরম্ভ হইয়াছে, বঙ্গদেশে বিলাতী বিক্রয়ের বৃদ্ধি হইতেছে। 
এই সময়ে এইর্প রব তোলা বাদ্ধমানের কার্য নহে। ীবলাতীর বিক্রয় 
বন্ধ কর, স্বদেশীর কাটাঁতি বাড়াইয়া দাও, তাহার পরে স্বদেশীর হতাহত 
ববেচধনা করিয়া বিলাতী সৃতো মাঁরবার উদ্যোগ কর। 


৩৮০ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


১ম সংখ্যা 
১লা কার্তিক ১৩১৬ 


জাতশয় ঘোষণাপত্র 


জাতীয় ঘোষণা পনর পাঠ হইয়াছে, ইহা বড় সুখের িষয়। ইহার মধ্যে 
আর কোনও কথা না উঠলে বাদ প্রাতিবাদ বা মনোমালিন্যের কারণ ঘঁটবার' 
কোনও অবসর দিলেন না, সেই জন্য নেতাঁদিগকে ধন্যবাদ "দিয়া ক্ষান্ত হইতাম। 
কিন্তু বেঙ্গল পান্রকা আমাদের মিথ্যাবাদী বলায় আমরা এই বিষয়ের প্রকৃত 
বৃত্তান্ত সব্ব্বসাধারণের অবগাঁতির জন্য প্রকাশ কাঁরতে বাধ্য হইলাম। 
সহযোগী প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া এই মান্র বাঁলয়াছেন যে ধম্মে প্রকাশিত 
কথা সম্পূর্ণ অমূলক, অর্থাৎ আমরা মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত কথা প্রচার কাঁরয়া 
মধ্যপল্থী নেতাদের উপর লোককে অসন্তুষ্ট করিতে প্রয়াস করিলাম। তবে 
প্রকৃত ঘটনা জানিয়া বিচার করুন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে গত বংসরের 
'বজ্ঞাপন “জাতীয় ঘোষণা পত্র পাঠ” হইবে এই কথা [ছিল। এইবার যখন বিজ্ঞা- 
পন সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতেছে, তখন একজ্ব সম্ভ্রান্ত নেতা “জাতীয় ঘোষণা 
পন্ন” কণটয়া দিলেন এবং এই কথা বাদ দিয়া 'বজ্ঞাপন বাঁহর কারবার হুকুম 
হইল। এই সম্বন্ধে যে পরামর্শের সময়ে প্রতিবাদ একেবারেই হয় নাই, তাহাও 
নহে, কিন্তু নেতাদের কথার বিরুদ্ধে সজোরে কথা বাঁলবার কাহারও সাহস ছিল 
না। স্থির হইল, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. রসুল ও রায় যতীন্দ্রনাথ 
চৌধুরী স্থাক্ষর কারবেন। রস্মল সাহেব জাতীয় ঘোষণা-পন্র বজ্জজন হইল 
দেখিয়া 'বাস্মত হইলেন এবং তিনি এই ভুল সংশোধন না হইলে বিজ্ঞাপনে 
স্বাক্ষর কারতে অসম্মত, এই অর্থে সরেন্দ্রবাবূকে উত্তর িখিয়া পাঠাইলেন। 
ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত রসূলের নামযুক্ত বিজ্ঞাপন ছাপান ও 'বাঁলও হইতে আরম্ভ 
হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার উত্তর প্রাপ্ত হইবামাত্র ছাপান ও 'বাঁল বন্ধ হইয়া শ্রীষূত 
রসূলের নামের বদলে শ্রীহৃত মাতিলাল ঘোষের নাম বসাইয়া সেই বিজ্ঞাপনই 
ছাপাইয়া বাল করা হইল । যাহা বাঁলয়াছি, তাহা কেবল শোনা কথা নহে, 
অস্বীকার করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই, প্রত্যেক কথারই অকাট্য প্রমাণ আছে। 
তাহার পর, শ্রীৃত রসূল ও শ্রীঅরাঁবন্দ ঘোষ জাতীয় ঘোষণা পন্র বজ্জনন কাঁরতে 
নেতাগণ সচেম্ট আছেন বুঝিয়া যাহারা বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাঁহা- 
দের এবং সভাপাতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরীর উপর নোটিশ দিলেন যে এই 
সম্বন্ধে আমরা প্রকাশ্য সভায় আপাঁত্ত উত্থাপন কাঁরব এবং জাতীয় ঘোষণা পাঠ 
হইবার আদেশ যাহাতে হয়, সেই চেস্টা কারব। উত্তরে শ্রীযুক্ত মৃতিলাল 
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ঘোষ দেওঘর হইতে এই অর্থে টেলিগ্রাম করিলেন যে যাঁদ গভর্ণমেন্ট নিষেধ 
না কাঁরয়া থাকেন, জাতাঁয় ঘোষণা-পন্র পাঠ কাঁরতে সরেন্দ্রবাবু ও যতীন্দ্রবাব: 
কোনও উত্তর করেন নাই। সভাপাতি শুক্রবারে কাঁলকাতায় পেশীছিলেন, 
রান্রিতে পন্্র পাইলেন, সেই জন্য তাঁহারও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। বুধবারে 
পর্ন লেখা হইল, শ:ক্রবারে শ্রীযুক্ত গনম্পাঁত কাব্যতনর্থ কলেজ স্কোয়ারে জাতীয় 
ঘোষণা পাঠ হইবে এই শুভ সংবাদ প্রকাশ্য সভায় ঘোষণা কাঁরলেন, শাঁনবার 
সকালে বেঙ্গল পত্রিকায় আমাদের কথা অমূলক বাঁলয়া সেই শুভ-সংবাদ 
 পাঠকবর্গকেও জানাইলেন। এই বৃত্তান্ত । সব্ববসাধারণই তাহার বিচার করূন। 


৩০শে আশ্বন 


৩০শে আঁ্বনের সমারম্ভ দৌঁখয়া এইবার দেশবাসীর আনন্দ, 'বপক্ষের 
মনঃক্ষোভ হইবার কথা । আন্দোলন যে নিব্বাঁপত হয় নাই, বাধা িঘ], ভয় 
প্রলোভন আঁতন্রম কাঁরয়া পূর্ণমান্রায় সজীব রাঁহয়াছে, তাহার বাহ্যক চিহ্ন 
বন্ধ কর, লুপ্ত কর, হৃদয়ে হৃদয়ে নূতন ভাব জাগ্রত রাঁহয়াছে, স্বরাজলাভেই 
নব্্বাপিত নহে, সন্তুষ্ট হইয়া অন্য আকার ধারণ কাঁরবে। বিজাতীয় সংবাদপত্র 
লোকের উৎসাহ অস্বীকার করিতে সচেষ্ট হইবেই, কিন্তু তাহাদের লেখার মধ্যে 
নিজেদের উৎসাহভঙ্গ লক্ষিত হয়। জ্টেটসম্যান অন্য উপায় না দোয়া 
শ্রীষক্ত চৌপুরীর বক্তৃতা হইতে সান্তনা রস চুষতে চেষ্টা কারয়াছেন, কেন 
না চৌধূরী মহাশয় ছাত্রদের রাজনীতি বজ্জঞন কাঁরতে বাঁলয়াছেন, কিন্তু 
ছান্রগণ যে পূর্ণমান্রায় ৩০শে আশ্বনের সমারম্ভে যোগ দিয়াছেন, সেই কথা 
সম্বন্ধে নীরব কেন ১ লোকে বলে ষে গতবারেও সভায় এত ভিড় হয় নাই, সেই 
জনতার প্রান্তে বাঁসবার স্থানও ছিলনা, দাঁড়াইতে হইল । পার্ববর্তাঁ রাস্তায়, 
দেওয়ালে, ছাতেও লোক ছিল। বাঙ্গালী মান্রই দোকান বন্ধ করিয়াছিলেন, 
কেবল বড়বাজারে মাড়োয়ারী ও হিন্দস্থানী দোকানদার লোভ সম্বরণ করিতে 
পারে নাই, কিন্তু তাহাদের দোকানে 'কানবার লোক আতি অজ্পই দোঁখলাম, 
প্রায় দোকান খুলিয়া বাঁসয়াই আছে। লোকের উৎসাহও কম 'ছল না। 
শ্রীীত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীফৃত অরাবন্দ ঘোষকে সভা হইতে লইয়া 
যাইবার সময় সেই উৎসাহের তীব্রতা ও গভীরতা প্রকাশ পাইল। যে অনবরত 
জয়জয়কার ও বন্দে মাতারং ধ্ৰান অনেকক্ষণ ধাঁরয়া পৃথিবী ও আকাশ 
বিকম্পিত করিল, সে নেতাদের প্রাপ্য নহে, এই দ্বার্্দনে তাঁহারা আন্দোলনের 
চিহ্ন, স্বরূপ রাঁহয়া অগ্রভাগ জাতীয় ধৰজা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সেই জন্য 
এই সম্মান। কাল যাঁদ ভগ্নোৎসাহ হন বা সেই ধবজা ধূলায় লু'টিতে দেন, 


৩৮২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গালা রচনাবলী 


জয়জম্নকারের বদলে ধিক্কার ধান উাঠবে, নেতাগণ যেন সব্্বদা এই কথা স্মরণ 
করেন। 


গভর্ণমেন্টের গোখলে না গোখলের গভর্ণমেন্ট 


পুণার কান্ড ও গোখলে মহাশয়ের পারণাম দর্শনে সমস্ত ভারত অবাক 
হইয়া রাঁহয়াছে। শ্রীফত গোপালকৃষ্ণ গোখলের বুদ্ধিতে ও চরিত্রে আমরা 
কখনও অন্য দেশবাসীর ন্যায় মুগ্ধ ছিলাম না। তাঁহার স্বার্থ ত্যাগের মধ্যে 
আমরা ব্যাক্তগত যশোলিপ্সা সম্মানীপ্রয়তা ও ঈর্ষা দেখিয়া অসন্তুষ্ট ছিলাম, 
তাঁহার দেশসেবার মধ্যে সাহস এবং উচ্চ আদর্শের অভাব বাঁঝয়া তাঁহার শেষ 
পরিণাম সম্বন্ধে চিরকালই আশান্বিত ছিলাম। কিন্তু আমরাও স্বপ্নেও ভাব 
নাই যে এতদূর অবনতি এই ভারতবাসাীর সম্মাননা ও ভালবাসার পান্রের ভাগ্যে 
ঘাঁটবে। জানিতাম, যে তাঁহার 'বখ্যাত ক্ষমাপ্রার্থনার পরে গোখলে মহাশয় 
রাজপ্রুষদের অতাঁব প্রিয় পান্র ছিলেন, তিনি যখন ব্যবস্থাপক সভায় 
তাঁহাদের সাঁহত বাদ বিবাদ কাঁরতেন, তখনও তাঁহাকে দেখিতে যেন 
আলালের ঘরের দুলাল, গায়ে হাত বুলাইতেন, অথবা মিষ্ট মস্ট গাল 
দতেন। কিন্তু একাঁদন যে তাঁহারই খাতিরে এক বিখ্যাত সাপ্তাহক পন্র 
নিগ্রহ আইনে 'নগৃহীত হইবে, পুণা সহর খানাতল্লাসীর ধূমধামে ব্যাতিব্যস্ত 
হইবে, একজন সম্ভ্রান্ত উকিল পুলিশ দ্বারা ধৃত ও আভযুক্ত হইবেন এবং 
অন্যান্য নগরবাসী ধৃত হইবার ভয়ে ব্যাকুলিত হইবেন, ইহা আমাদের স্বপ্নেরও 
অগোচর ছিল। জানিতাম গোখলে গভর্ণমেন্টের, এখন জিজ্ঞাসা কারতে হইল, 
গভর্ণমেন্ট কি গোখলের 2 গোপালকৃষ্ণ গোখলে কি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্ভ 
ও ভারতীয় শাসন-তন্তের অঞ্গ হইয়াছে? আমরা জানতাম রাজনীতিক 
হত্যা বা সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রশংসা কারলে দেশবাসীর ছাপাখানা গভর্ণমেন্টের 
সম্পা্ত হয়, বোমা বা বিদ্রোহের বড়যন্নের গন্ধ পুলিশ পগ্গবদের তনন্র 
ঘ্রাণোন্দ্রয়ে পহঠাছলে সহরময় খানাতল্লাসীর ধূমধাম আরম্ভ হয়। একটি 
ব্যক্তির মানহানিতে বা তাঁহার উপর ভয় প্রদর্শনে ষে এইরূপ নবষুগের কান্ড 
হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতাম না। এই নূতন প্রণালী গভর্ণমেন্টের 
যোগ্য কি না, তাহা রাজপুরুষগণ বিবেচনা করুন। কিন্তু গোখলে মহাশয়ের 
পাঁরণাম দেখিয়া আমরা দুঃাঁখত রহিলাম। কাব যথার্থই বাঁলয়াছেন, আমরা 
মানুষ, বিগত মহত্তের ছায়ার বিনাশেও আমাদের চক্ষে জল আসে। গোখলে 
মহাশয় কোন জন্মে মহৎ ছিলেন না, তবে. তিনি মহতের ছায়া বটে। তাঁহার 
সকল মত, বদ্ধি বিদ্যা, চাঁরন্র তাঁহার নিজস্ব নহে, কৈলাসবাসী রাণাডের 
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দান। গোখলের মধ্যে মহাত্মা রাণাডের ছায়া বিনষ্ট হইতে চিল দৌঁখয়া 
আমরা দুঃখিত। 


ধর্ম্স 
১০ম সংখ্যা 
২২এ কার্তক, ১৩১৬ 


বজেট যুদ্ধ 


বিলাতে বজেট লইয়া যে মহাযুদ্ধ লাগিয়াছে, সেই যুদ্ধ ইংরাজ রাজ- 
নীতির সামান্য বকাবাক নহে। উদারনীতিক দলে ও রক্ষাশশীল দলে যে 
সংঘর্ষ হইত সে সামান্য মতভেদ লইয়া হইত। রেফর্মীবলের পরে জমীদার- 
বর্গ ও মধ্যশ্রেণী ইংরাজের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ ও বিরোধ রাণী এাঁলসাবেথ 
ও রাজা চাললসের সময় হইতে ইংরাজ রাজনশীতির ইতিহাসের প্রত্যেক পচ্চায় 
আঁঙ্কত রাঁহয়াছে, তাহা প্রশমিত হইল। মধ্যশ্রেণর জিত হইল কিন্তু 
জেতা 'বাজত পক্ষকে বিনম্ট না করিয়া লব্ধ আঁধকারের ভাগ দল । তাহার 
পরে ঘরাও বিবাদ চলিতেছে । এই 'ীববাদে মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণীর সাহায্যে 
বিদ্রোহী জামিদারবর্গকে দমন কারবার আশায় আস্তে আস্তে ইংরাজ রাজ- 
নশীতক জীবনের ভীত্তি প্রশস্ত কাঁরতেছে, তাহার ফলে ইংলন্ড আজকাল 
(14777)1650 10121001280 ) অসম্পূর্ণ প্রজাতন্্ হইয়া উঠিয়াছে। এখন 
লয়ড জঙ্জ ও গীয়নস্টন চাঁচ্চল এই শান্ত রাজনীতিক জীবনে মহাবভ্রাট 
ও রাম্ট্রীবপ্লবের সম্ভাবনা সৃম্টি কারতেছেন। আজকাল সমুদায় যুরোপে 
সোশালিম্ট দলের আতশয় বৃদ্ধি ও প্রভাব হইতেছে । জন্মানতে, ইতালশীতে, 
বেলজিয়মে তাঁহারা মন্ত্রণাসভায় প্রবল ও বহুসংখ্যক। স্পেনে জোর- 
জবরদাস্তিতে তাঁহাদের প্রচার ও দলবৃদ্ধি ব্ধ করিবার চেস্টা হইয়াছিল বালয়া 
বার্সেলোনার ভীষণ দাঙ্গা, ফেররের মৃত্যু ও সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে দাঙ্গা 
হাগ্গামা হইয়াছে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স এই স্রোতের বাঁহর্ভৃত ছিল, কেন না 
সেই দুই দেশে প্রজার স্বাধীনতা ও সুখের কতক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। 
কিন্তু এই চার পাঁচ বসরের মধ্যে সেই দুই দেশেও সোশালিম্টদের প্রভাব ও 
সংখ্যাবাদ্ধি হইতে চিয়াছে। লয়েড জজ্জর বজেটে হঠাৎ সোশ্যালিস্ম 
বৃটিশ রাজতন্তের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে । এই বজেটে জমদারবর্গের 
সম্পাত্তর উপর কর বসান হইয়াছে, তাহাতে জমনদারে ও মধ্যশ্রেণতে যে সান্ধ 
স্থাপন হইয়াছিল, তাহার ম্‌খ্য অঙ্গ বিনষ্ট হইয়াছে। জমীদারদের জমী- 
দারীর উপর একবার কর বসাইলে বৃটিশ প্রজাবর্গ আত শীঘ্ন সেই কর 


৩৮৪ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


বাড়াইয়া বাড়াইয়া শেষে অল্প মূল্যে যত জমীদারী দেশের সম্পান্ত কারয়া 
লইবে। জমনদারবর্গ আর থাকবে না। সেইজন্য জমীদারদের ভীষণ ক্লোধ 
হইয়াছে এবং জমীদার সভা (1100130 0£ 1,015) বজেট প্রত্যাখ্যান বা পাঁর- 
বর্তন কারয়া 090917170175-এ ফিরাইয়া দিতে কৃতানশ্চয় হইয়াছে । ইহাতে 
বৃটিশ রাজতন্ত্র মূল নিয়মের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে। নামে প্রজার 
প্রতিনাধবর্গের সব্বাঁবিধ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান বা পাঁরবর্তন কারবার আঁধকার 
জমদার সভার আছে, কিন্তু বজেট কেবল সম্মানের জন্য সেই সভায় পাঠান 
হয়, জাঁমদার সভা কখন বজেটে হস্তক্ষেপ করে না। অতএব বজেট প্রতঠা- 
খ্যাত হইবামান্র উদারনীতিক মন্ত্রীগণ জাঁমদার সভার কমনস্‌কৃত প্রস্তাব 
নিষেধ কারবার আঁধকার লোপ করা হউক, এই প্রস্তাব লইয়া ইংরাজ জাতির 
নিকট উপস্থিত হইবেন। উদারনীতিক দলের জয় হইলে পুরাতন রাজতন্ত্র 
নিষেধ আঁধকারের লোপে ল-প্ত হইবে, শীঘ্র সম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্র স্থাপন, জমনীদার 
সভা ও জমীদারবর্গের বিনাশ এবং সোশ্যালসমের বস্তার হইবে। লয়ড 
জজ্জ ও চাচ্চিল জানিয়া শুনিয়া এই রাম্ট্রীবপ্লবের পোষকতা কাঁরতেছেন, 
আস্কগায়থ মরলী ইত্যাদি বদ্ধ মধ্যপন্থীগ্ণ এই দুইজনের তেজে আভভূত 
হইয়া এবং উচ্চপদের মোহে ও রাজনীতিক সংগ্রামের মত্ততায় অন্ধ হইয়া 
তাহাদের চেষ্টায় যোগদান কারতেছেন। আর 090156152501৮0 1:175121)0, 
রক্ষণশশল ইংলন্ডের রক্ষা নাই। সব্বগ্রাসী কালি ইংরাজ জাতির জ্মতনয় 
চারন্র, জাতীয় ধর্ম এবং মহত্তের ভিত্তি সকল গিলিয়া ফেলিতেছে। 


কি হইবে? 


জানুয়ারী মাসে বিলাতে যে প্রাতানাধ 'নব্্বাচন হইবে, তাহার উপর 
ভারতের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করে। আমাদের পক্ষে উদারনীতিক ও 
সোশ্যালিষ্টদের জয় একান্ত বাঞ্চনীয়। যাঁদ কখনও বৈধ প্রাতিরোধ দ্বারা 
ইংরাজ গভর্ণমেন্টকে স্বায়ত্ব শাসনের বিল কমন্সে উপাস্থত কাঁরতে 
বাধা কার, জমাদার সভা যেমন আয়রিশ স্বায়ত্ব শাসনের 'বিল প্রত্যা- 
খ্যান কারল, আমাদের স্বায়ত্ব শাসনের 'বিলও প্রত্যাখ্যান কাঁরবে। অতএব 
জমীদার সভার নিষেধ আঁধকার নস্ট হওয়াই আমাদের একমাত্র কার্য্যাসাঁদ্ধর 
উপায়। ভগবান সেই উপায়ের উদ্যোগ কারতেছেন। সোশ্যালিস্ট দলের 
প্রাবল্যে আমাদের আর বিশেষ কোন কার্যাঁসদ্ধির না হউক, নিগ্রহনীতি 
শাথিল কারবার সাবিধা হইতেও পারে, কেন না সোশ্যালম্ট দল এখন 
আঁধকার-রহিত ও আঁধকার লাভের প্রয়াসী, সেইজন্য জগতের আঁধকার-রহিত 
সবর্ব সম্প্রদায় ও জাতির সাঁহত তাঁহাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু এখন 


ধম” পান্রকার সম্পাদকনয় ৩৮৫ 


ষে অবস্থা তাহাতে উদারনীতিকদের জয় ও সোশ্যালিম্টদের প্রাবল্যের আশা করা 
যায় না। বজেটে স্বতন্ন্ সম্পান্তর প্রথা বিনম্ট হইবে, সোশ্যালিসম্‌ ইংলন্ডে 
সংস্থাঁপিত হইবে, কাহারও ধনসম্পান্ত আর নিরাপদ নহে, এই রব তুিয়া 
রক্ষণশীল দল অনেক উদারনীতিক ভদ্রলোককে স্বপক্ষে আকর্ষণ কারতেছেন। 
আবার টাঁরফ ফর্মের ধূয়া উঠাইয়া অনেক নম্নশ্রেণীর লোককেও তদ্রুপ 
হস্তগত করিয়াছেন। অবাধ বাণিজ্যে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ইংলন্ডের প্রধান স্থান 
বিলবপ্ত হইয়াছে, অন্য জাতি তাঁহাকে হারাইয়া দিতেছে, সেইজন্য নিম্নশ্রেণনর 
কর্াভাবে ও খাদ্যাভাবে হাহাকার আরম্ভ হইতেছে এই মত উচ্চৈঃস্বরে 
প্রচার করা হইয়াছে। যে সকল বনব্বাচন গত কয়েক মাসে হইয়া গিয়াছে, 
এই উপায় দ্বারা রক্ষণশীল দলের বাঁদ্ধ করা হইয়াছে, উদারনীতিক ভোট 
কমিয়া গিয়াছে, তথাপি উদারনীতিক ও সোশ্যালিম্ট যাঁদ এক হয়, রক্ষণশঈল 
দল পরাজিত হইবে। কিন্তু এখন বিপরীত অবস্থা । যেখানে উদারনীতিক 
দাঁড়ায়, সেইখানে সোশ্যালিম্ট দাঁড়ান। দুইজনের সংযুক্ত ভোট যাঁদও রক্ষণ- 
শীল 'নর্ত্বাচন প্রার্থীর ভোটের আধক, তথাপি তাহাদের বিরোধে দুবর্বলপক্ষের 
জিত হয়। সোশ্যালম্টগণ ঠিক পথই ধাঁরয়াছেন, এইরূপ অস্াবধা ভোগ 
না কাঁরলে উদারনশীতিক দল তাঁহাদের সাঁহত সান্ধস্থাপন করিতে বাধ্য হইবে 
কেন? কিন্তু মিঃ আস্কও'য়থের যাঁদ নির্বাচন প্রথার পক্ষে মিথ্যা কথা ও 
পরস্পর বিরোধী যাঁক্ত ব্যবহার কাঁরতে কাঁরতে বাঁদ্ধন্রংশ না হইয়া থাকে, 
নির্ববাচননর পুব্বেইি তিনি সোশ্যালিম্টদের আশশ প্রাতানাধ 'নক্্বাচনের 
ব্যবস্থা কারয়া আর সকল উদারনশীতিক স্থানকে নিরাপদ কাঁরবেন এবং টাঁরফ 
ফর্মের ধূয়া উড়াইবার জনা পার্লামেন্ট ভঙ্গের পৃবেরেই নিষেধ আধকার 
লোপের বিল কমনসে উপাঁস্থত কাঁরয়া তাহার উপরই প্রাতানাধ 'নব্র্বাচনের 
সময়ে নির্ভর কারবেন। তাহা হইলে সমুদয় ইংরাজ নিম্নশ্রেণীর 'নর্্বাচক টাঁরিফ 
রিফম্মের মোহ ভুলিয়া উদারনীতিক পক্ষে ভোট দিতে ছুটিয়া আঁসবে। 
গ্লাডন্টোন জশীবত থাকলে তাহাই কাঁরতেন, আস্কগায়থ সাহেবের নিকট সেই 
চৌকস বুদ্ধি প্রত্যাশা করা যায় কিনা সন্দেহ । 


ধর্ম্ম, 
২১১ শ সংখ্যা 
২৯এ কার্তিক, ১৩১৬ 


রিফরম্‌ 


আজ সোমবার ১৫ই নভেম্বর-এই দিনে মহামাতি লর্ড মরলশী ও লর্ড 
মিশ্ট্ের গভশর ভারতাহতচিন্তায় রাজনীতিক তঁক্ষব্দ্ধি ও উদার মতের 


ছে 


৩৮৬ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঞ্গলা রচনাবলশ 


আসাক্তফলজাত শাসনসংস্কাররূপ মানাসক গর্ভ প্রসৃত হইবে। লর্ড 
মরলী ধন্য, লর্ড মিন্টো ধন্য, আমরা ধন্য। আজ ভারতে স্বর্গ নামিয়া 
আঁসবে। আজ পারস্য, তুকশী, চীন, জাপান পর্য্যন্ত ভারতের দিকে ঈর্ধার 
চোখে চাহিয়া 'ইংঁলিশম্যান-এর সুরে সূর দিয়া গাহিবে “ধন্য যাহারা পরাধীন, 
ধন্য ধন্য যাহারা যুরোপীয় জাতির পরাধীন, ধন্য ধন্য ধন্য যাহারা উদার- 
নীতক মরলণ মন্টোর পরাধীন। আমরাও যাঁদ ভারতবাসী হইতাম, এই 
সুখে বাত হইতাম না।” আশা কার, যত ভারতবাসী নব উন্মাদনায় 
উন্মত্ত না হইয়া থাকেন, এই গানের কোরস্‌ করিয়া আকাশ-মণ্ডল বিধবানিত্র 
কাঁরবেন। 


ইংলিশম্যানের ক্রোধ 


আমরা অনেকাঁদন পূর্বে সহকারী ইংাঁলশম্যানের সরলতার প্রশংসা 
কাঁরয়াছিলাম। আবার আজ না কাঁরয়া থাকতে পারি না। অন্য আংলো- 
ইণ্ডিয়ান দৈনিকগুলি 'দ্িবমুখ সর্পাঁবশেষ, স্বাধীনতার প্রশংসা করে, এবং 
ভারতের পরাধীনতার প্রশংসা করে, এবং ভারতের পরাধীনতার আবশ্যকতা 
প্রতিপন্ন কারবার চেস্টা করে। সহযোগীর চক্ষু লজ্জা নাই, যাহা মনে 
আসে, তাহা কেবল মানহাঁনর আইন চোখের সম্মুখে রাঁখয়া বিনা আবরণে 
লেখেন, আবল-তাবল বাঁকতে হইলে আবল-তাবলই বকেন, যাদীক্ত, সত্য, 
সংলগ্নতার উপর তান্ডব নৃত্য করিতে বড় ভালবাসেন। তান মুক্তপুরুষ 
ও সংবাদপত্রের মধ্যে নাগা সন্ন্যাসী । ইংলিশম্যান স্বাধীনতার কথা শুনিয়া 
শিহরিয়া উঠেন, যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বিরোধী, তেমনই ইংলন্ডের 
স্বাধীনতার 'বরোধী। এক স্বেচ্ছাচারতন্্ সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য অধিকার 
কাঁরয়া বিরাজ কারবে এবং ইধালশম্যান তাহার মুখপান্র হইয়া থাকিবে, ইহাই 
সহযোগীর রাজনীতিক আদর্শ । যাহারা স্বাধীনতার অনুমোদক ও প্রচারক, 
তাহারা বধ্য বা নির্বাসন ও জেলের যোগ্য। মিঃ ব্যালফুর আঁধকারপ্রাপ্ত 
হইলেই লুই নাপোঁলয়নের ন্যায় রাম্দ্রীবপ্লব করিয়া মিঃ লয়ড জর্জ 
ও ওায়ন্টন্‌ চাঁচ্চলকে জেলে এবং 'মঃ কীরহার্ড ও িকটর গ্রেসনকে 
কোট মার্শযালে পাঠাবার পরামর্শ সহযোগী নিশ্চয়ই পাকে প্রকারে দিবেন ॥ 
স্বাধীনতা অপেক্ষাও সাম্য কথা তাঁহার আপ্রয়। সহযোগন বলেন, সমস্ত 
যূরোপ ও আঁসয়াখণ্ডময় যে সাম্যপ্রচার ও সাম্যের আকাঙ্্জা আরম্ভ হইয়াছে, 
তাহা প্রচারকদের রক্তে 'নর্বাঁপত না হইলে পাঁথবাঁর যত 'সংহাসন টাঁলবে 
এবং হেয়ার স্ট্রীট লুপ্ত হইবে। অতএব ভিন্তর গ্রেসন, বৃদ্ধ মদর্খ “টলষ্টয় 


'ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৮৭ 


ও “মাঁণকতলার” অরাবন্দ ঘোষ-কি অপ্‌ব্্ব সমাবেশ ।- ইংিশম্যান ঠিক 
ফেরারের ন্যায় বিনা বিচারে গ্যাীল কাঁরতে বলেন না, তবে সেইরূপ কোন 
ব্যবস্থা না কাঁরলে আর কেহ নিরাপদ থাকবে না। এত সরলতার মধ্যে 
এই অসরলতা কেন 2 ইংালিশম্যানের ভয় কি? 'হন্দূপণ্টের কপালে যাহা 
লেখা ছল, ইংালশম্যান হাজার হত্যা বা বলপ্রয়োগের পরামর্শ দলেও তাহার 
ভাগ্যে ইহা ঘটিবে না। প্রজাকে হত্যা করিবার প্রবৃত্ত বন্ধ করা আইনের উদ্দেশ্য, 


দেওঘরে জীবন্ত সমাধি 


সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, একজন 'হন্দু সাধু হরিদাস সন্নাসীকে আতন্রম 
কাঁরয়া সমাধি-নিমগ্ন না হইয়াও জীবন্ত কবরে কয়েকাঁদন রহিয়াছিলেন। 
আমাদের দেশে পুরাতন বিদ্যা সকল লবৃপ্ত হইয়াছে বাঁলয়া আমরা এইরূপ 
প্রয়োগে আশ্চর্যযান্বিত হই। পূর্বপুরুষদের কথা আমরা কুসংস্কার বাঁলয়া 
উড়াইয়া দেই। অথচ যে বিদ্যার ভগ্নাংশ মান্র আমাদের প্রাচীন সাহত্যে, ধর্ম, 
শাস্তে, শিক্ষায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার তুলনায় আধ্ীনক পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সমস্ত বিদ্যা নবজাত শিশুর অর্থহীন প্রলাপ মান্র। যেমন শিশু 
যত পদার্থ সম্মুখে দেখে, তাহা হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া ভাঙ্গিয়া চ্যারয়া 
বাহ্যজগতের কতক জ্ঞান সণ্টয় করে, কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্বরূপ 
ও সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না, সেইরূপে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রকৃতির স্থুল- 
পদার্থ সকল হাতে তুলিয়া হাত বূলাইয়া, ভাঙ্গয়া চুরিয়া কতক জ্ঞৰান' সণয় 
করে। কিন্তু জগং কি, পদার্থের আসল স্বরূপ কি, স্থল সুক্ষেতর সম্বন্ধ 
কি, তাহা কিছুই জানে না এবং এই বিদ্যার অভাবে পদার্থের প্রকৃত 
স্বভাব অবগত হইতে পারে না। মনুষ্য সম্বন্ধে শবচ্ছেদ কারয়া ও 
রোগের লক্ষণ ও অবান্তর কারণ নিরীক্ষণ করিয়া যতটুকু জ্ঞান সণয় 
হয়, ততটুকু জ্ঞান পাশ্চাত্য বিদ্যায় পাওয়া যায়। এই জ্ঞান অনেক 
বিষয়ে ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানক বলেন, আকর্ষণশাক্ত জগতের সবর্বব্যাপী ও 
অলঙ্ঘ্য নিয়ম, 'কন্তু মনুষ্য প্রাণায়াম দ্বারা আকর্ষণ-শীক্ত জয় কাঁরতে 
পারে এবং স্থুল জগতের বাঁহরে সেই নিয়মের কোন জোর নাই। বৈজ্ঞাঁনক 
বলেন, হৃৎীপন্ডের স্পন্দন ও *বাসনিঃশবাস রুদ্ধ হইলে প্রাণ শরীরে থাকতে 
পারে না, কিন্ত প্রমাণিত হইয়াছে যে, হৃতাপন্ডের স্পন্দন ও *শবাসনিঃ*বাসের 
ক্রিয়া অনেকক্ষণ ও অনেকদিন পর্যন্ত রুদ্ধ হইতে পারে অথচ সেই রুদ্ধ- 
নিঃ*বাস্ক ব্যাক্ত পূরর্ববৎ নড়তে পারে ও কথা বাঁলতে পারে, বাঁচা ত দূরের 


৩৮৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাগ্গলা রচনাবলণ 


কথা। ইহাতে বুঝা যায় যে, পাশ্চাত্য 'বিদ্যা স্বক্ষেত্রে ও স্থল পদার্থজ্ঞানেও 

কত সঙকীর্ণ ও লঘু। আসল বিজ্ঞান আমাদেরই ছিল। সেই জ্বান স্থল 

প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ না হইয়া সূক্ষত্ন প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল। আমাদের 

পূর্বপুরুষদের জ্ঞান লঃগ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু যে উপায় দ্বারা লস্প্ 
ন, সেই উপায় দ্বারা পুনলব্ধও হইতে পারে। সেই উপায় যোগ। 


যঃক্ত মহাসভা 


সহযোগী বেঙ্গল যুক্ত মহাসভার সম্বন্ধে ষে প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁরয়াছেন, 
তাহা প্রকাশ না কাঁরলেই ভাল হইত। সহযোগ যে সর্তে জাতীয়পক্ষকে 
আহবান কাঁরতেছেন, সেইগাঁল মধ্যপল্থীদের অনুকূল। গত বর্ষে 
জাতীয়পক্ষ কন্ভেনসনে প্রবেশ কারবার সুবিধা প্রার্থনা কারতোছলেন, এবং 
কলকাতা আঁধবেশনে চারাঁট প্রস্তাব গৃহীত হইবার আশা দৌঁখয়া 
মধ্যপন্থীদের মনোনীত সর্তে সম্মত হইলেন। এইবার তাঁহারা তত সহজে 
সম্মত হইতে পারেন না। ইতিমধ্যে রাজনীতিক ক্ষেত্রে অনেক পাঁরবর্তন 
হইয়া গিয়াছে, পশ্চিম ভারতের মধ্যপল্থীগণের মনের ভাব পাঁরস্ফুট হইয়া 
আসিয়াছে, জাতীয়পক্ষ আর গোখলে মেহতার অধীন হইয়া মহাসভা করিতে 
রাজী হইবেন না। তথাপি এখনও বিবেচনা হইতেছে, অজ্পাঁদনের মধ্যে 
কোন স্থির সদ্ধান্ত হইবার কথা, এখন এই রূপ মত প্রকাশে বাদাববাদ 
হওয়ায় মিউমাটের বিঘ মাত্র হইবে। 


ধর্স, 
১২শ সংখ্যা, 
৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 


হিন্দ; সম্প্রদায় ও শাসন সংস্কার 


আমরা যখন হিন্দু সভার কথা 'লাঁখয়াছিলাম, তখন এই অর্থে মত- 
প্রকাশ কাঁরয়াছলাম যে, যাঁদও গভর্ণমেস্টের প্রাসাদান্বেষী ও স্বতন্্তা 
অনুমোদক মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর বিরক্ত হইয়া স্বতন্ন রাজনীতিক চেষ্টা 
করা হিন্দুদের পক্ষে স্বাভাঁবক, তথাঁপ সেইরৃপ চেষ্টায় দেশের অনিষ্ট ভিন্ন 
িত সাধিত হওয়া সম্ভব নহে। এখনও আমরা সেই মত পাঁরবর্তন কারবার 


ধর্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৮৯ 


কোন কারণ অবগত নাহ । শাসনসংস্কারে বা নূতন ব্যবস্থাপক সভায় আমাদের 
কোনও কালে আস্থা ছিল না, 'হন্দু-মুসলমানকে বিনা পক্ষপাতে সেই সভায় 
সমান প্রবেশাধিকার দিলেও আমরা সেই কৃত্রিম সভার অনুমোদন কারতাম না। 
আমাদের ভাঁবধ্যৎ আমাদেরই হাতে, এই সত্য যখন সম্পূর্ণ ভাবে এবং দূঢ় 
হৃদয়ে গ্রহণ কারবার শীক্তলাভ কাঁরব, তখন আত শীঘ্রই প্রকৃত প্রজাতন্র 
বিকাশের অনুকূল ব্যবস্থাপক সভার সৃন্ট হইবে। অতএব এই কৃত্রিম 
স্বর্ণ ভূষিত ক্রীড়ার পুতুল লইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করা আমাদের মতে 
বালকোঁচিত মূর্খতা মান্ন। তথাপি ইহা স্বীকার কার যে, এই নৃতন সংস্কারে 
হিন্দু সম্প্রদায়ের অপমান ও বাঁহচ্কারের চেষ্টায় হিন্দু সম্প্রদায় অসন্তুষ্ট ও 


বিরক্ত হইবার যথেন্ট কারণ আছে। মুসলমানদের সব্বন্র স্বতন্ত্র প্রাতানাধ 
দেওয়া হইয়াছে, যে প্রদেশে তাহাদের সংখ্যা কম সে প্রদেশে অজ্পসংখ্যক বাঁলয়া 


স্বতন্ নিব্বাচকবর্গের নির্বাচিত স্বতন্ত্র প্রাতিনাধি দেওয়া হইয়াছে, এবং যে 
প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা আঁধক, সে প্রদেশে বহু-সংখ্যক বলিয়া স্বতন্ত্র নিব্্বা- 
চকবর্গের নির্বাচিত স্বতন্ত্র প্রাতীনাধ দেওয়া হইয়াছে। 'হন্দুদের কোথাও সেই 
সমবিধা দেওয়া হয় নাই। যেস্থানে তাঁহারা অল্প সংখ্যক, সে স্থানে দেওয়া যায় 
না, দিলে সভায় তাঁহাদের প্রাবল্য হইবে। যে স্থানে তাঁহারা অজ্পসংখ্যক, সেই- 
স্থানে দেওয়া হয় নাই, দিলে সভায় মুসলমানদের সম্পূর্ণ গ্রাবল্য খবর্ব হইবে। 
মুসলমান 'নব্্বাচকবর্গ যে নিয়মানুসারে গাঠিত হইয়াছে, তাহাতে 'নাদ্দ্ষ্ট 
তত্ত বা উদার মত লক্ষিত হয় না, অনেক 'শাঁক্ষত সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাদ পাঁড়য়া 
গেলেন, অনেক আঁশাঁক্ষত গভর্ণমেন্টের খয়ের খাঁ নির্ববাচকবর্গের মধ্যে প্রাবষ্ট 
হইয়াছে, তথাঁপ সেই নূতন স্ম্টতে প্রজাতন্তের অস্পম্ট দুরবর্তঁ* ছায়ার ছায়া 
পাঁড়য়াছে, হিন্দুদের উপর সেই এক রাঁতি পারমাণেও অননগ্রহ হয় নাই। 
এইর্‌পে ভারতবর্ষের প্রধান সম্প্রদায়কে অপমানিত ও অসন্তুষ্ট কারয়। রাখার 
কৌশল কোন জগাঁদবখ্যাত রাজনীতাবদের কল্পনায় প্রথম উদয় হইল, তাহা 
জানবার জন্য মনে কৌতূহল হইল। বর্ক ও ভলটরের ভক্তজন মরলীর না 
কানাডা-শাসক লর্ড মিন্টোর? না কোন গুপ্ত রঙের? 


মুসলমানদের অসন্তোষ 


শাসন সংস্কারে দুইজন মুসলমান অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, ইংলশ্ডবাসী 
আমীর আলা সাহেব এবং কলিকাতার ডাক্তার সুহরাওয়াদ্দি, কিন্তু তাঁহাদের 
অসন্তোন্সের কারণ এক ধরণের নহে। আমীর আলা রূুল্ট, কেননা এই 
শাসন সংস্কারে মুসলমানদের যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা অত্যল্প, জঙ্্জ 


৩৯০ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


সাহেবের বিশ্বগ্রাসী লোভ তাহাতে তৃষ্ঠ হয় না। পূর্বেও বাঁঝায়াছলাম 
যে সারাসেন জাতির হীতিহাস লাঁখবার ফলে আমীর আলা সাহেবের মনে 
আত উচ্চ ও প্রশংসনীয় মহত্বলোভ জন্মিয়াছে, তাঁহার মনে মধ্যযুগের 
মুসলমান সাম্রাজ্যের পুনরাবির্ভাবের স্বপ্ন ঘুরিতেছে। বিদ্রুপ কারলাম 
কিন্তু ইহা বিদ্রুপ কারবার কথা নহে। মহৎ মন, মহতী আকাঙ্ক্ষা, বিশাল 
আদর্শ রাজনীতিক ক্ষেত্রে অতিশয় উপকারী ও প্রশংসননয়, তাহাতে শীক্ত হয়, 
উদার ক্ষান্রয় ভাব হয়, জীবনের তঈব্র স্পন্দন হয়, যে অজ্পাশনী, সে জীবল্মৃতৃ। 
কল্তু 'বদ্রুপের কথা, হাস্যকর স্বপ্ন এই যে, বৃটিশ কম্মচারীবর্গের অধীনে 
মুসলমানদের ল/প্ত মহত্ব উদ্ধার হইবে। আমীর আলা কি মনে করেন যে 
ইংরাজ মুসলমানকে ভারতের “দেওয়ান” কারবার মানসে এই পক্ষপাত 
কাঁরতেছেন ? ডাক্তার সূহরাওয়াঁদ্দর অসন্তোষের কারণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 
তাহার নালিশ এই যে, বিলাত ফের অনেক শাঁক্ষত মুসলমানকে নির্বাচন 
আঁধকারে বাঁঞ্চত কাঁরয়া যত গভর্নমেন্টের খয়ের খাঁ আঁশাক্ষত ওস্তাগর 
দফতরী বিবাহের রেজিস্ট্রার খাঁ বাহাদুর খাঁ সাহেবকে নির্বাচক করা হইল। 
তানি কি ইহাও বাঝতে পারেন না যে বলাতে স্বাধীনতা-ীবৰষ আছে, 
যাহারা বিলাত ফেরৎ, তাঁহারা হয়ত সেই বিষে অল্পাঁধক পাঁরমাণে বিষময় 
বিভ্রাট ঘাঁটবার সম্ভাবনা আছে। আর এইরূপ সংস্কারে শিক্ষিত লোক 
উপযুক্ত নিবর্বাচক, না খয়ের খাঁ ওস্তাগর দফতরা খাঁন সাহেব খাঁ বাহাদ?র 
ববাহের রোঁজস্ট্রার উপযুক্ত নিব্্বাচক ? এই প্রম্নের উত্তর ডাক্তার সাহেব 
কারতে বাধ্য হইবেন। 


মূল ও গৌণ 


আমাদের রাজনীতিক চিন্তার প্রধান দোষ ও রাজনীতিক কর্মে দৌবর্বল্যের 
কারণ এই যে আমরা মূল ও গোৌণের প্রভেদ বাঁঝতে অক্ষম। যাহা মূল, 
তাহাই ধাঁরতে হয়, যাহা গৌণ, তাহা মূলের অনুকূল যাঁদ হয় মূলকে বজায় 
রাখিয়া গ্রহণ কাঁরব, কিন্তু গৌণকে গ্রহণ কারতে গেলে যাঁদ মূলকে পাইবার 
পথে বিঘ] বা বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা হয়, তবে কোনও রাজনীতিবিদ গৌণকে 
গ্রহণ কাঁরতে সম্মত হইবেন না। আমরা কিন্তু সম্মত হই, পদে পদে মূলকে 
ফেলিয়া গৌণকে আগ্রহের সাঁহত ধাঁরতে যাই। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস যে 
গৌঁণকে লাভ করিলে শেষে মূল আপনিই হাতে আঁসবে। বিপরীত কথাই 


ধেম্ম* পন্রিকার সম্পাদকণয় ৩৯১ 


সত্য, মূলকে লাভ কারলে তাহার সাঁহত যত গৌণ সাবধা ও আঁধকার 
জনটয়া আসে । ফর্মের সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ মজ্জাগত ভ্রম ও ব্াদ্ধি- 
দৌব্্বল্য দোখয়া দ-ঃাঁখত হইলাম। যাহা হউক, কিছু লাভ কারলাম, কোন 
সময়ে আরও লাভ কাঁরব, শেষে অল্প অল্প আঁধকার লাভ কারিতে কাঁরতে 
স্বর্গে পহধাছব, যাঁহাদের এইরূপ ভাব তাঁহারা এই কাব্রম ব্যবস্থাপক সভায় 
প্রাতনাধ হইবার উপব্যক্ত রাজনীতিক বটেন। শিশু ভিন্ন খেলনার কদর কে 
বোঝে 2 কিন্তু শিশ:প্রকৃতি ত্যাগ কাঁরয়া স্বপ্নরাজ্য হইতে অবতরণ কাঁরয়া 
যাঁদদ একবার কঠিন ও আপ্রয় সত্য দোখ, এইরূপ চিন্তাপ্রণালী ক ভ্রান্ত ও 
অমূলক তাহা সহজে বোধগম্য হয়। বিজ্ঞ শিশুগণ আমাদের সম্মুখে ইংলণ্ডের 
দৃষ্টান্ত উপ্পাস্থত করিয়া স্বমত সমর্থন করেন। কিন্তু এই কাল মধ্যযুগও 
নহে, রাণী এলিজাবেথের সময়ও নহে, প্রজাতল্লের চরম বিকাশের কাল বিংশ 
শতাব্দী, আমরাও স্বজাতির অধীন ইংরাজ প্রজা নই, শ্বেতবর্ণ পাশ্চাত্য রাজ- 
কম্মচারঈব্গের কৃষবর্ণ আ+সয়াবাসী প্রজা, অতএব এই অবস্থায় ও সেই 
অবস্থায় স্বর্গপাতালের তফাং। ইংলণ্ডেও গৌণকে উপেক্ষা কারয়া মূলকে 
আদায় কারবার সুবিধা বা যন্দ না থাকলে ইংলণ্ড হয় আজও স্বেচ্ছাচার- 
তন্ত্রের অধীন দেশ হইয়া থাঁকত, নহে ত রক্তপাতে ও রাম্ট্রীব্লবে স্বাধীন 
হইত। সেই সুবিধা বা যন্ত্র 0০০1 01 016 79156, রাজা আমাদের কথা 
প্রত্যাখ্যান কারলেন, আমরাও রাজার বজেট ভোট কাঁরব না এই অন্দরান্ত রঙ্গাস্ম্। 
আইন সংগঠন বা বজেট প্রণয়নে আঁধকার প্রজার প্রাতিনাধবর্গের হাতে থাকলে 
আমরাও আর 'রিফর্ম বয়কট করিতে বলতাম না। তবে কি না, বিফর্ম প্রত্যাখ্যান 
করা 'বজ্ঞের কম্্ম নহে, গভর্ণমেন্ট ত গভর্ণমেন্ট, তাঁহারা যাহা দেন, তাহা গ্রহণ 
কাঁরতে হয়, ইহার পরে আরও দিতে পারেন। গভর্ণমেন্ট কেন এই খেলনা 
ভারতের পরুকেশ িশুগণকে দিয়াছেন, তাহা কি একবার ভাবিয়াছ 2 দেশময় 
অসন্তোষ ও অশান্তি এবং দঢ়ুভাবে বজ্জন অস্ত্র প্রয়োগের ফলে তোমাদের 
এই লাভ হইয়াছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, এই লাভে তোমরা সন্তুষ্ট হইবে, 
ক আরও দিতে হইবে। তোমরা যাঁদ ইহা গ্রহণ কর, তাহা হইলে আর একবার 
সেইরূপ তীর আন্দোলন ও বযুকটনীতির প্রয়োগ না হইলে' আর কিছুই 
পাইবে না, না আকাশের চাঁদ, না চাঁদের কৃত্রিম স্বর্ণমাখা প্রাতকীত। যাঁদ 
দেখেন যে ইহাতে হইল না- প্রকৃত আঁধকার 'দতে হইবে, তাহা হইলে প্রকৃত 
আঁধকার দিবেন, অধিক না হউক, অজ্প কিছু দিবেন। অতএব 'রিফর্ম 
তোমাদের এই সব কথা বলা বৃথা, শিশুমহলে যে সন্দেশ রসগোল্লা প্রচলিত, 
সেইগ্ুলই তোমাদের মুখরোচক। আবার তোমরাই না কি ছেলেদের বল 
রাজনীতিতে 'মাঁশতে নাই, তোমরা এখনও অপকুবুদ্ধি, রাজনীতি বাঁঝতে 


৩৯২ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


পার না। স্বয়ং ছেলেমানুষী ব্াম্ধ ত্যাগ্গ কাঁরলে তাহার পরে এই কথা 
বলা উচিত 'ছিল। 


একটি খাঁটি কথা 


আমাদের রাজনীতিকগণকে দোষ 'দব কেন, এই দেশে বৃটিশ আমলে 
অনেকাঁদন প্রকৃত রাজনীতিক জাবন ল:প্ত হইয়াছে, সেই অনুভবের অভাবে 
আমাদের নেতারা রাজনশাতিতত্ব বুঝতে অসমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু এত 
দীর্ঘকাল পরাধীন দেশের শাসনে কৃতাঁবদ্য ও লম্ধপ্রাতষ্ঠ হইয়াও ইংরাজ 
রাজনীতকগণ এই কয়েক বৎসর ধারয়া যে বিষম ভ্রম কারয়া আঁসিতেছেন, 
তাহা দৌঁখয়া 'বাঁস্মত হইতে হয়। বঙ্গভঙ্গের পরে এই রিফর্মই তাঁহাদের 
প্রধান ও মারাত্মক ভুল। এই রিফর্মের ফলে মধ্যপন্থীর প্রভাব দেশে বিন্ট 
হইবে, জাতীয় পক্ষের 'দ্বগুণ বলবাদ্ধি হইবে, কম্মচারীবর্গের পক্ষে ইহা 
যথেন্ট ক্ষাতি। কিন্তু সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায়কে অপদস্থ ও অপমানিত 
কাঁরয়া যে বিষ-বীঁজ বপন করা হইয়াছে তাহাতে আরও গুরুতর ক্ষাত হইল। 
মিঃ রামসী ম্যাকডনালড্‌ এম্পায়রের প্রাতানাধকে বাঁলয়াছেন, এই হন্দ:- 
মুসলমান ভেদ রাজনশীতিক্ষেত্রে স্থাঁপত কাঁরিয়া কর্ম্মচারীবর্গ নিজের আঁনম্টই 
করয়াছেন। কাঁচা রাজনীতিক আন্দোলন অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ও ধম্মভেদ 
মূলক অসন্তোষ ও আক্রমণ আত গুরুতর ও গভর্ণমেন্টের ভীতির কারণ। 
আতি খাঁটি কথা। আমরা যাঁদ ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে গভর্ণমেন্টের 
অকল্যাণই লক্ষ্য করিয়া দেশের কার্য্য কাঁরতাম, আমাদের শন্রুগণ সেই কথা 
রাতাঁদন প্রচার করেন-__তাহা হইলে আমরা ইহাতে আনন্দিত হইতাম। কিন্তু 
আমরা গভর্ণমেন্টের অকল্যাণ চাই না দেশের কল্যাণ ও স্বাধীনতা চাই। হিন্দু 
মুসলমানের সংঘর্ষে যেমন গভর্ণমেণ্টের তেমন দেশের ভশষণ অকল্যাণ হইবে 
বাঁলয়া এই ভেদনীতির তীব্র প্রাতিবাদ কার এবং িন্দুসম্প্রদায়কে মুসলমানের 
সংঘর্ষ ত্যাগ করিয়া রিফর্ম বয়কট কারতে বলি। 


ধর্ম 
১৩শ সংখ্যা, 
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 
রামসী ম্যাকডনালড 


আমরা রামসী ম্যাকডনালডের ভারতে আগমনের সময় এই ভাবে 
লাখয়াছিলাম যে, তান আ'সয়াই বা কি কারবেন, অল্পাঁদনে ভারতে ফিরিয়া 


ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকণয় ৩৯৩. 


বাকি জানিয়া লইবেন, এবং মরলীর শাসন-সংস্কারে যখন এত আস্থাবান 
তাহার নিকট আমরাও বা ক সহানুভূতি বা লাভের প্রত্যাশা কারব ? তাহার 
পরে ম্যাকডনালডের সাহত আমাদের পাঁরচয় হইয়াছে। তিনি ভারতে আত 
অজ্পাঁদন ঘ্দারয়া আগাম প্রাতানাধ 'িনব্্বাচনের সংবাদ পাইয়া িলাতে 
ফাঁরয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছেন, সেই অজ্পাঁদনও প্রায়ই ইংরাজ কম্মচারীদের 
সাঁহত বাস করিয়াছেন। অথচ দোঁখলাম যে তান ভারতের অবস্থা বুঝতে 
চেস্টা করিতেছেন এবং কতক পাঁরমাণে কৃতকার্যযও হইয়াছেন। কল্তু মিঃ 
ম্যাকডনালড্‌ রাজনশীতাঁবদ ও সতর্ক। 1তাঁন কণীর হার্ডর মত তেজস্বী ও 
সপম্টবক্তা নহেন, নিজ মত অনেকটা গোপন কাঁরয়া রাখেন, যাহা মনে ভাবেন 
তাহারা অজ্পাংশই বাক্যে ব্যক্ত করেন। বৃটিশ রাজনীতক জীবনে তিনি 
শ্রমজীবীদলের নরমপল্থী নেতা । শ্রমজীবীরা সকলেই সোস্যাঁলম্ট, সকলেই 
এক উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছেন, বর্তমান সমাজ ও রাজতন্ 
ভাঁঙ্গয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গাঁড়তে চান। কিন্তু কয়েক-জন চরমপন্থী, 
প্রকাশ্যভাবে এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়া উদারনীতিক ও রক্ষণশীল উভয় দলকে 
পরাভূত করিয়া প্রকৃত সাম্যপূর্ণ প্রজাতন্দ্র ব্যাক্তকে ড্‌বাইয়া সমম্টিকে দেশের 
সব্বাবধ সম্পান্ত ও আঁধপত্যের আঁধকারী কাঁরতে কৃতসঙ্কল্প। মধ্যপন্থী 
শ্রমজীবী কীর হার্ডর দল, উদারনীতিক দলের সাঁহত যখন স্মাবধা যোগদান 
করেন, যখন স্মাবধা সেই দলের 'বিরুদ্ধাচরণ করেন, আমাদের ভূপেনবাবু ও 
সুরেনবাবুর ন্যায় 45506019090 001) 00101905111 নীতি অবলম্বন কাঁরয়া 
এক হস্তে যুদ্ধ করেন, এক হস্তে আলিঙ্গন করেন। নরমপন্থীগণ স্বতন্নতা 
রক্ষা কাঁরয়া উদারনীতিকদের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়া আত সন্তর্পণে 
অগ্রসর হইতে চান। উদ্দেশ্য কন্তু একই । মিঃ ম্যাকডনালড্‌ আতিশয় বুদ্ধিমান, 
চিন্তাশীল ও চতুর রাজনীতাঁবদ, বিলাতের ভাবী মহাযুদ্ধে তিনি বোধ হয় 
একজন প্রধান মহারথশ হইবেন। ভারতের সাঁহত তাঁহার আন্তারক সহানু- 
ভূতি আছে, 'কন্তু এই অবস্থায় ভারতের কোন হিতসাধন করা তাঁহার 
সাধ্যাতীতি। 


[রফর্ম ও মধ্যপল্থণ দল 


মধ্যপন্থসদল তাঁহাদের চিরবাগ্থিত শাসন সংস্কার পাইয়াছেন কিন্তু সেই 
লাভে হর্ষপ্রফুল্ল না হইয়া শোক-সন্তপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের ক্ুন্দন ও তান 
আঁভমূনের যথেন্ট কারণ আছে। তাঁহাদের চতুরচূড়ামাঁণ শ্বেত-শ্যামরায় মধ্যপন্থী 
রাধার সাঁহত তাঁহার স্বভাবস্ুলভ ধূর্ততা অবলম্নন করিয়া চন্দ্রাবলীকে 


৩৯৪ শ্রীঅরাঁবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


কোৌন্ঁসল আঁভসারে ডাকিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন। মধ্যপল্থীগণ বাঁলতেছেন, 
আমরাই শাসনসংস্কার করাইলাম, অথচ আমরাই সেই সংস্কারে বাহত্কৃত 
হইলাম, যাঁহারা শাসন-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই গৃহীত হইয়াছেন, 
'এঁকি বিদ্রুপ, একি অন্যায়। এই কর্‌ণ আভমানপূর্ণ নিবেদন চাঁরাদকে 
শুনিতোছ, তবে প্রভেদ আছে। বোম্বাইবাসিনী রাধা চির অভ্যাস রক্ষা 
করিয়া শ্যামের সাঁহত প্রেমে মাখা মধুর কলহ কাঁরতেছেন, বঙ্গবাঁসনী রাধার 
বিষম মান, আর শ্যামের মুখ দেখিব না, সেই কথা বাঁলবার সাহস নাই, 
শ্যামকে একেবারে চটাইতে চান না, অথচ মনে মনে সেই ভাবই রাহয়াছে। 
মধ্যপম্থীদের বিপ্রলব্ধ দশা দেখিয়া হাসিও পায় দয়াও হয়। কিন্তু রাধার 
মনে রাখা উচিত ছিল যে কেবলই কলহ কেবলই আবদার করিলে প্রেম টেকে 
না, মানের ভয়ে রাধার শ্রীচরণে পাঁড়য়া নিজ সবর্বস্ব তাঁহাকে দেয়, শ্বৈতবর্ণ 
শ্যামসূন্দর সেইরূপ ছেলে নহে। দুঃখের কথা, যে বেলাভড়ীর নিবাসী 
শ্যামসুন্দর বেশ প্রেম দেখাইয়াছিলেন, 'তানিই বেশী ধূর্তৃতা কাঁরয়াছেন, এখন 
মানভঞ্জন কারবে কে 2 বৃদ্ধ মরলী আবার কি নৃতন বংশনরব কারিয়া ইন্হাদের 
আহত হৃদয়কে শীতল কারিবেন £ 


গোখলের মানহানি 


বৃটিশ সামাজ্যের প্রধান স্তম্ভ মাননীয় গোখলে মহাশয়ের বিরুদ্ধে 
কয়েকজন অপকবাদ্ধি লোক অযথা তিরস্কার ও বিদ্রুপ কাঁরয়া মহারাম্দ্রীয় 
প্রজাকে উত্তেজত করিয়াছিল, ইহা বড় দুঃখের কথা । গোখলে মহাশয় 
মম্াহত হইয়া বৃটিশ বচারকদের আশ্রয় লইয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্যে 
তাঁহার মানহানির পন্থা বন্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রধান শন্তরু ও 'নন্দূক 
হন্দু পণ্চকে বিনাশ কারয়াছেন। ভালই হইয়াছে । মিথ্যা কথা বাঁলতে নাই, 
বি*বাস কাঁরলেও যে কথা তুম বিচারালয়ে প্রমাণ কাঁরতে অক্ষম, সেই কথা 
[লিখিতে নাই। হিন্দু পণ্ের সম্পাদক এবং পুণার উকঈল শ্রীফৃত ভীডে এই 
কথা বিস্মৃত হইয়া দণ্ডের পান্র হইয়াছেন। ভাল কথা । কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে 
নালিশ করিয়া লোকপ্রিয়তা আদায় করা যায় না। অপর লোকে গোখলে 
মহাশয়ের মানহানি কারলে তাহার উপায় আছে, তিনিও সেই উপায় অবলম্বন 
কাঁরয়া জয়ী হইয়াছেন, কিন্তু নিজে নিজ মানহানি কাঁরলে তাহার কি উপায় 
হইতে পারে। গোখলে মহাশয় যাহা প্রশংসা কারতেন, এখন তাহার নিন্দা 
কাঁরতেছেন, যাহার নিন্দা কারতেন তাহার প্রশংসা কারতেছেন, ইহা 'দেখিয়া 
লোকে তাঁহার উপর সহজেই বাতশ্রদ্ধ হইয়াছে। আগে কর্মচারীদের প্রিয় 


ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকশয় ৩১৯৫ 


ইইয়াও প্রজার প্রীতি আকর্ষণ করা কাঠন হইলেও অসাধ্য ছিল না, কিন্তু 
নৃতন প্রলয়ের পরে সেই জলস্থলবাসী জানোয়ার বিলুপ্ত হইয়াছে। 


নূতন কোন্দলর 


যখন বনের বড় বড় বৃক্ষ সকল কাটে, তখন সহম্্র অলাক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
গাছ-পালা চক্ষ০ আকর্ষণ করে। আগে ভূপেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ দ্বারভাঙ্গা, 
রাসাঁবহারী ইত্যাদি বড় বড় রাজনীতিক নেতা, বিখ্যাত জমিদার ও লব্ধ- 
প্রীতিষ্ঠ বিদ্বান ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইতেন, নূতন সংস্কারের প্রভাবে 
এইরূপ লোককে সরাইয়া সাগরের উপরে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য উঠিয়া সহর্ষে 
নবসূর্যয কিরণে লম্ফ কাঁরতেছে। প্রাতদিন নূতন নূতন নির্বাচন প্রার্থর 
নাম পাঁড়য়া 'বাঁস্মত হইলাম। এতগুলি অজানা মহার্ঘ্য রত্র এতাঁদন অন্ধকারে 
লুকাইয়া ছিল; আমরা লর্ড মরলীকে ধন্যবাদ দই, দেশ এত ধনী ছল, 
নিজের এম্বর্য বুঝতে পারে নাই, মরলাীর প্রভাবে রুদ্ধ ধনভাণ্ডারের দ্বার 
থুলিয়াছে-সকল রত্র সূর্যাঁকরণে প্রদশপ্ত হইয়া নয়ন ঝলাঁসয়া দিতেছে। 


ধর্ম, 
১৪ শ সংখ্যা, 
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 


দ্রান্সভালে ভারতবাসশী 


দ্রান্সভালবাসী ভারতসন্তান যে দৃঢ়তা ও স্বার্থ ত্যাগের দ্টান্ত দেখাইয়াছেন 
ও দেখাইতেছেন, তাহা জগতে অতুলনীয় । প্রাচীন আর্ধ্য শিক্ষা ও আর্যয- 
চরিত্র এই দূর দেশে এই নিসহায় পদদলিত কুলীমজুর দোকানদারের 
প্রাণে যেমন তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিয়াছে, ভারতে বগ্গদেশেও সেই ভাবে, সেই 
পাঁরমাণে এখনও জাগে নাই। বঙ্গদেশে আমরা বৈধ প্রতিরোধ মুখে সমর্থন 
কাঁরয়াঁছ মার, ট্রান্সভালে তাঁহারা কার্য্যে সেই প্রাতরোধের চরম দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছেন। অথচ ভারতে যে সকল সুবিধা ও সহজ ফলাঁসাদ্ধর সম্ভাবনা 
রাঁহয়াছে, ট্রান্সভালে তাহার লেশ মান্র নাই। এক একবার মনে হয়, ইহা 
বৃ চেন্টা, কোন আশায় ইত্হারা এত যাতনা, এত ধননাশ, এত অপমান ও 
লাঞ্চনা স্বীকার কারতেছেন £ ভারতে আমরা 'ন্রশ-কোটী ভারত সন্তান, 


৩৯৬ ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


রাজপুরুষগণ ও তাহাদের স্বজাতীয় সহায় মুষ্টিমেয় লোক, এই ব্রিশ-কোটা 
লোক দশাঁদন বৈধ প্রাতিরোধ কাঁরলে 'বনা রক্তপাতে সেচ্ছাচারতন্ত আপাঁন বনাশ- 
প্রাপ্ত হইবে, এক কোটা লোকও সেই পথ দৃঢ়তার সাহত অবলম্বন কাঁরলে 
এক বৎসরের মধ্যে শান্ত আনন্দ্য আইন-সঙ্গত উপায়ে রাম্ট্রীব্লবের ফল 
সুসম্পন্ন হইবে। ট্রান্সভালে মুষ্টিমেয় ভারতবাসী দেশের লোকের সাঁহত 
সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, কোনও বল নাই, কোনও 1676198 নাই, তাঁহারা সকলে 
জেলে পাঁচলে দেশচ্যত হইলে, নিম্ম্‌ল হইলে গরীব দ্রান্সভালবাসশর 
অজ্পাদন আর্ক ক্ষাত ও কষ্ট হইবে বটে কিন্তু সেই দেশের সেই' 
গভর্ণমেন্টের কোন গুরুতর বা স্থায়ী অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং 
তাঁহাদের শব্রুগণ এই "পারণামই চান। আঁখণমীদীস বাঁলতেন, উত্তোলন যল্ব্ 
রাখবার স্থান যদ পাই, পাৃঁথবী শৃন্যে উত্তোলন কাঁরতে পার। ইহাদের 
উত্তোলন-যল্দও নাই, রাখবার স্থানও নাই, অথচ পাঁথবী শূন্যে উত্তোলন 
কাঁরতে উদ্যত। তথাঁপ তাঁহাদের পারশ্রম কখনও ব্যর্থ হইবার নহে। মিঃ 
গান্ধী বলিয়াছেন, আমরা ভারতবাসী, আমরা আধ্যাত্মক বলে আস্থাবান, 
আধ্যাত্ষক বলে সমস্ত বাধা আতন্রম কাঁরব। ভারতবাসী ভিন্ন এই জ্ঞান, 
এই শ্রদ্ধা, এই নিষ্ঠা কোন্‌ জাতির আছে বা থাকিতে পারে 2 ইহাই ভারতের 
মহত্ব যে এই নিম্ঠার বলে শাক্ষত আঁশক্ষিত সহম্র সহম্্র সংসারী সুখ 
দুঃখকে তুচ্ছ করিয়া সরল প্রাণে দন সাহসে এইরূপ দুভ্কর কার্যে ব্রত 
হইয়াছেন। হয় ত যে ফলের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারা যন্ত্রণা ভোগ কাঁরতেছেন 
সেই ফল হস্তগত হইবে না, কিন্তু এই মহৎ চেম্টার মহৎ পাঁরণাম হইবে, 
ইহাতে ভারতবাসীর ভাঁবষ্যৎ উন্নাতি সাধিত হইবে, তাহার লেশমান্র সন্দেহ 
নাই। 


টাউন হলের সভা 


মিঃ পোলক ্রান্সভালবাসী ভারত সন্তানদের প্রাতানাধরূপে এই দেশে 
আসিয়া ভারতবাসর সহানুভূতি ও সাহায্য ভিক্ষা কাঁরতেছেন। আমাদের 
সহানুভূতির অভাব নাই, ক্ষমতার অভাবে আমরা 'নরুপায় ও নিশ্চেম্ট হইয়া 
রাহয়াছি। আমাদের তিনটি পন্থা আছে। গভর্ণমেন্টের নিকট নিবেদন কারিতে 
পারি, ইহাতে কোন ফলের আশা নাই, গভর্ণমেন্টও ট্রান্সভাল গভর্ণমেন্টের 
এইরূপ বর্বরোচিত ব্যবহারে অসন্তুষ্ট, কিন্তু আমাদের রাজপ.রুষগণ 
আমাদের অপেক্ষাও নিরুপায়। যে বিষয়ে ভারতের হত ইংলণ্ডের হৃতের 
বিরোধী, সেই বিষয়ে ভারতীয় রাজপ্7র্ষগণ ইচ্ছাসত্বেও আমাদের হিতসাধনে 


ধম্ম" পান্রকার সম্পাদকীয় ৩৯৭ 


অক্ষম। ভারতবাসীর ওপনিবোশিক গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করা ইংলণ্ডের 
অহিতের, ওপাঁনবোশকগণের ক্লোধ বিফল মনের ভাব নহে, সেই ক্রোধ 
কার্ধাকর। ভারতবাসীর হিতে আঘাত পাঁড়লে পরাধীন ভারতবাসী কাঁদবে, 
আর কি করিবে? আমরা নাটালে কুলী পাঠাইবার পথ বন্ধ কাঁরতে 
বাঁলতোঁছি, ইহাতে নাটালবাসী যাঁদ অসন্তোষ প্রকাশ করেন, আমাদের 
গভর্ণমেন্ট কখনও এই উপায় অবলম্বন কাঁরতে সাহসী হইবে না। দ্বিতীয় 
পল্থা, ট্রান্সভালের ভারতবাসীঁদগকে আঁধক সাহায্যে পুষ্ট করা, [বশেষতঃ 
*তাঁহাদের বালকদের শিক্ষাদানে এইরূপ সাহায্য কাঁরলে তাঁহাদের এক গুরুতর 
অস্মাবধা দূরীভূত হইবে। এইরূপ সাহায্য দেওয়া সহজ নহে। ভারতেরও 
অর্থের অশেষ প্রয়োজন, অর্থের অভাবে কোন চেষ্টা ফলবতশ হয় না। তবে 
এই বিষয়ে গভর্ণমেন্টের সহানুভীতি আছে, গোখলেও দূরবন্তাঁ বৈধ 
প্রাতিরোধের প্রশংসা করিয়াছেন, ভারতের রাজদ্রোহভয়ক্রিষ্ট ধনী সন্তান কেন 
এই 'িনর্দোষ যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করিতে পরাগ্মুখ হন? তৃতীয় পল্থা, 
সমস্ত ভারতময় প্রতিবাদের সভা কাঁরয়া গ্রামে গ্রামে ট্রা্সভালবাসঈ ভারত- 
সন্তানদের অপমান, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, দৃঢ়তা, স্বার্থত্যাগ জানাইয়া ভারতের সেই 
আধ্যাত্মক বল জাগান। কিন্তু সেই কারের উপযোগী ব্যবস্থা ও কর্ম 
শৃঙ্খলা কোথায়। যে দিন বঙ্গদেশ বোম্বাইয়ের মুখাপেক্ষী না হইয়া নিজের 
একতা ও বলবাদ্ধ কাঁরতে 'শাখবে, সেইীদন সেই ব্যবস্থা ও কম্মশঙ্খলা 
হইতে পারে, আমাদের দস্টান্ত দেখিয়া অন্যান্য প্রদেশের লোকও সেই পথে 
ধাবিত হইবে । সেই পর্য্যন্ত এই নিজ্জশীব ও অকম্মণ্য অবস্থা থাঁকিবে। 


নিব্বাসত বঙ্গসন্তান 


এক বংসর গতপ্রায়, 'নব্বাঁসত বঙ্গসন্তান এখনও [নব্্বাসনে, কারাগারে। 
গভর্ণমেন্টের অন:গ্রহপ্রত্যাশীগণ এক বর্ধাকাল কেবলই বলিতেছেন, এই 
হইল, কারামুক্ত হইল, মরলী একপ্রকার সম্মত হইলেন, কাল হইবে, অমুক 
অবসরে হইবে, রাজার জন্মদিনে হইবে, রিফরম্‌ প্রচার হইলেই হইবে, প্রাতিবাদ 
সভা কর না, গোল কর না, গোল কাঁরলে আমাদের সমস্ত পাঁরশ্রম পন্ড হইবে। 
অথচ সেহীদন ম্যাকডনাল্ড সাহেবের মূখে শ্ানলাম ভারতবাসীর নিশ্চেম্টতায় 
পাললামেন্টে কটন প্রভীতির আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া পাঁড়য়াছে, কেন না 
ীবলাতের লোক বাঁলতেছে, কই ইহারা গোল কাঁরতেছেন, ভারতে সাড়া শব্দ 
নাই, তাহাতে বোঝা গেল নব্বাসনে ভারতবাসী সন্তুষ্ট, 'িব্্বাঁসতদের 
কয়েকজন আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব প্রভীতিই আপান্ত করিতেছেন, নির্বাসনে 


৩৯৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবল' 


লোকমত ক্ষুব্ধ নহে। 'বিলাতের প্রজার পক্ষে এইরূপ সিদ্ধান্ত আনবার্যয। 
সমস্ত দেশ নির্বাসনে দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ রাঁহয়াছে, অথচ সকলে নীরব 
শাল্তভাবে গভর্ণমেন্টের নিগ্রহনীতি শিরোধার্যয কারলেন, ইহা বৃটীশ জাতির 
ন্যায় তেজস্বী ও রাজনীতি-কুশল জাতির বোধগম্য নহে। তাহার উপর 
মান্দ্রাজ কংগ্রেস নামে অভিহিত রাজপুরন্ষ-ভক্তদের মজলিসে বড় বড় নেতাগথ 
মরলাী-মন্টোর স্তব-স্তোন্র করিয়া বয়কট বর্জন পূর্বক গান কাঁরয়াছেন, 
“আহা, আজ ভারতের কি সুখের সময়।” বঙ্গদেশের সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ 
প্রভীতি সেই উৎসবে যোগদান কাঁরয়াছিলেন এবং ভারতবাসীর আদরের গোখলে 
পুণায় গভর্নমেন্টের “কঠোর ও নির্দয় নগ্রহ নীতির” আবশ্যকতা প্রাতপাদন 
কারয়া ভারতবাসীর নেতা ও প্রাতানাধরূপে তাহার সমর্থন কাঁরয়াছেন। 
এইরূপ রাজনীতিতে কোনকালে কোনও দেশে কোনও রাজনীতিক সুফল 
লব্ধ হয় নাই, হইবেও না। 


য;ক্ত মহাসভা 


সহযোগী বেঙ্গলী সেইদন আবার অসময়ে যুক্ত মহাসভার কথা উত্থাপন 
কারয়া বলিলেন, "যান ভ্রুঁডে সাঁহ করিবেন না বৃটীঁশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 
স্লায়ত্ত-শাসনে সন্তুষ্ট না হইয়া স্বাধীনতাকেই আদর্শ করেন, তাঁহার “কংগ্রেসে” 
প্রবেশ আঁধকার নাই, তান মেহতা গোখলে মজলিসের উপযুক্ত নহেন। এই 
প্রবন্ধ লইয়া অমৃত বাজার পত্রিকার সহিত সহযোগীর বাদ-প্রাতবাদ হইয়াছে, 
বেঙ্গলী বলিয়াছেন, এখন বাদ-ববাদ করা অনুচিত, মিলনের যে অল্প 
সম্ভাবনা আছে, তাহা নম্ট হইতে পারে। উত্তম কথা। আমরা পূর্বেই 
বেঙ্গলীকে সেই বিষয়ে সতর্ক কাঁরয়াছলাম এবং মৌনাবলম্বন কাঁরতে 
পরামর্শ দিয়াছিলাম। আশা কার যতাঁদন এই বিষয়ের মীমাংসা না হয়, 
সহযোগী আবার বাকসংযম কারবেন। কল্তু যখন বেঙ্গল এইরূপ 
স্বাধীনতা আদর্শ বজ্জন কাঁরতে আদেশ প্রচার কাঁরয়াছেন, আমরা তাহার 
উত্তরে বাঁলতে বাধ্য যে, আমরা সত্য ও উচ্চ আদর্শ পারত্যাগ করিয়া মেহতা 
মজলিসে প্রবেশ করিবার জন্য লালায়িত নাহ, আমরা উপযুক্ত মহাসভা চাই, 
মেহতা মজালিস চাই না। স্বাধীনচেতা ও উচ্চাকাঙ্ষী ভারত সন্তানদের 
প্রবেশের বিরুদ্ধে সেই মজলিসের দ্বার রুদ্ধ তাহা জানি। কনান্টটিউশনরূপ 
অর্গল ও ব্লীড নামক তালা দিয়া সযত্নে বন্ধ করা হইয়াছে, তাহা জাঁনি। যখন 
ভারতের আঁধকাংশ ধনী ও লব্প্রাতষ্ঠ রাজনীতিবিদ স্বাধীনতা আদর্শ 
প্রকাশ্যে স্বীকার কারতে ভীত হন, তখন আমারও মহাসভার সেই বিষয়ে জেদ 


'ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৩১৯৯, 


কাঁরতে রাজণী নাহ, কাঁলকাতায়ও জেদ কার নাই, সরাটেও কার নাই। 
ধতাঁদন সকলে একমত না হই, ততাঁদন স্বায়ত্বশাসনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য 
বালয়া স্বীকার কারতে রাজী আছি। কন্তু আমাদিগকে সেই উদ্দেশ্যে 
ব্যাক্তগত ভাবে মত 'দতে সত্য-ভ্রস্ট হইতে, মিথ্যা আদর্শ প্রচার কারতে 
আদেশ কারবার তোমাদের কোনও আঁধকার নাই। স্বাধীনতাই আমাদের 
আদর্শ, তাহা বৃটাঁশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হউক বা বাঁহর্ভৃত হউক, কিন্তু 
আইন সঙ্গত উপায়ে সেই আদর্শীসাদ্ধ বাঞ্চনীয়। যাঁদ মেহতা-মজলিস 
মৃহাসভায় পাঁরণত কারবার আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহা হইলে সেই রুদ্ধ দবারের 
তালা ভাঁঙ্গয়া দিতে হইবে। কনাম্টাটউসন ও দ্বারের অর্গল না হইয়া 
কম্মের প্রাতিন্ঠা হওয়া আবশ্যক। নচেৎ অন্য প্রাতষ্ঠার উপর মহাসভা 
সংগঠন করা উচত। অবশ্যই ইহা আমাদেরই মত, যে কমিটাী হুগলণীতে 
নিযুক্ত হইয়াছে, তাহার পরামর্শের পাঁরণাম অবগত নাহ, শেষ ফলের 
অপেক্ষায় রাঁহয়াছ। 


রনেশচন্দ্র দণ্ড 


শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের পরলোক গমনে বগ্গদেশের একজন উদ্যমশনীল, 
ব্াদ্ধমান ও কৃতী সন্তান কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারত হইয়াছেন। রমেশ- 
চন্দ্র অনেক ক্ষেত্রে বীজ বপন কয়া গিয়াছেন। রাজনীতিতে, রাজ্যশাসনে, 
বিদ্যাচচ্চায়, সাঁহত্যে তিনি যশ ও প্রাতিষ্ঞঠালাভ কারয়াছিলেন। তাঁহার 
একটি পুস্তকদ্বারা ভারতবাসীর মন বয়কটগ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল, 
যাঁদ রমেশচন্দ্রের আর সকল কর্ম, পুস্তক ইত্যাঁদ 'বস্মৃতি-সাগরে নিমগ্ন 
হয়, এই একমান্্র আঁত মহৎ কার্ষেয তাঁহার নাম ভারতের ইতিহাসে অমর হইয়া 
থাঁকবে। কাহারও মৃত্যুতে আমরা দুঃখ প্রকাশ কাঁরতে সম্মত নাহ, কারণ 
আমরা মৃত্যুকে মান না, মৃত্যু মায়া, মৃত্যু ভ্রম। রমেশচন্দ্র মত নহেন, এই 
শরীর ত্যাগ করিয়া 'গিয়াছেন মান্র এবং সেই স্থান হইতেও তাঁহার পরলোকগত 
আত্মা "প্রয় স্বদেশের অভ্যুত্থানের সাহায্য কাঁরতে 'নাঁষদ্ধ নহে। 


বুদ্ধ গয়া 


গত ওরা ডিসেম্বর প্রত্যষে, পশ্চিমবঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর সদলে 
মটরকারে কাঁরয়া, বোধ গয়াস্থ প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে গিয়াছলেন। 


8৪০০ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


এঁ প্রাচীন মাঁন্দরাটি গয়া হইতে ৭ মাইল দূরে অবাঁষ্থত। দভীগ্যবশতঃ 
এ প্রাচীন স্থপাঁতাবদ্যার কৌতূহলোদ্দীপক আদর্শখানি হিন্দ এবং 
বোদ্ধগণের ঘোরতর মনোমালিন্যের বিষয় হইয়া রহিয়াছে । মোহন্ত ছোটলাট 
বাহাদুরকে বাড়ীটির সব্ব্ত ঘ্বারয়া যাবতীয় প্রধান প্রধান দুস্টব্য বিষয় 
দেখাইয়াছিলেন। অনেকের বি"বাস এই যে, যেখানে রাজকুমার সিদ্ধার্থ সর্্ব- 
প্রথমে বদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, মন্দিরটি ঠিক সেই স্থানের উপরে অবাঁষ্থত। 
যে বৃক্ষতলে বাঁসয়া তানি তাঁহার নূতন ধর্ম আবিষ্কার কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া 
শোনা যায়, সোঁট এখন বর্তমান নাই। মান্দরের ভিতরে বৃদ্ধদেবের একাঁট 
প্রকাণ্ড প্রাতিমার্ত আছে। এখানে প্রান অশোক রোলংএর ভগনাবশেষ 
এখনও বিদ্যমান আছে। ইহার অনেকখাঁন আজও দাঁড়াইয়া আছে। ইহা 
নিঃসন্দেহে অশোকের সমকালীন এবং অন্যন দুই সহম্্র বংসরের পুরাতন। 
রৌলিংএর অনেকগ্াল প্রস্তরখণ্ড পার্ববর্তঁ বাড়ীগুলির দেওয়াল চাপা 
পাঁড়য়াছিল। সেগুলি যথাস্থানে আবার বসান হইয়াছে। দ্বসহত্ত্রীধক 
বর্ষকাল ধাঁরয়া এই মান্দিরটি সমগ্র প্রাচ্যভূখশ্ডের বৌদ্ধগণের একট প্রধান 
তীর্থক্ষেত্র হইয়া রাহয়াছে। খৃঃ পুঃ প্রথম শতাব্দীতে ইহা 'নাম্মত 
হইয়াছিল। 


ধর্ম্ম, 
১৫ শ সংখ্যা, 
২৭এ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ 


ফেবরোজশাহের চাল 


কুচন্রীর চক্র বোঝা দায়। ফেরোজশাহ মেহতা কুচন্তরীর শিরোমণি, যখন 
জোরে পারেন না, হঠাৎ কোন অপ্রত্যাশিত চাল চালিয়া অভীম্টাঁসাদ্ধ আদায় করা 
তাঁহার অভ্যাস । 'কন্তু লাহোর কনভেন্সনের পনের দিন পূর্বে যে অপূব্ব চাল 
চাঁলয়াছেন, তাহাতে কাহার কি লাভ হইবে, তাহা বলা কাঠন। লোকে অনেক 
অনুমান করিতেছে, কেহ কেহ বলে, ফেরোজশাহ বঙ্গদেশের ও পঞ্জাবের 
অসন্তোষে ভ্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিতেছেন। স্বীকার কার, বোম্বাইয়ের এই 
একমান্র সিংহ কলিকাতায় লোকমতের ভয়ে পেটে ল্যাজ গুটাইয়া রাখিয়াছলেন, 
পাছে কেহ মাড়ায়,_কিন্তু লাহোর কন্ভেন্সন সংহ মহাশয়ের নিজের গর্ত, 
সেইখানে কোনও ভীক্তহীন জন্তুর প্রবেশ কঠিন আইনে নিষদ্ধ। তাহার উপর 
অভ্যর্থনা সমিতি নিয়ম করিয়াছে যে, স্বেচ্ছাসেবক বল, দর্শক বল, কেহ 


ধম্ম” পাত্রকার সম্পাদকীয় ৪০১ 


পাণ্ডালে উচ্চ শব্দ কাঁরতে পারিবে না, না 1155 না বন্দেমাতরং ধ্বনি, না 
51021176, 5178171০ না জয়জয়কার ! যে কাঁরবে, তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া সভা 
হইতে বাহির করা হইবে। সংহ িসেতে ভৰত? ল্যাজ মাড়ান দূরের কথা, 
প্রভুর কাণে কোন বিরাক্তসূচক শব্দও পেশছিতে পারে না, চাঁরাঁদক নিরাপদ । 
আবার কেহ কেহ বলে, সার ফেরোজশাহ ইশ্ডিয়া কোৌন্সিলের সভ্য হইতে 
আহৃত হইয়াছেন, তাঁহার রাজভাঁক্তর চরম 'বকাশের চরম পুরস্কার হাতে 
পাঁড়তেছে, সেইহেতু আর কনভেনসনের সভাপাঁত হইতে তান অক্ষম। কিন্তু 
পনৈর দিন বিলম্ব মান্র, সার ফেরোজশাহ কি এত নিষ্ঠুর ?পতা, যে তাঁহার 
আদরের কন্যার শেষ রক্ষা কাঁরয়া স্বর্গে যাইতে অসম্মত হইবেন, গভর্নমেন্টও 
ক কনভেনসনের মূল্য বোঝেন নাঃ এই আবশ্যকীয় কার্যের জন্য 
ফেরোজশাহকে পনের দিনের ছনটী দিবেন নাঃ আমরাও একটি অনুমান 
কারয়া বাঁসয়াছি। শাসন সংস্কারে সমস্ত 'হিন্দুসম্প্রদায় অসন্তুম্ট ও ক্রুদ্ধ 
হইয়াছে, সেই কথা ফেরোজশাহের অজ্ঞাত নহে অথচ শাসন সংস্কার ও 
গভর্ণমেন্টের অনগ্রহের লোভ দেখাইয়াই তান সুরাটে মহাসভা দ্বখণ্ড 
করিয়াছলেন। তাহার পরে বঙ্গদেশের প্রীতানীধগণকে এত রূঢ্ুভাবে 
অবমাননা কাঁরয়াছেন যে, তাঁহারা লাহোরে গিয়া আবার অপমানিত হইতে 
অনিচ্ছক। ফেরোজশাহ স্বয়ং বলেন যে, গুরুতর রাজনীতিক কারণে তান 
সভাপাঁতি পদ ত্যাগ কাঁরয়াছেন। ইহাই কি সেই রাজনীতিক কারণ নহে 2 
পদত্যাগের ফলে যাঁদ সুরেন বাবুরা কনভেনসনে যোগ 'দতে রাজী হন, 
শাসনসংস্কার গ্রহণের দোষ মেহতার ভাগে না পাঁড়য়া সমস্ত মধ্যপল্থীদলে 
সমভাবে বভক্ত হয়, এই আশা। বঙ্গদেশের মধ্যপল্থীগণের অনুপাস্থাতিতে 
মেহতার সভাপতিত্বে অজ্পসংখ্যক প্রাতানাধ দ্বারা শাসনসংস্কার যাঁদ গৃহনত 
হয়, সংস্কারের দশা ও কনভেনসনের দশাও আত শোচনীয় হইবে। 
ফেরোজশাহের ইচ্ছা, বঙ্গদেশের প্রাতানীধগণকে লাহোরে হাঁজর করাইয়া 
তাঁহাদের দ্বারা নিজের কার্য হাসল কাঁরবেন, স্বয়ং বংগদেশীয় শিখন্ডীর 
পশ্চাং গুপ্তভাবে যুদ্ধ কাঁরবেন। নচেৎ কুচন্রীর শিরোমাঁণ উদ্দেশ্যহীন চাল 
চাঁলবেন কেন ? 


প্ব্ব্গে নিব্বাচন 


পূর্ববঙ্গ প্রথম হইতে ষে তেজ, সত্যাপ্রয়তা ও রাজনীতিক তীক্ষদ্াষ্ট 
দেখাইয়া আসিতেছে, শাসনসংস্কারের পরাক্ষায় বোঝা গেল সেই সকল গুণ 
নিগ্রহে ও প্রলোভনে নিস্তেজ হয় নাই, যেমন ছিল তেমনই রাহয়াছে। 


১৬৬ 


৪০২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাগ্গলা রচনাবলণ 


ফাঁরদপুরে একজন িন্দুও নির্বাচনপ্রার্থী হন নাই, ঢাকায় একজন মাত্র 
মরলীর মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন, ময়মনাঁসংহে যে চারজন এই রাজভোগের 
আশায় ছুটিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুইজন আবার চৈতন্য লাভ করিয়া 
সায়া পঁড়িয়াছেন, আর দুইজন, আশা কার, শ্রেয়ঃপথ অবলম্বন কাঁরবেন। 
অতি আশ্চর্যের. কথা, শুনিতোছি আ্বনীকুমারের বারশাল সংস্কার-মদে 
মাতাল হইয়া লজ্জা পাঁরত্যাগ করিয়া মরলীর মনের মত নৃত্য কারতেছে। 
এই দব্বর্দাঘধ কেন? নিব্বাঁসত আশ্বনীকুমারের এই অপমান কেন 2 
বাঁরশালের দেবতা বৃটাঁশ কারাগারে নিবদ্ধ, কঠিন রোগে আক্রান্ত অথচ বিনা 
কারণে বন্ধ্বান্ধব ও আত্মীয়ের সেবা-শহশ্রুষায় বাত, তাঁহার বাঁরশাল 
তাঁহাকে ভুলিয়া রাজপুরূষদের প্রেমের বাজারে নিজেকে বিক্রী কাঁরতে ছটিল। 
ছি! শীঘ্র এই দুম্মাত ত্যাগ কর, পাছে বঙ্গদেশ বাঁরশালকে উপহাস কাঁরয়া 
বলে, বৃথা আশ্বননকুমার সমস্ত জীবন বরিশালবাসীকে মনুষ্যত্ব ি তাহা 
শিক্ষায় ও দজ্টান্তে দেখাইতে খাটিয়াছেন বৃথা শেষে স্বয়ং দেশের হতার্থে 
বাল হইয়া পাঁড়য়াছেন। 


পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা 


পশ্চিমবঙ্গ কখন মাঝামাঝি ধরণের ভাবপোষণ করে না' যে পথে যায় 
ছনাটয়া যায়, যে ভাব অবলম্বন করে, তাহার চরম দম্টান্ত দেখায়। পশ্চিমবঙ্গে 
যেখন সব্বশ্রে্ঠ তেজস্বী পুরুষসংহ আছেন, তেমনি নির্লজ্জ ধামাধরার 
পালও আছে। যাহারা কোমর বাঁধিয়া [নব্্বাচন দৌড়ে প্রথম স্থান পাইতে 
লালায়িত, তাহারা প্রায়ই দেশের অজ্ঞাত অপূজ্য স্বার্থান্বেষী ধামাধরার পাল। 
তাহারা ব্যবস্থাপক সভায় ভীড় কাঁরলে দেশের লাভও নাই, ক্ষাতও নাই,_ 
কুফল হইবে না। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দুয়েকজন দেশপৃজ্য লোকের নাম 
দেখিয়া দুঃাঁখত হইলাম। বঙ্গদেশে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেনের কি এত অল্প 
আদর যে শেষে এই ভশড়ের মধ্যে কৌন্সিলে ঢাকবার জন্যে ঠেলাঠোঁল কাঁরতে 
হইল ? বৃদ্ধবয়সে বৈকুণ্ঠ বাবুর এই অপমানীপ্রয়তা কেন 2 "চাঁড়য়াখানায় 
প্রবেশ ক এত লোভনীয় 2 


মরলশনগীতির ফল 


মোটের উপর মরলীনশীতির ফল দেশের উপকারা বাঁলতে হইল। , ভারতের 
প্রধান বন্ধু ও হিতকর্তা লর্ড কজ্জন বঙ্গভঙ্গ করিয়া সপ্ত জাতিকে 


ধিম্ম” পান্রকার সম্পাদকণয় ৪০৩ 


জাগাইয়াছিলেন, 'নাঁবড় মোহ দূর কারয়াছিলেন। যাহা অবশিষ্ট ছিল, 
মোহের প7নার্বস্তার, নিদ্রার নবপ্রভাবের আশঙ্কা আমাদের 1হতৈষী লর্ড 
মরলী শাসন সংদ্কার কারয়া অপনোদন করিয়াছেন। যাঁহাদের উপর 
বঙগভঙ্গের আঘাত পড়ে নাই, তাঁহারাও এই প্রহারে মম্মাহত হইয়া 
জাগ্িতেছেন, সমস্ত 'হন্দ;সম্প্রদায় পরমুখাপেক্ষায় অসারতা বাঁঝয়া জাতীয়তার 
ধ্বজার তলে অচিরে সমবেত হইবে। রাজপুর্ষদের সঙ্গে জমীদার ও 
মুসলমান রাঁহয়াছেন। দোঁখ তাঁহারাও কাঁদন টাকিতে পাঁরবেন। ভগবানকে 
প্রার্থনা কার, আমাদের তৃতীয় কোন হিতৈষা ইংরাজের মনে কোন নৃতন যাাঁক্ত 
টুকাইয়া দাও যাহার সুফলে জমীদার ও মুসলমানদেরও সম্পূর্ণ জ্ঞানোদয় 
হইবে। জ্ৰতীয় পক্ষের আস্থা বৃথা কল্পনা নহে। যখন ভগবান সংপ্রসন্ন, 
[বিপক্ষের চেষ্টায় বপরীত ফল হইয়া তাহার উদ্দেশ্যাঁসদ্ধির সাহায্য করে। 


মিণ্টোর উপদেশ 


এই পরীক্ষাপ্থলে ছোট বড় অনেক ইংরাজ ভারতবাসীকে সংস্কার বষয়ক 
সদুপদেশ দিতে অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমাদের আতি লোকাপ্রয় 
সদাশয় বড়লাটও নাজ পূজনীয় মুখাঁববর হইতে উপদেশ-সূধা ঢালিয়া 
আমাদের কর্ণতাপ্ত কাঁরয়াছেন। সকলের একই কথা-আহা এমন সুন্দর 
শিশু ভূঁমিন্ঠ হইয়াছে, তোমরা এইরূপে তাহার অপরূপ রূপের ক্ষদূ্র ক্ষদ্দ্ 
খত বাঁহর না করিয়া ০০০12180101) সুধায় আমাদের সোনারচাঁদকে হৃজ্টপদ্ষ্ট 
কর, দোষগুীল আপানিই যাইবে । শিশুর বাপ মা যে এইরূপ প্রশংসা কাঁরবে, 
দোষ ঢাঁকিয়া দিবে তাহা স্বাভাবিক ও মাজ্জনীয়। কিন্তু সত্য কথা এই, 
ছেলেটীর এক বা দুই বা তিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ থাকিলে ক্ষাত হইত না, কিন্তু 
তাহার সমস্ত শরীর পচা, হখরোগ, যকৃতের রোগ, ক্ষয়রোগ লইয়া জাত, এই 
সোনারচাঁদ বাঁচবার নহে, বাঁচবার যোগ্যও নহে, বৃথা বাঁচাইয়া কল্ট দেওয়া 
অপেক্ষা বয়কট বালিসে *বাসরোধ করিয়া যন্ত্রণামুক্ত কর! দয়াবানের কাধ্য। 
তাহাতে যাঁদ শিশুহত্যা ও নৃশংসতা দোষে অপরাধী হই, না হয় নরকভোগ 
কাঁরব। আমাদের কিন্তু এক কৌতূহলের কারণ রাঁহল, সোনারচাঁদের বাপ 
শন্টোর ডীক্ত শুনিলাম, মাননীয় মিঃ গোখলে যান সোনারচাঁদের 
মাতস্বরৃপ, তিনি কেন নীরবে সন্তানের নিন্দা সহ্য কাঁরতেছেন 2 না 
আমাদের গোপালকৃষ্ণ হিন্দু পণ% ধ্বংস কাঁরয়া 1বজয়ানন্দের আতরেকে 
সমাধস্থ হইয়াছেন 2 বোধ হয় সাতিকা অশৌচ কয়েকাঁদন রক্ষা কাঁরতেছেন, 
সময়ে 'আবার সভ্যসমাজে মুখ দেখাইতে আমিবেন। 


809৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


লাহোর কনভেন্সনের অদ্‌ম্ট 'নাঁবড় মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। বঙ্গদেশ 
অপ্রসন্ন, পাঞ্জাব অসন্তুষ্ট, দেশের অধিকাংশ লোক হয় বাঁহজ্কৃত, নহে যোগদান 
করতে আনচ্ছুক, ফেরোজশাহ-প্রসৃত, হরাঁকসনলাল-পাঁলত, গভনমেন্ট 
লালত কনভেনসন আতি কম্টে নিজ প্রাণরক্ষ" কারতোছিল। শেষে এই ক 
বজ্রাঘাত! যে প্রিয় পিতার প্রেমে বঙ্গদেশের আপাঁত্ত অগ্রাহ্য করিয়া নিজেকে 
বিপদাপন্ন করিয়াছিল, সেই পিতা ও ইস্টদেবতা ফেরোজশাহ বিমুখ হইয়া 
সকল প্রার্থনা ঠোঁলয়া নিজ গুপ্ত বিচারের অভেদ্য তিমিরে ইন্দ্রজতের ন্যায় 
অতকয মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বোম্বাইয়ের সাঝ বর্তমানের টোলগ্রামের 
উত্তরে হরাঁকসন লাল দুঃখের সাঁহত জানাইয়াছেন যে, ফেরোজশাহ তাঁহার 
পদত্যাগের কারণ জানাইতে অসম্মত। অগত্যা ভক্ত তাঁহার রহস্যময় 
আনদ্দেশ্য অতকর্য দেবতার মুখের দিকে করূণ শন্যদৃম্টিতে হাঁ কারয়া 
চাহিয়া রহিয়াছেন। নূতন সভাপাঁতকে অল ইণ্ডিয়া “কংগ্রেস” কাঁমাট ভিন্ন 
কে নিব্বাচন করিবে? সেই কমিটর সভাস্থল ফেরোজশাহের শোবার ঘর। 
অতএব কামিটির আঁধিবেশনে প্রভুর ইচ্ছা ব্যক্ত হইতেও পারে। কাহার শিরে 
ফেরোজশাহের স্পর্শে পণ্যময় পাঁরত্যক্ত মালা সেই পাঁবত্র করকমল হইতে 
নিক্ষিপ্ত হইবে? ওয়াচার না মালাবয়ার, না গোখলের £ আমাদের সুরেন্দ্র 
নাথের নামও করা হইয়াছে, কিন্তু তিনি ফেরোজশাহের উচ্ছিষ্ট সভাপাতিত্ব 
তাঁহার কৃপার দানস্বরূপ গ্রহণ কাঁরয়া বঙ্গবাসীর অপ্রীতিভাজন হইবেন, সেই 
আশা পোষণ করা অন্যায়। গোখলে ফেরোজশাহের দ্বিতীয় আত্মা, ওয়াচা 
তাঁহার আজ্ঞাবাহক ভূতা, মালাবয়াকে এই মহৎ পদে নষুক্ত করিয়া কাঁমাট 
স্বাধীনতার ঢং করুূক। 


ধর্ম, 
১৬ শ সংখ্যা, 
&ই পোষ, ১৩১৬ 


বেষ্গলীর উক্তি 


আমাদের সহযোগী “বেঞ্গলন” বুক্তমহাসভা কাঁমাটির বিফল পাঁরণাম 
দেখিয়া আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন, জাতীয় পক্ষের প্রাতানিধি ক্রুডে সম্মত 
হইলেন না, ব্রুডে সাঁহ না করিলে কেহ মহাসভায় প্রবেশ কাঁরতে পারবে না, 
অথচ এই উল্টিমেটম 'দিয়াও সহযোগী আশা করিতেছেন যে আবার মিলনের 


ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৪০& 


চেষ্টা হইতে পারে, আবার দুই দল যুক্ত হইয়া এক সঙ্গে দেশের কাধ্যে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে। এই ভ্রান্ত ধারণা যতাঁদন মধ্যপল্থী নেতাদের মন হইতে 
'বিদুরিত না হয়, ততাঁদন মিলনের আশা বৃথা। যতাঁদন তাঁহারা এই জেদ 
ছাড়তে নারাজ হইয়া থাকবেন, ততদিন জাতীয় পক্ষ মিলনের আর কোনও 
চেম্টায় যোগদান কারবেন না। কেন না, তাঁহারা জানবেন যে অপর পক্ষে 
প্রকৃত মলনের ইচ্ছা নাই। দেশকে বৃথা আশা দেখান অনুচিত। জাতীয় 
পক্ষ আঁবলম্বে তাঁহাদের বক্তব্য সর্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ কাঁরবেন, 
'তাহাতে তাঁহারা 'কি সর্তে মধ্যপন্থীদগের সাঁহত সন্ধিস্থাপন করিতে সম্মত, 
তাহা স্পম্টভাবে নিরূপিত হইবে। যে দিন মধ্যপল্থীগণ মেহতা ও মরলণর 
সফল রাজনীতিতে 'বরক্ত হইয়া এই সর্ত মাঁনয়া আমাদের নিকট সান্ধি- 
স্থাপনার্ে আসবেন, সেইদিন আমরা আবার যুক্ত মহাসভা স্থাপনে সচেষ্ট 
হইব। 


মজাঁলসের সভাপাতি 


মেহতার পদত্যাগে বঙ্গদেশীয় মধ্যপম্থীগণ এই প্রবল আশায় উৎফলল 
হইয়াছলেন যে, এইবার বুঝ সুরেনবাবূর পালা, এই বঙ্গদেশের মধ্যপন্থণ 
নেতা কনভেনশনের সভাপাঁতি হইবেন, বয়কট প্রস্তাব গৃহণত হইবে, বঙ্গদেশের 
1জত হইবে। আশাই মধ্যপন্থীর সম্বল, সাঁহফ্ুতা তাঁহাদের প্রধান গুণ! যাহারা 
সহন্রবার শ্বেতাঙ্গের আনন্দময় পদ-প্রহার ভোগ কাঁরয়া আবার প্রেম করিতে 
ছুটিয়া যান, সহত্ত্রবার আশায় প্রতারিত হইয়া সগব্ষ্বে বলেন, আমরা এখনও 
নিরাশ নাহ, তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী স্বদেশবাসীর ঘনঘন অপমানে লব্ধসংজ্ঞ 
হইবেন অথবা মেহতা মজাঁলসের বঙ্গাঁবদ্বেষে জজ্জ্শারত হইয়াও 'শাঁখবেন 
এবং আত্মসম্মান বজায় রাখবার চেষ্টা কারবেন, এই আশা করা বৃথা। 
মেহতার মজলিস কংগ্রেসও নহে, কনভেনসনও নহে, যাহারা মেহতার সুরে গান 
কাঁরবেন, মেহতার পদপল্পবে স্বাধীন মত ও আত্মসম্মান বিক্রয় করিবেন, 
তাঁহাদেরই জন্য এই মজাঁলস। যাঁহারা এই মেহতা-পূজার “ক্রীড” স্বীকার না 
কাঁরয়া প্রবেশ কারবেন, অনাহত আঁতাঁথর ন্যায় তাঁহারা অপমানিত হইবেন 
এবং যাঁদ অপমানেও বশ না হন, শেষে গলাধাক্কা খাইয়া সেই সঙ্গ পরিত্যাগ 
কারতে বাধ্য হইবেন। তাঁহারা কি ভাবয়াছেন যে পদত্যাগ কাঁরয়াও 
মজাঁলসের কর্ণধার হাল ছাঁড়য়াছেন? আমরা তখনই বুঝিতে পারিয়াছ, 
মদনমোহনই সভাপাঁত হইবেন। মজাঁলসের পরমে*বর সেই আন্দ্রা দিয়াছেন, 
তাঁহার' বোম্বাইবাসী আজ্ঞাবহমণ্ডলশ দেশকে এই আজ্ঞা জানাইয়াছেন, অল 


৪০৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলণ 


ইশ্ডিয়া কংগ্রেস কাঁমাটিও মাথা পাতিয়াছে। বঙ্গদেশের অল্পজন প্রাতাঁনাঁধ 
নিষ,ক্ত' হইয়াছেন_ কলিকাতায় ও ঢাকায়, িল্তু অন্যন্র সাড়া শব্দ নাই। কয়-জন 
যাইবেন জান না। যাঁহারা যাইবেন, তাঁহারা ইহা জা'নয়া যাইবেন, যে 
আমরা বৃটাীশ ইণ্ডিয়ান আসোপসিয়েসনের প্রাতানাধ হইয়া যাইতোছি। তাঁহারা 
বঙ্গদেশের প্রাতীনাঁধ নহেন। 


বিলাতের রাম্দ্রীবপ্লব 


বিলাতের পুরাতন বৃটিশ রাজতন্ত্র লইয়া যে মহান সংর্ঘষ আরম্ভ হইয়াছে, 
তাহার পূব্বলক্ষণও উগ্র ও ভীতি-সণ্টারক। ইংলণ্ডের লোকমত 'কিরুপে 
উত্তোজত ও ব্লুদ্ধ হইতেছে, তাহা রয়টরের সংবাদে দিন দিন প্রকাশ পাইতেছে। 
অনেক দিন পরে সেই দেশে প্রকৃত রাজনীতিক উত্তেজনা ও দলে দলে বিদ্বেষ 
দেখা দিয়াছে। প্রথম সাধারণতঃ যাহা হয় আহা হইল,উদারনীতিক মন্ত্রী 
মঃ উরের বক্তৃতার সময়ে চীৎকার ও 'বরোধকারীদের গণ্ডগোল বাধা, পরে 
বলপ্রয়োগে সভাভঙ্গের চেম্টা। রক্ষণশখল দলের বক্তাগণও, বিশেষতঃ 
জমীদারবর্গ” প্রজার অসন্তোষে সেইরূপ বাধা পাইতে লাগলেন, এখন মধ্য 
মৃখ্য মল্তী ও বিখ্যাত বক্তা ভিন্ন কোন রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ অবাধে স্বমত- 
প্রকাশের অবসর পাইতেছেন না, অনেক সভায় এক কথাও বাঁলতে দেওয়া হয় 
নাই। কয়েক স্থানে সুরাট মহাসভার আভনয় বিলাতে আভনীত হইতেছে। 
এখন দেখিতেছি বড় বড় রক্ষণশীল রাজনাতিবিদও বাধা পাইতেছেন। 
আরও উগ্র লক্ষণ দেখা দিয়াছে, প্রাণহানির চেম্টা। উরের একটি সভায় সেই 
ঘরের কাচের দরজা একপ্রকার 10265110 0) দ্বারা চর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে, 
অনেক লোক আহত হইয়াছেন। আর একাঁট রক্ষণশশল সভায় বলে সভাভঙ্গ 
করা হইয়াছে, সেই দলের স্থানিক কম্মকর্তাকে 'নদ্দ্য় প্রহারে অচেতন করা 
হইয়াছে, 'নর্্বাচনপ্রার্থী পলায়ন পূর্বক বিপদের হাত হইতে রক্ষা 
পাইয়াছেন। এই সকল লক্ষণ রাষ্ট্র বিপ্লবের-দিন দিন যে উগ্র স্বরূপ ধারণ 
কারতেছে, সন্দেহ হয়, 'নব্বাচনের সময়ে রক্ষণশীল নিব্্বাচকবর্গকে ভোট 
দিতে দেওয়া হইবে কি না। 


গোখলের মুখদর্শন 


গোখলে মহাশয়ের সূতিকা অশোৌচ ঘ্যাঁচয়া গিয়াছে, আবার মুখ 
দেখাইয়াছেন, তাঁহার অমূল্য বাণীও শোনা গিয়াছে। জাতীয় পক্ষের নাঁসংহ 
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চিন্তামণি কেলকর দ.স্টা-সরস্বতীর আবেশে নব ব্যবস্থাপক সভায় নিব্বাচন- 
প্রার্থী হইয়াছলেন, বোম্বাইয়ের লাট কেলকরকে অযোগ্য ব্যাক্ত বলিয়া তাঁহার 
নিব্বাচন-লালসা নিষেধ করিয়াছেন, ইহাতে কেলকরও লজ্জা পারত্যাগ কাঁরয়া 
লাট সাহেবকে সাঁধিতে গিয়াছলেন, লাট সাহেবও এই আবদারের উপযুক্ত 
উত্তর দিয়া্ছেন। আমাদের গোপালকৃষ্ণ ভাবলেন, বেশ হইয়াছে, গভর্ণমেন্ট 
ই“হাঁদগকে কঠোর ও ননন্দয়িভাবে নিগ্রহ করুক, আম সেই অবসরে তাঁহাদের 
সহিত একট: প্রেম কার, আমার উপর লোকের যে ঘণা ও ক্রোধ হইয়াছে তাহা 
কাময়া যাইতেও পারে। অতএব তাঁহার “দাক্ষিণ সভার” আঁধবেশনে গোখলে 
কেলকরের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাঁহার বন্ধু ক্লার্ককে মধুর ভর্খসনা শুনাইয়াছেন। 
বালয়াছেন, কেলকর অযোগ্য নহেন, যোগ্য ব্যাক্তি, গোখলে তাঁহাকে যৌবনকাল 
হইতে চিনিতেছেন, উত্তম সিফারস দিতে পারেন, কেলকর রাজদ্রোহী নহেন, 
বিকৃতমীক্তি্ক নহেন. লাট সাহেব আবার বিবেচনা করিলে ভাল হয়। 


গোখলের স্বসন্তান সমর্থন 


গোখলে মহাশয় নিজের সংস্কাররূপ সন্তানের কথাও বাঁলয়াছেন। 
বাঁলয়াছেন, আমার প্রিয় সন্তান খুব সুন্দর ছেলে, শান্ত শস্ট ছেলে, সমস্ত 
দেশের আদরের যোগ্য, তবে গভর্ণমেন্ট তাহাকে যে রেগুলেশনরূপ বস্ত্র 
পাঁরধান করাইয়াছেন, তাহাতেই গোল, সোনার চাঁদের রূপ প্রকাশ পায় না। 
ক্ষাত নাই, সোনার চাঁদকে আদর কর, পোষণ কর, বস্ত্র কদিন থাকিবে, শনীপ্র 
পাঁরপাটী বেশভৃষা পরাইয়া তাহার িদ্দোষ সৌন্দর্যা সকলকে দেখাইব ! 
বোম্বাইয়ের লাটও এই উপদেশ দিয়াছেন, দেশ ক এতই অভদ্র ও রাজজদ্রাহী 
হইয়াছে ষে লাটের অনুরোধ অমান্য কারবে ; গোখলের উপযুক্ত কথা বটে। 


ধম্ম 
১৭শ সংখ্যা 
১২ই পোঁষ ১২১৬ 


প্রস্থান 
লাহোরের ধনীপূঙ্গব হরাকসনলালের 'নমল্ণ রক্ষা কাঁরতে যাহারা 


প্রস্থান করিয়াছেন, কনভেনসন যজ্ঞে মরলীর শ্রীচরণে স্বদেশকে বাল দিতে, 
শাসনসংস্কার পেষণযন্তে জল্মভূমির ভাবী এঁক্য ও স্বাধীনতা 'পাঁষয়া খণ্ড 


৪০৮ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলন 


খণ্ড কাঁরতে বাঁসয়াছেন বাঁলয়া ভারতসচিবকে ধন্যবাদ 'দতে যাহারা সানন্দে 
মহাসুখে নৃত্য কারতে করিতে যাইতেছেন, তাঁহারা দেশের নেতা, সম্ভ্রান্ত, 
ধনীলোক, দেশে তাঁহাদের 5191০ আছে, সম্মান আছে, প্রাতপাত্ত আছে। 
বোধ হয় এই ধনসম্পান্ত সম্মান প্রাতিপান্ত ইংরাজের দত্ত, মায়ের দত্ত নহে 
বাঁলয়া তাঁহারা কৃতঘ.তা অপবাদের ভয়ে জল্মভূমিকে উপেক্ষা কাঁরয়া মরলীকেই 
ভাঁজতেছেন। দাঁরদ্র মা একাঁদকে, বরদাতা, শান্তিরক্ষক, সম্পাত্ত রক্ষক 
গভর্ণমেন্ট অপরাদকে, যাঁহারা মাকে ভালোবাসেন, তাঁহারা একাঁদকে যাইবেন 
যাঁহারা নিজেকে ভালোবাসেন, তাঁহারা অপরাঁদকে যাইবেন; 'কন্তু আর দুই- 
দিকে থাকবার চেষ্টা যেন না করেন, দুই দিকের দেয় পুরস্কার ও সুবিধা 
ভোগ করিবার দদরাশা যেন পোষণ না করেন। যাহারা কনভেসনে যোগদান 
করিতে প্রস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ লোকাপ্রয়তা, দেশবাসীর হূদয়ে 
প্রতপান্ত ও দেশাহতোৌষতার গৌরব পদতলে দলন কাঁরয়া সেই কৃষ্থানে 
ছযাঁটিতেছেন। এই প্রস্থান তাঁহাদের রাজনীতিক মহাপ্রস্থান। 


হরাকসনলালের অপমান 


তেজস্বী স্বদেশাহতৈষী ইংরাজ কখনও দেশদ্রোহীর সম্মান করিতে 
ভালোবাসেন না। যাঁদ স্বীয় উদ্দেশ্যাসাদ্ধর জন্য কয়েকাঁদন মৌখক ভদ্রতা 
ও প্রীতি দেখান, তথাপি হৃদয়ে অবজ্ঞা ও অসম্মানের ভাব লুকায়িত হইয়া 
থাকে। পাঞ্জাবের হরাঁকসনলাল মনে কাঁরয়াছিলেন, আমি রাজপুরুষদের 
অতশব প্রিয়, পাঞ্জাবের লোকমত দলন করিয়া কনভেনসন কাঁরতোছি, রাজ- 
পুরুষদের সাহায্যে স্বদেশী বস্তুর প্রদর্শনী করিতেছি, গভর্নমেন্টের নিকট 
আমার সকল আব্দার রাক্ষত হইবে । হরাঁকসনলাল পাঞ্জাব বশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রাতানাধ হইবার জন্য লালায়িত. তাহার নামও নিব্্বাচন-প্রাথীদের মধ্যে 
করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন নিয়মভঙ্গের জন্য সেই নাম গ্রহণ করা হয় নাই। 
ইহাতে লালাজীর প্রাণে বড় ব্যথা লাগিয়াছে। কনভেন্সনের হরাঁকসনলাল, 
গভর্ণমেন্টের হরাকসনলাল, প্রাতানীধ হইবেন না, নাম পর্যন্ত গ্রহণ করে নাই, 
এ কির্প কথা, কাহার এত বড় ধূন্টতা, র'স, গভর্নমেন্টকে লিখি, সকলকে 
মজা দেখাইব। কিন্ত হরাকসনলালের আবেদনে বিপরীত ফল হইল । পঞ্জাব 
গভনমেন্ট লালাজীকে অপদস্থ করিয়া এক কথায় তাঁহার আবেদন অগ্রাহ্য 
প্রত্যাখ্যাতই থাঁকবে। ন্যাধ্য কথা, ব্যাক্তির খাঁতরে নিয়মভঙ্গ সভ্য রাজতনল্মের 
প্রথা নহে। কিন্তু হরাঁকসনলাল যখন মরলী ও 'িন্টোর মনস্তুম্টির জন্য 


ধেম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৪০৯ 


প্রাণপণে খাটিয়াছেন, নাম প্রত্যাখ্যান কারবার পৃৰ্র তাঁহাকে সতর্ক কারিতে 
পারিতেন, ভুল সংশোধন করা যাইত। আমরা বাঁঝ, জানিয়া শুনিয়া এই 
অপমান করা হইয়াছে, মধ্যপল্থীদলকে 'শিখাইবার জন্য করা হইয়াছে। রাজ- 
পুরুষেরা মধ্যপন্থীদগকে স্বপক্ষে আকর্ষণ কাঁরতে চান, কিন্তু কি রুপ 
মধ্যপল্থী 2 যে মধ্যপল্থী একহাতে গভর্ণমেন্টের পা টিতে, এক হাতে গলা 
টিপিতে অভ্যস্ত, গভর্ণমেন্টের নিন্দাও করিবেন, তাঁহাদের অনুগ্রহের দানও 
আদায় করিবেন, সেইরূপ মধাপল্থীর আর ইংরাজের বাজারে দর নাই। সম্পূর্ণ 
'রাজভক্ত, সম্পূর্ণ সহকারিতা করিবেন, সেইর্‌প মধ্যপল্থীী হও, নচেৎ চরমপল্থীর 
ন্যায় তোমারাও বাঁহচ্কৃত হইবে। নৃতন কৌন্সিলের নিয়মাবলীর যে উদ্দেশ্য, 
হরকিসনলালের অপমান কাঁরবারও সেই উদ্দেশ্য । 


আবার জাগ 


বঙ্গবাসী, অনেকদিন ঘূমাইয়া রাহিয়াছ, যে নব জাগরণ হইয়াছল, যে 
নব-্রাণ সপ্টারক আন্দোলন সমস্ত ভারতকে আন্দোলিত কাঁরয়াছল, তাহা 
নিস্তেজ হইয়া পাঁড়য়াছে, 'ম্রয়মাণ অবস্থায়, অর্দ্ধানব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নর 
ন্যায় অল্প অল্প জদালতেছে। এখন সঙ্কটাবস্থা, যাঁদ বাঁচাইতে যাও, মিথ্যা 
ভয়, মিথ্যা কূটনীতি ও আত্মরক্ষার চেষ্টা বজ্জন কাঁরয়া কেবলই মায়ের 
মুখের দিকে চাঁহয়া আবার সাম্মীলিত হইয়া কার্যে লাগ। যে মিলনের 
আশায় এতদিন অপেক্ষা করিয়াছিলাম, সে আশা ব্যর্থ। মধ্যপল্থীদল জাতীয় 
পক্ষের সাঁহত মিলিত হইতে চায় না, গ্রাস কাঁরতে চায়। সেইরূপ মিলনের 
ফলে যাঁদ দেশের হিত হইত, আমরা বাধা দিতাম না। যাহারা সত্যাপ্রয়, 
মহান আদর্শের প্রেরণায় অন[্রাণত, ভগবান ও ধম্ম'কে একমান্ত্র সহায় বাঁলয়া 
কম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ, তাঁহারা না হয় সরিয়া যাইতেন, যাঁহারা কূটনীতির 
আশ্রয় লইতে সম্মত, তাঁহারা মধ্যপল্থীদের সাহত যোগদান করিয়া, মেহতার 
আঁধপত্য, মরলীর আজ্ঞা শিরোধার্যয করিয়া দেশের 'হিত কারিতেন। কিন্তু 
সেইর্‌প কূটনাীঁতিতে ভারতের উন্ধার হইবার নহে । ধর্মের বলে, সাহসের বলে, 
সত্যের বলে ভারত উাঠবে। অতএব যাঁহারা জাতীয়তার মহান আদর্শের জন্য 
সর্বস্ব ত্যাগ কাঁরতে প্রস্তুত, যাঁহারা জননীকে আবার জগতের শীর্স্থানীয়া 
শীক্তশালিনী, জ্মনদায়নী বি্বমগ্গলকারণন এশবরী শক্তি বালয়া মানব- 
জাতির সম্মুখে প্রকাশ করিতে উৎসুক, তাঁহারা মিলিত হউন, ধম্মবলে, 
ত্যাগগবলে বলীয়ান হইয়া মাতৃকার্ধ্য আরম্ভ করুন। মায়ের সন্তান! আদর্শ 
ভ্রন্ট হইয়াছ, আবার ধম্মপথে এস। কিন্তু আর উদ্দাম উত্তেজনার বশে 
যেন কৌন কার্য না কর, সকলে মালিয়া এক প্রাতজ্ঞা, এক পন্থা, এক উপায় 


৪১০ শ্রীঅরাবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 
নিদ্ধারণ করিয়া যাহা ধর্মমসঙ্গত, যাহাতে দেশের হিত অবশ্যম্ভাবী, তাহাই 


করিতে শিখ। 
নাঁসকে খুন 

নাঁসকবাসী সাবরকর কয়েকট উদ্দাম কবিতা 'লাখয়াঁছলেন বাঁলয়া 
ইংরাজ বচারালয়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হইলেন, সাবরকরের 
একজন অজ্প-বয়স্ক বন্ধ নাসিকের কলেক্টর জ্যাকসনকে হত্যা করিয়া তাহার 
প্রাতিশোধ লইলেন। রাজনীতিক হত্যা সম্পর্কে আমাদের মত আমরা 
পূর্লেই প্রকাশ কারয়াছি, বার বার সেই কথার পুনরাবৃত্তি করা বৃথা ।' 
ইংরাজের পান্রকাসকল ক্রোধে অধীর হইয়া সমস্ত ভারতের উপর এই হত্যার 
দোষ আরোপ করিয়া. গভর্ণমেন্টকে আরও কঠোর উপায় অবলম্বন কাঁরতে 
অনুরোধ কারতেছেন। ইহার অর্থ দোষী 'নদে্ষীকে বিচার না কাঁরয়া 
যাহাকে সন্দেহ কর, তাহাকে ধর, যাহাকে ধর, তাহাকে নির্বাসিত কর, 
দ্বাপান্তরে পাঠাও, ফাঁসকাজ্ঠে ঝূলাও। যাঁহারা গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য 
করেন, তাঁহাঁদগকে নিঃশেষ কর। দেশে প্রগাঢ় অন্ধকার, গভীর নীরবতা, পরম 
নিরাশা ব্যপ্ত কারয়া ফেলুক,_তাহাতেই যদ রাজদ্রোহের স্ফীলঙ্গ সকল আর 
প্রকাশ না হয়, গণপ্র বাহু নাঁবয়া যায়। এই উন্ত্তের প্রলাপ শুনিয়া, বৃটিশ 
রাজনীতির শোচনীয় অবনাত দেখিয়া দয়াও হয়, 'বস্ময়ও হয়। যাঁদ সেই 
পুরাতন রাজনশীতক কুশলতার ভগ্নাংশও থাকত, তোমরা জানতে যে 
অন্ধকারেই হত্যাকারীর সুবিধা, নীরবতার মধ্যে উন্মত্ত রাষ্ট্রীবপ্লবকারীর 
পিস্তল ও বোমার শব্দ ঘন ঘন শোনা যায়, নিরাশাই গুপ্ত সামাতির আশা। 
যাহাতে এই রাজনশীতিক হত্যা অবলম্বন কারবার প্রবাঁত্ত দেশ হইতে উঠিয়া 
যায়, আমরাও সেই চেষ্টা কারতে চাই। কল্তু তাহার একমান্র উপায়, বৈধ 
উপায়-দ্বারা ভারতের রাজনীতিক উন্নাতি ও স্বাধীনতা সাধিত হইতে পারে, 
ইহাই কার্য্যতেই দেখান। কেবল মূখে এই শিক্ষা দলে আর লোকে বি*বাস 
কাঁরবে না, কার্যেতেও বুঝাইতে হইবে। সেই পুণ্য কার্ষ্যে তোমরাই বাধা 
দতে পার। কিন্তু তাহাতে যেমন আমাদের বিনাশ হইবে, তোমাদেরও 1বনাশ 
হইবার সম্ভাবনা । 


ধর্ম্ম 
১৮ শ সংখ্যা 
১৯শএ পোষ, ১৩১৬ 
ম,ন,ষ $ কন ভেল সন 


আমাদের কনভেনসনীপ্রয় মহারথীগণ লাহোরে মেহতা মজালস কাঁরিতে 
বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের প্রজাসকল কনভেন্সন চায় না, নানা 
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উপায়ে তাহাদের অনিচ্ছা ও অশ্রদ্ধা জ্ঞাপন কাঁরয়াছিল, 1কন্তু হরাঁকসনলাল 
নাছোড়বন্দা। লোকমত দলন কারবার জন্য কনৃভেন্সনের সাান্ট, পঞ্জাবের 
লোকমত দলন কারয়া রাজপুরুষগণের প্রসম্নতার উপর নিভ'র করিয়া যাঁদ 
লাহোরে কনভেনসন বসাইতে পারেন, তবে মেহতা মজালসের আঁস্তত্ব সার্থক 
হয়। এই হঠ্কারতার যথেন্ট প্রাতফল হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে 
মোটে তিন শ প্রাতানাধ মেহতা মজালসে উপাঁস্থত হইয়াঁছলেন এবং 
দর্শকবৃন্দের সংখ্যা এত কম ছিল যে নাতিবৃহৎ ব্রাদলা হলের অর্ধেক ভাগ 
মাত্র পারপূর্ণ হইয়াছিল। এই শুন্য মন্দিরে এই অল্প পৃজকের হতাশ 
পুরোহতগণ বৃটিশ রাজলক্ষমীকে নানান স্তব স্তোন্রে সন্তুষ্ট কাঁরয়া, তাঁহার 
চরণকমলে অনেক আবেদন নিবেদনরূপ উপহার কাঁরয়া, ভক্তদের উপযুক্ত 
আদর করেন না বাঁলয়া মৃদুমন্দ ভর্খসনা শুনাইয়া তাঁহাদের আর্ধ্যকুলে জন্ম 
চারতার্থ কারলেন। মেহতা মজাঁলস জোর কাঁরয়া নিজেকে জাতীয় মহাসভা 
নামে আভাঁহত ক'রে. জাতীয় মহাসভার কোন আঁধবেশনে অর্্ধশনন্য পান্ডালে 
অজ্পজন প্রাতানীধ এইরূপ হাস্যকর প্রহসন আঁভনয় কাঁরয়াছেন, বল দৌখ ? 
তোমাদের মজাঁলস সভা বটে, 'িন্তু “মহা”-ও নহে, “জ্নতীয়”-ও নহে। যে 
সভায় জাত যোগদান কারতে অসম্মত, তাহার আবার “জাতীয়' নাম! 


সখ্যস্থাপনের প্রমাণ 


বাঁশ রাজলক্ষয়ী উত্তর সমুদ্রের পারে বাঁসয়া যখন রয়টারের টোৌলগ্রামরূপ 
দূতের মুখে এই সকল স্তবস্তোত্র শ্রবণ কাঁরলেন, তখন তাঁহার মনের 
অন্তার্নহত 'বদ্রুপ ও অবজ্ঞা মনেই রাখিয়া প্রীত হাস্য করিলেন কিনা, 
আমরা জানি না। হয় ত প্রাতানাঁধ নির্বাচনের মহারোলে মালবিয়া গোখলে 
সুরেন্দ্রনাথের ক্ষীণস্বর একেবারে চাঁপয়া পাঁড়য়াছে। কে জানে হয়ত, পূজ্য 
ইংরাজ দেবতাগণ ইহাও জানেন না যে হরাঁকসনলাল রাজভীঁক্তকে চাঁরতার্থ 
করাকে কনভেনসনের চরম উদ্দেশ্য বাঁলয়া 'নী্্'ন্ট করিয়াছেন। ক্ষাতি নাই. 
কলিকাতাস্থ ইংরাজ সংবাদপন্রের চালকগণ ব্টানিয়ার নামে পূজা গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন। লাহোরের এই কেলেঙকাঁর বৃথা হয় নাই। ইন্ডিয়ান ডেল 
[নিউজ মুক্তহস্তে আশীব্ববাদ বর্ষণ কাঁরয়াছেন, স্টেটসম্যান সেই মধুর ভর্খসনার 
মধূর ভাব না বুঝিয়া একটু অসন্তুষ্ট হইয়াও পূজায় সন্তোষ প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন, ইংলিশম্যানও গালাগাল দিতে না পারিয়া এদক ও'দক বাঁঙ্কম 
কটাক্ষ কাঁরয়াও হরাঁকসনলালের রাজভাক্ত প্রত্যাখ্যান করেন নাই। দেশবাসঈর 
অসন্তোষ, আ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের প্রীতি ও প্রশংসা মেহতা মজলিসের 
পারপোষকগণের উপযুক্ত পুরস্কার। 


৪১২ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 
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কনভেন্সনের অপ্্ব বাহাদদরণ এই যে, ভারতের যত বড় বড় নেত! 
আছেন, সব্ব প্রধান ফেরোজশাহ ভিন্ন সকলে উপস্থিত [ছলেন, কিন্তু 
তাহাদের অধীন সৈন্য লাহোরের ভীষণ শীতের ভয়ে বা আর কোনও কারণে 
নেতাদের সাহসে সাহসান্বিত না হইয়া স্বগৃহেই খাষ্টমাস ছুটি কাটাইলেন। 
বঙ্গদেশ হইতে আঁম্বকাবাবু ভিন্ন যত নেতা গিয়াঁছলেন সূরেনবাবু, ভূপেন- 
বাবু, আশুবাবু, যোগেশবাবু, পৃথবীশবাবু, তাহাদের সৈন্যের সংখ্যা কেই 
কেহ দুইজন, কেহ কেহ তিনজন, কেহ কেহ পাঁচজন বলেন। মান্দ্রাজ হইতে 
বারজন গিয়াঁছলেন, একজন দেওয়ান বাহাদুর এই মহতাঁ সেনার নেতা, আর 
কয়জন নেতা ছিলেন, তাহার সঠিক সংবাদ এখনও আসে নাই। মধ্যপ্রদেশ 
হইতে পাঁচ ছ জন, সকলে নেতা, কেন না মধ্যপ্রদেশে পাঁচ ছ জন নেতা ভিন্ন 
মধ্যপন্থ'ঁ আর নাই। সংযুক্ত প্রদেশ হইতে মহারথী মালাবয়া গঞ্গাপ্রসাদ ও 
কয়েকজন রাজা, শাহেবজাদা ইত্যাঁদ িয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈন্য ছিল, কেহ 
বলে 'ত্রশ জন, কেহ বলে ষাট, কেহ বলে আশী। কেবল পঞ্জাবে এই ব্লুম 
রক্ষিত হয় নাই, সেই প্রদেশে হরাকসনলালই একমান্ন নেতা, আর সকলে সৈন্য। 
গ্রীক প্রাতনাঁধ 'কানয়াস রোমন সেনেটে উপাঁস্থত হইয়া বাঁললেন, [1015 5 ৪ 
$01)900 01 1511)55 ! এই সভার প্রত্যেক সভ্য একজন রাজ্ৰ! আমরাও কন্‌- 
ভেন্‌সন দৌঁখিয়া বলিতে পার, "1115 75 2 (40105765501 18061, এই মহা- 
সভায় প্রত্যেক সভ্য একজন নেতা ! কিন্ত সৈন্য কোথায় ? 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভবিষ্যৎ ভারত 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ডীক্ত ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক রাঁচিত 
হইয়াছে তৎপাঠে জানা যায় যে তিনি দেশে যে নৃতন ভাব গঠিত হইয়াছে, 
যে ভাবরাশ সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত কাঁরয়া ফোলিতেছে, যে ভাবতরঙ্গে 
মত্ত হইয়া কত যুবক সমস্ত তুচ্ছ কাঁরয়া আত্মাহীত প্রদান কাঁরতেছে, সে 
ভাবের কথা 'তাঁন কিছুই বলেন নাই, সব্বভূতাল্তর্যযামী ভগবান তাহা দেখেন 
নাই; এ কথা কির্পে বিশ্বাস কারতে পার ? যাঁহার পাদস্পর্শে পৃথিবীতে 
সত্যঘূগ আনয়ন করিয়াছে, যাঁহার স্পর্শে ধরণী সুখমগ্না, যাঁহার আবির্ভাবে 
বহুযূগ সণ্চিত তমোভাব 'দূরিত, যে শীক্তর সামান্য মান্র উল্মেষে দিগাঁদগন্ত- 
ব্যার্পিনগ প্রাতধবাঁন জাগতা হইয়াছে; 'যাঁন পূর্ণ যান ষৃগধর্ম্ম প্রবর্তক, 
যান অতাঁত অবতারগণের সমাম্ট স্বর্প; তিনি ভবিষ্যং ভারত দেখেন নাই 
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বা তৎসম্বন্ধে কু বলেন নাই এ কথা আমরা 'ব*বাস কার না- আমাদের 
বি*বাস যাহা তান মুখে বলেন নাই, তাহা তান কার্য কারয়া 'গয়াছেন। 
[তান ভাঁবষ্যৎ ভারতকে, ভাঁবষাং ভারতের প্রাতিনাধকে আপন সম্মূখে 
বসাইয়া গঠিত কাঁরয়া শিয়াছেন। এই ভাঁবষ্যং ভারতের প্রাতানাধ স্বামী 
বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা 
তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষনদৃষ্টিতে দোঁখলে বুঝিতে পারা যায় যে, 
তাঁহার স্বদেশপ্রোমকতা তাঁহার পরম পূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। 'তাঁনও 
নিজের বাঁলয়া কিছ দাবী করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যে ভাবে গাঠিত 
কারয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যং ভারতকে গাঁঠত কারবার উৎকৃষ্ট পন্থা। 
তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না-_তাঁহাকে তান সম্পূর্ণ বীরসাধক 
ভাবে গঠন কারয়াছলেন। তানি জন্ম হইতেই বার, ইহা তাঁহার স্বভাবাঁসদ্ধ 
ভাব। শ্রীরামকৃষ্ধদেব তাঁহাকে বালিতেন, “তুই যে বীর রে”! তিনি জানিতেন 
যে, তাঁহার ভিতর যে শাক্ত সণ্টার কাঁরয়া যাইতেছেন কালে সেই শীক্তর 
উঁদ্ভন্ন ছটায় দেশ প্রখর সূর্যকর জালে আবৃত হইবে। আমাদের যুবক- 
গণকেও এই বাঁরভাবে সাধন করিতে হইবে। তাহাঁদগকে বেপরওয়া হইয়া 
দেশের কার্য কাঁরতে হইবে এবং অহরহ এই ভগবৎবাণ স্মরণপথে রাখিতে 
হইবে “তুই যে বীর রে”! 


ধর্ম 
১৯শ সংখ্যা 
২৬এ পোষ ১৩১৬ 


বৌম্বাইয়ের “রান্ট্রমতে” কন্ভেনসনের প্রাতানাধ ও দর্শকবৃন্দের সংখ্যা 
বাহর হইয়াছে। এই সংবাদপন্রের লাহোর পন্র-প্রেরক 'িখিয়াছেন, “লাহোরের 
ক্রীড কংগ্রেসের আধবেশনে সবসুদ্ধ ২২৪ জন প্রাতানিধি উপাঁস্থত ছিলেন 
এই সংখ্যার অর্ধেকের উপর পঞ্জাবের আঁধবাসী শছলেন। যাহারা আগে 
রাজনীতিক কার্ষেয যোগদান করিয়াছেন, সেইরুপ ভদ্রলোক খুব অজ্পই 
ছলেন। দর্শকের সংখ্যা ছয় শত বা সাত শত হইবে। সময়ে সময়ে হলের 
দুই ভাগই খাল ছিল। একজনও মুসলমান প্রাতানীধ বা দর্শক উপাঁস্থত 
ছিলেন না। সভাপতি মালবীয় আতশয় দক্ষতার সাঁহত কার্য চালাইলেন, 
নচেং এইবার ক্রড্‌ কংগ্রেসের আরও দুরবস্থা হইত।” পন্রপ্রেরকের শেষ 


৪১৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


উক্তির মধ্যে কোনও গঃস্ত মতভেদের ইসারা পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ শাসন- 
সংস্কার লইয়। এই মতভেদ, দুই দলের আপোষের সর্ত কনভেন্সনের তাঁদবষয়ক 
প্রদ্তাব দৌখলেই বোঝা যায়। প্রস্তাবের প্রথমাংশের সাহত শেষাংশের সম্পূর্ণ 
[বরোধ। প্রথমাংশে মিন্টো ও মরলণীর উদারতা, প্রজার মনস্তুঁম্টর জন্য 'উৎকট 
ও বিকট চেষ্টা ইত্যাঁদ গুণের সানন্দ প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতার উদ্দাম লহরা, 
শেষাংশে কোর, প্রায় অভদ্রভাষায় গভর্ণমেন্টের গালাগালি এবং ক্রোধ ও ঘ.ণার 
উদ্দাম উচ্ছবাস। এই হাস্যকর অসঙ্গত সাম্মলনে মালবায়ার দক্ষতা প্রকাশ 
পাইয়াছে, কনভেন্সন করাল অকালমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া আলাহাবাদে 
মালবায়ার শীতল ছায়ায় আবার সামমলিত হইবার দুরাশা পোষণ কারিতেছে। 


দলাদাল ও একতার মিথ্যা ভান 


মানূষমান্র কথার দাস, বাক্দেবীর পূতুল। চিরপারাচত শ্রাতমধূর কথা 
শ্রবণ করাইয়া মনকে নাচান আমাদের মধ্যপল্থী বন্ধুদের এক প্রকার [সাদ্ধ। 
তাঁহারা ইংরাজ রাজনীতিবিদগণের শিষ্য। ইংরাজ যেমন কোন শ্রুতিমধুর 
কথা আবৃত্তি করিয়া_যথা, বৃটীশ শান্তি, বৃটীশ ন্ময়পরতা, স্বায়ত্ত-শাসন 
সংস্কার ইত্যাদং-বিশল শন্যভাবের আবরণে স্বীয় অভনম্ট কার্য 'সাদ্ধ 
কাঁরতে অভ্যস্ত, তেমনই তাঁহাদের মধ্যপল্থী শিষ্গণ “বৃটীশ ন্যায়পরতার 
এজলাস” “বৃটীশ প্রজার বিবেকবৃদ্ধি”, “বশ সাম্রাজ্যভূক্ত অধিকার" ইত্যাদি 
শ্রাতমধর শুন্য কথায় দেশের বদ্ধ 1বন্রত কাঁরয়া এতাঁদন ভারতের প্রকৃত 
উন্নাতির সপল্থা রুদ্ধ করিয়া রাখয়াছেন। এখনও সেই অভ্যাস যায় নাই। 
তাঁহারা জাতীয়-পক্ষের স্বতন্ত্র কার্যযশ.ঙ্খলার উদ্যোগ চলিতেছে দেখিয়া 
“দলাদাঁল”, একতা ইত্যাঁদ পাঁরাচত কথার রোল কাঁরয়া লোকের মন নাচাইতে 
চেষ্টা কাঁরতেছেন। তাঁহারাই ব্রড ও কনান্টাটউসন সাঁন্ট কাঁরয়া জাতীয়- 
পক্ষকে মরলীর মনস্তুন্টির আশায় বাঁহচ্কৃত কাঁরলেন, তাঁহারাই হুগলী 
প্রাদোশক সমিতিতে জাতীয় পক্ষের কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে উঠিয়া 
সামতি ভাঙ্গিয়া দিবেন, এই বিভীষিকা দেখাইলেন, তাঁহারাই জাতীয় পক্ষের 
নেতাগণের সাহত একসঙ্গে কার্ধ্য কারতে ভীত ও আনচ্ছুক, মধ্যপল্থী 
নেতাদের নামের সঙ্গে কোনও ঘোষণায় তাঁহাদের স্বাক্ষর 'দবার প্রস্তাব উঠিলে 
“কাজ নাই, কাজ নাই, গভর্ণমেন্ট চটিবে, বড় মানুষেরা চঁটিবে,” বাঁলয়া সেই 
প্রস্তাব উড়াইয়া দেন। অথচ আমাদের উপর উল্টা চাপ দিতে লাঁজ্জত নন। 
আমরাই নাক দলাদলি কাঁরতেছি, সামান্য মতভেদের জন্য একসঙ্গে কার্য্য 
কারতে আনচ্ছুক, কন্ভেন্সনে ঢাঁকয়া মেহতাকে বুঝাইবার চেষ্টা না কাঁরয়া 


ধিম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৪১৫ 


স্বতন্ত্র হইয়া থাঁক। এতাঁদন আমরা কোন বাধা কার নাই, দেশ, আন্দোলন, 
রাজনীতিক ক্ষেত্র তোমাদেরই হাতে ছিল, এই ফল হইয়াছে যে, সমস্ত দেশ 
নীরব হইয়া পাঁড়য়াছে, ভারত "নিদ্রা যাইতেছে, লোকের উৎসাহ, সাহস, আশা 
ভগ্নপ্রায় হইয়া গেল। আমরা দেশকে জাগাইতে চাই__তোমাঁদগকে িনিয়া 
লইয়াছ: জান যে ইচ্ছা থাঁকলেও ভয় ও বিপদের আশঙ্কা তোমাদিগকে 
কার্যয কারতে 'দবে না, আমাদের বিপদ হউক, দলন হউক, আমরা দেশের 
কার্যয কারব, সেই উদ্যোগ কাঁরতোছি। অমনই মধ্যপল্থদের রব উাঠতেছে, 
"আহা কি কারতেছ ১ একজোট হইয়া 'ক সুন্দর ঘুম মারতোছলাম। আবার 
দলাদীল! আমাদের প্রয় একতা গেল, রক্ষা কর, মাতিলাল কোথায়, অনাথবন্ধু 
কোথায়, আমাদের রক্ষা কর। তোমাদের মনের ভাব জানি জাতীয়-পক্ষ যাঁদ 
কাযযশ.ঙ্খলার সাঁহত ার্ধ্য কাঁরতে সমর্থ হয়, তোমাদের হয় সেই কার্যে 
যোগদান কাঁরয়া গভর্ণমেন্টের আপ্রয় হইতে হইবে, নয় নিশ্চেন্ট থাকিলে 
অকর্্মণ্য ও ভীরু বাঁলয়। দেশবাসীর সম্মান ও তোমাদের নম্টপ্রায় নেতৃত্বের 
ভগ্নাংশ হারাইতে হইবে। এই জন্যই চির অভ্যাসবশে মিথ্যা একতার ভান 
কাঁরয়া তোমাদের সেই প্রয় সুখকর 'নশ্চেম্টতার জন্য ডীদ্বগ্নতা প্রকাশ কর। 


নিব্বাসনের [বভশীষকা 


আমাদের পুলিশ বন্ধূগণ রটনা কারয়াছেন যে, আবার 'নব্বাসনরূপ 
রন্গাস্ত নিক্ষিপ্ত হইবে, এইবার নয়জন নহে, চব্বিশ জনকে মোটরকারে রেলে, 
“0816” জাহাজে গভর্ণমেন্টের খরচে নানা প্রদেশ ও 'বাবধ জেল ঘ্ারয়া 
আসবার জন্য প্রস্থান কারিতে হইবে । পুলিশের এই তালিকায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ 
ঘোষ নাক প্রথম নম্বর পাইয়াছেন। আমরা কখন বুঝতে পারি নাই, নির্বাসন 
এমন কি ভয়ঙ্কর 'জানষ যে লোকে ীনব্্বাসন নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া 
দেশের কার্যা, কর্তব্য, মনষ্যত্ব পাঁরত্যাগ পূর্বক কম্পিত কলেবরে ঘরের 
কোণে মুখ ঢাঁকয়া বাঁসয়া পড়ে। চিদাম্বরম প্রভৃতি কম্মবাীঁর বয়কট প্রচার 
দোষে যে কঠিন দণ্ড হাসিমুখে [শরোধার্ধ্য করিয়াছেন, তাহার তুলনায় এই 
দণ্ড আত লঘু, আত আঁক্িংকর। বাঁহরে পাঁরশ্রম করিতোছলাম, নানা 
দুশ্চিন্তার মধ্যে দেশসেবা করিবার চেস্টা কারতোছলাম, না হয় ভগবান লর্ড 
মিন্টো বা মরলীকে যন্্ কাঁরয়া বাললেন, যাও, নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁসয়া থাক, 
নিজ্জনে আমার চিন্তা কর, ধ্যান কর, পুস্তক পড়, পুস্তক লিখ, জ্ঞান 
সণ্য় কর, জ্ঞান বিস্তার কর। জনতায় থাকার রস আস্বাদন কাঁরতোছলে, 

নতার রস আস্বাদন কর। এই এমন কি ভয়ানক কথা যে ভয়ে কাতর 


৩১৬ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


হইতে হয়ঃ কয়েকাদন প্রিয়জনের মুখ দোঁখতে পাঁরব না”_াবলাতে 
বেড়াইতে গেলে তাহা হয়, অথচ লোকে বিলাতে বেড়াইতে যায়। ধরুন, 
অখাদ্য খাইয়া, গ্রম্ম ও শীতে কম্ট পাইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া যাইবে । বাড়ীতে 
বাঁসয়াও রোগের হাত হইতে নিস্তার নাই, বাড়ীতেও অসুখ হয়, মরণ হয়, 
অদ্ট-লাঁখত আয়াক্রম কেহ অন্যথা কাঁরতে পারে না। আর হিন্দুর পক্ষে 
মরণে ভীষণতা নাই। দেহ গেল, পুরানো বস্ত্র গেল, আত্মা মরে না। সহম্্রবার 
জন্মিয়াছ, সহন্ত্রবার জন্মগ্রহণ কারব। ভারতের স্বাধীনতা না হয় স্থাপন 
কাঁরতে পারিলাম না, ভারতের স্বাধীনতা ভোগ কাঁরতে আসব, কেহ আমাকে' 
বারণ করিতে পারিবে না। এত ভয় কিসের? সস্তায় ইীতিহাসে অমর নাম 
লিখাইলাম, স্বর্গের পথ উন্মুক্ত, অথচ কন্ট নাই, অথবা সামান্য শরীররেশে 
মুক্ত ও ভুক্ত পাইলাম। এ ত কথাঃ ত্ত্রীন্সভালের কুলীদের মহৎ- 
ভাব এবং ভারতের শিক্ষিত লোকের এই জঘন্য কাতরভাব দোখিয়া লাঁজ্জত 
হইতে হয়। 


নিব্বাসন অসম্ভব 


আমাদের ধারণা, এই ভয় দেখান বৃথা আস্ফালন মান্র। প্রস্তাব করা 
হইয়াছে, হয়ত হী'ণ্ডয়ান গভর্ণমেন্টের অনুমাতিও হইয়াছে, কিন্তু লর্ড মরলী 
যে সম্মত হইবেন, তাহা আমরা সহজে বিশ্বাস করিতে চাই না। নয় জনকে 
নিব্বাঁসত করায় লর্ড মরলণীকে যথেম্ট ভূঁগতে হইয়াছে, আবার চীব্বশ জনকে 
নিব্বাসন কাঁরবেন 2 বিশেষতঃ ইহা জানা কথা যে লর্ড মরলন শ্রীষুক্ত 
কৃষ্কুমার মিত্র প্রভাতি নয় জনকে কারামুক্তি দিতে উৎসুক, কেবল ইন্ডিয়া 
গভর্ণমেন্টের জেদে পাঁরতেছেন না। এই অবস্থায় তিনি ক সহজে আর চাঁব্বশ 
জনকে নির্বাসন কাঁরয়া দেশের গভীর অশান্তিকে আরও গভার কাঁরবেন, 
বিপ্লবকারাদের ইচ্ছার মত কার্ধা কাঁরবেন ? তানি অনেক ভুল কারয়াছেন, কিন্তু 
এখনও তাঁহার উন্মত্ত অবস্থা হয় নাই। অবশ্য লর্ড মিন্টো যাঁদ বলেন যে 
নব্্বাসনের অনুমতি না দিলে তিনি ভারতের শান্তির জন্য দায়ী নহেন, 
[িম্বা পদত্যাগ কারবার ভয় দেখান, তাহা হইলে লর্ড মরলণ দায়ে ঠেকিয়া 
সম্মত হইতে পারেন। নাও হইতে পারেন, কেন না লর্ড মিন্টো না থাকিলে 
বৃটীশ সাম্রাজ্য যে ধংস হইবে, সেই কথায় লর্ড মরলণ হয়ত সম্পূর্ণ বিশ্বাস 
করেন না। যাহা হউক চাব্বশ জনকে নির্বাসন করুন, বা একশ জনকে 
নিক্বণাসন করন, অরাবিন্দ ঘোষকে নির্্বাসন করুন, বা সরেন্দনাথ ব্যানাজ্জ কে 
নব্্বাসন করুন, কালচন্রের গাঁত থামিবার নহে। 


ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৪১৭. 


ধস 
২০শ সংখ্যা 
5ঠা মাঘ ১৩১৬ 


নবষ;গের প্রথম শুভলক্ষণ 


শাসন সংস্কার নবযগের প্রথম অবতারণা, সেই যুগে আব*বাসের ঘোর 
অন্ধকার মধুর প্রীতির আলোকে পাঁরণত হইবে, এবং দণ্ডনীতির কঠোর মার্ত 
ই*রাজ প্রকৃতিতে লীন হইয়া সাম্যনীতির আনন্দময় াবকাশ ভারত-জীবনকে 
সুখে ও প্রেমে পূর্ণ করিবে, এই শ্রুীতি-মধুর রব অনেকাঁদন অবাধ শযানতোছ। 
এতাঁদন পরে কুহাকনী আশার বাণী সফল হইল। যে সভা-নষেধ আইন 
পূর্ব বাঙ্গালার একমাত্র জেলায় জবার হইয়াছিল, তাহা এখন সমস্ত ভারতে 
জার হইয়াছে । গত শুক্রবার হইতে সমগ্র ভারত এই আইনের অধীন হইয়াছে। 
আইনে বিনা অনুমাতিতে কোথাও কুঁড় জন লোক এক সঙ্গে দাঁড়াইতে বা 
বাঁসতে পারবেন না, দাঁড়াইলে বা বাঁসলে পাীলসে যাঁদ এই কুঁড়িজনের 
সামলনকে প্রকাশ্য সভা নামে আভাঁহত কাঁরতে অভিলাষী হয়, সেইরূপ 
হাস্যরসাপ্রয় লোক পাালসে অনেক আছে-_তাহা হইলে যাঁহারা দাঁড়াইয়াছেন 
বা বাঁসয়াছেন, তাঁহারা আইনে দণ্ডনীয়। প্রমাণ করিতে হইবে যে তাঁহারা 
“সভার” সভ্য ছিলেন না, বা সভ্য হইলেও “প্রকাশ্য” ছিলেন না। তবে যাঁদ 
প্রকাশ্য” না হন, কাজেই গুপ্ত ছিলেন, তাহা আরও 'বপজ্জনক। ইহা প্রমাণ 
কারতে না পারলে ছয়মাস 'বনা পয়সায় গভর্ণমেন্টের আঁতিথ্য এবং 'বনা 
মাঁহনায় সম্রাটের জন্য খাটুনীর সুযোগ লাভ করিয়া নূতন যুগের রসাস্বাদন 
কাঁরতে পারিবেন। নিজগৃহে সাম্মীলত হইলেও রক্ষা নাই। সেইখানে যাঁদ 
রাজনীতির কথা হয়, বা সেইরূপ কথা হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, অথবা 
সেইখানে অমৃতবাজার পাঁত্রকা, পঞ্জাবী, বেঞ্গলণ, কম্মযোগশ ইত্যার্দ রাজ- 
দ্রোহশী সংবাদপন্র পড়া হয় বা পড়া হইবার কোনও সম্ভাবনা হয়, পুলিস 
আসিতে পারবে, এবং গৃহস্বামী ও তাঁহার বন্ধুগণকে গভর্ণমেন্ট হোটেলে 
লইয়া যাইতে পারিবে । যাঁদ কুঁড়জনকে 'পতার শ্রাদ্ধে বা কন্যার [বিবাহে 
নিমন্ধণ করি, সেখানেও এই পুলিস-লীলার সম্ভাবনা । নবযুগের সংপ্রভাত 
হইয়াছে। জয় মিন্টো-মরলী! জয় শাসন-সংস্কার। 


আইন ও হত্যাকারী 


লাটসাহেব সমণ্র ভারতের উপর কেন এই অন:গ্রহ করিয়াছেন, তাহা বলা 
কঠিন। * অনেকে বলে, হত্যা ও ডাকাইতি হইতেছে বাঁলয়া এই সভা-নষেধ 


৭ 


৪১৮ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলশ 


ঘোষণা । গুপ্ত হত্যাকারী ও রাজনীতিক ডাকাত যে এই ভয়ঙকর রন্গাস্তে 
ভনত হইবে, তাহা আমরা 'বি*বাস করিতে পার না। তাঁহারা যে কুঁড়জন 
মাঁলয়া “প্রকাশ্য সভা” কাঁরতে অভ্যস্ত, ইহাও কখনও শান নাই। ছয়মাস 
কারাদণ্ডের ভয়ে তাঁহারা যে জেলার ম্যাজিল্ট্রেট বা পুলিশ কাঁমশনারের নিকট 
অনমাত লইয়া গৃপ্ত হত্যা বা ভাকাহাতর পরামর্শ কারিতে বাঁসবেন, তাহার 
সন্ভাবনাও অত্যল্প। এই ব্যক্তির মর্ম আমাদের ক্ষ,দ্র বুদ্ধিতে গ্রহণ 
কাঁরতে পারিলাম না। তবে আমাদের আযংলো-ই্ডিয়ান বন্ধুগণ বলেন যে তাহা 
নহে, দেশে আন্দোলন হইলেই হত্যা তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল, অতএব 
সভাসমিতি বন্ধ করা ও হত্যা ডাকাইতি বন্ধ করা একই কথা । তাহা যাঁদ সত্য 
হইত, তাহা হইলে এই জগতে রাজনাঁতি আত সহজ খেলা হইত, পাঁচ 
বংনরের শিশুও শাসনকার্ধয চালাইতে পাঁরত। দুঃখের কথা, বর্তমান 
রাজনীতিক অবস্থায় এই অদ্ভূত যাঁক্তর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বরং 
[বপরীত সিদ্ধান্ত আনিবার্ধযয। এতাঁদন কি সভা সাঁমাত বন্ধ ছিল না? 
চরমপ্ল্থীদলের সভাসাঁমিতি অনেকাঁদন আগেই লোপ পাইয়াছে, মধ্যপন্থী 
নেতাগণ নিব্বাসনের পরে আর সভাসমিতিতে যোগদান করা বন্ধ কারিয়াছেন। 
মাঝে মাঝে কলেজ স্কোয়ারে যে স্বদেশী সভা হয়, তাহাতে কোন 'বখ্যাত 
বক্তাও উপাস্থত হন না, দর্শকমণ্ডলনও সংখ্যায় নগণ্য। শ্রীযুক্ত অরাঁবন্দ 
ঘোষ জেল হইতে আসবার পরে কয়েকাঁদন বক্তৃতা কাঁরয়াছলেন বটে, তানিও 
হুগলা প্রাদেশিক সভার পরে নীরব হইয়া পাঁড়য়াছেন। সভার মধ্যে হত্যা- 
নিষেধের ঘন ঘন সভা এবং দক্ষিণ সভার অধিবেশনে ইংরাজবল্ধ্দ গোখলের 
শাক্তময় বক্তৃতাই মাঝে মাঝে হয়। তবে হত্যা ডাকাই(তি গোখলে মহাশয়ের 
বক্তার ফল ? হইতে পারে, কেন না গোখলে মহাশয় ভারতের স্বাধীনতালুব্ধ 
যুূবকগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে বলপ্রয়োগই স্বাধীনতা লাভের একমান্র উপায়। 
নচেৎ সম্পূর্ণ নীরবতার মধ্যে হত্যা ও ডাকাইাতর বাদ্ধ দিন দন হইতেছে। 
তাহাই স্বাভাঁবক, ভিতরে বাহ থাকিলে অবাধ নির্গমনেই তাহা নিরাপদে 
ক্ষয় হয়, নির্গমনের পথ' বন্ধ করায় তাহার তেজ বৃদ্ধি হয়, বলে নির্গমনের পথ 
খুলিয়া প্রাতরোধককে বনাশ করিতে বাহর হয়। 


আমরা কি নিশ্চে্ট থাঁকৰ 


এই সাইন এখনও জেলা বা সহরে স্থানীয় গভর্ণমেন্ট কর্তযক প্রচারিত 
হয় নাই, িল্তু কোনও প্রদেশে সতেজে আন্দোলন আরব্ধ হইবামান্র প্রযোঁজত 
হইবে, সন্দেহ নাই, অতএব ইহাকে সব্বপ্রকার আন্দোলন বন্ধ কারবার জন্য 


ধেম্স" পান্রকার সম্পাদকাণয় ৪১৯১ 


গভর্ণমেন্টের সঙ্কেত বাঁলতে হইবে । এখন 'িবেচ্য এই, এই অবস্থায় জাতীয় 
পক্ষ কোন্‌ পথ অবলম্বন কাঁরবেঃ আমরা আইনের ভিতরে আমাদের রাজনীতিক 
আন্দোলন আবদ্ধ রাখিতে চেন্টিত আছ। আইনের গণ্ডী যাঁদ এত সঙকীর্ণ 
হয় যে তাহার ভিতরে প্রকাশ্য আন্দোলন আর চলে না, তাহা হইলে আমাদের 
ণক উপায় রাহয়াছে। এক উপায়, নীরবে এই ভ্রান্তনীতির ফল অপেক্ষা করা । 
আমরা জানি, গভর্ণমেল্টও জানে যে ভারতবাসীর স্বাধীনতার আশা 'নব্বাপিত 
হয় নাই, মস্তকে নিগ্রহ দণ্ডের প্রহার করায় অসন্তোষ প্রেমে পাঁরণত হয় নাই। 
প্রজার স্পৃহা, প্রজার অসন্তোষ নিজের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গমারয়া রহিয়াছে । 
এখনও বিস্লবকারীগণ লোকের মন গুপ্তহত্যা ও বলপ্রয়োগের পথে টানিতে পারে 
নাই, কিন্তু কবে টাঁনতে পারবে, তাহার 'ননশ্চয়তা নাই । একবার অনর্থ ঘাঁটত 
হইলে গভর্ণমেন্টের বিপদ এবং দেশের দুদ্দরশার আর সীমা থাকবে না আমরা 
এই আশওকায় এবং দেশের নবজীবন রক্ষার আশায় জাতীয় পক্ষ সুশৃঙ্খালত 
করিবার উদ্যোগ কাঁরতেছিলাম। আমাদের ধারণা ছিল যে স্বাধীনতা লাভের 
নিদ্দোষ পল্থা দেখাইতে পারলে গপ্তহত্যা দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে। এখন 
বাঁঝলাম ইংরাজ গভর্ণমেন্ট সেই উপায় অবলম্বন কাঁরতে দিবেন না। এই 
অবস্থায় স্বভাবতঃই এই চিন্তা মনে আসে, তাহাই হউক, তাঁহাদের যখন এই 
ধারণা যে আরও উগ্র দণ্ডনশীতি প্রয়োগ কাঁরলে রোগের উপশম হইবে, তাঁহারা 
প্রাণ ভাঁরয়া দণ্ডনশীতি প্রয়োগ করুন। আমরা চুপ করিয়া দোঁখ কিসেতে কি 
হয়, আমরা ভ্রান্ত, না তাঁহারা ভ্রান্ত। যখন ইংরাজ রাজনশীতাঁবদগণ 
নিজেদের ভূল ব্াীবঝবেন তখন আমাদের কর্মের সময় আঁসবে। এই পন্থাকে 
1028506119 11)206110--ফল্বতন £নশ্চেজ্টতা বলা যায়। 


চেম্টার উপায় 


নিশ্চেম্টতা অবলম্বন করায় আমাদের ভাবিষ্যং সুবিধা হইতে পারে বটে, 
কিন্তু তাহাতে দেশের প্রচুর অমঙ্গল হইবার কথা। আমরা না হয় বক্তৃতা 
বা সভাসামাত নাই করিলাম, কুঁড়জনের সাম্মলন নাই বা হইল, আমাদের 
উদ্দেশ্য বক্তৃতা করাও নহে, ইংরাজী ধরণে আন্দোলন করাও নহে। দেশের 
কার্য করা আমাদের উদ্দেশ্য, কার্ষেটর শৃঙ্খলা আমাদের মিলিত হইবার কারণ । 
সেই কাষেযর শৃঙ্খলা বার চৌদ্দ জন দেশের প্রাতনিাধি কি কাঁরতে পারেন না ? 
তাঁহারা যে কার্ধ-প্রণালশ 'স্থির কারবেন দেশের লোক কি সেই পাঁরমাণে ক্ষুদ্র 
পরামর্শ-সভা কাঁরয়া সসম্পন্ন কাঁরতে পারে নাঃ আর যাঁদ এই আইনও 
হয় যে*পাঁচ জন একসঙ্গে বাঁসলে বেআইনী জনতা হইবে, তাহা হইলে 'ক 


৪২০ শ্লীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


আর কোনও নিদ্দোষ উপায় নাই ? শঙ্করাচার্যষের দেশে কি সভাসামাত না 
করিয়া কোন মত প্রচার হয় না? মান্দরে, বিবাহে, শ্রাদ্ধে, নানাস্থানে নানা 
অরসরে ভায়ে ভায়ে দেখা হয়, সামান্য কথার মধ্যে দেশের কার্যাবষয়ক দুয়েক 
কথা ক হইতে পারে না? আইনের গণ্ডীতে থাকব, কিল্তু আইন যাহা বারণ 
করে না, তাহা ত কাঁরতে পার 2 এত করিয়াও যাঁদ শেষে গভর্ণমেন্ট জাতীয় 
শিক্ষাপাঁরষদকে বেআইনী জনতা বাঁলয়া জাতীয় 'বদ্যালয়সকল বন্ধ করে, 
শিক্ষা দেওয়া, স্বদেশী কাপড় পরা, বিদেশী মাল না কেনা, শালসীতে কলহ 
মিটানকে গুরুতর অপরাধ বাঁলয়া সশ্রম কারাবাস বা দ্বীপান্তরের ব্যবস্থা 
করেন, আর যাঁদ ট্রা্সভালবাস+ কুলি ও দোকানদারদের সাহস, দেশাহতোষিতা 
ও স্বার্থত্যাগ আমাদের গায়ে না থাকে, তাহা হইলে না হয় পুলিস ও গপপ্ত 
বিপ্লবকারাঁর পন্থা আর রোধ করা নিষ্প্রয়োজন বালিয়া সায়া পাঁড়ব। সেই 
পর্যন্ত চেম্টা কাঁরয়া দেখা যাক। 


ধর্ম 
২১শ সংখ্যা 
১১ই মাঘ ১৩১৬ 


আর্য সমাজ 


আর্ধসমাজ স্বামী দয়ানন্দের সৃনম্টি। তান যে ভাব ও প্রেরণা দিয়া 
গিয়াছেন, আর্ধযসনাজ যতাঁদন সে ভাবে ভাবান্বিত এবং সেই প্রেরণায় 
অন্প্রাণিত রাহবে, ততদিন তাহার তেজ, বৃদ্ধি ও সৌভাগ্য থাঁকবে। 
বিভূতি বা মহাপুরুষ কোনও বিশেষ ভাব লইয়া পাথবীতে অবতীর্ণ হন, 
সেই ভাব প্রকাশ কাঁরিয়া তাহার বলে জগতের উপকার মহৎ কার্য্য কাঁরয়া যান, 
বা নিজ ভাবের সন্টারে ও বিস্তারে শক্তির একটা বিশেষ কেন্দ্র স্থাপন করিয়া 
যান। তাঁহার সংস্থাঁপত সংস্থা বড় হউক বা ছোট হউক সেই সংস্থা সেই 
বিভতি বা মহাপুরৃষের প্রাতানাধ হইয়া জগতে তাঁহার আরব্ধ কার্য কাঁরতে 
থাকে। যে দিন সংস্থায় মহাপুরুষের ভাব মালন হইবে বা তিরোহত 
হইবার লক্ষণ হইবে, সেই দিন হয় ইহা বিনস্ট হইবে, নয় অন্য আকার ও অন্য 
ভাব গ্রহণ কাঁরয়া জগতের অনিষ্ট কাঁরতে আরম্ভ করিবে! তখন অন্যান্য 
মহাপুর্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া সংস্থার বিনাশ ঠেকাইতে পারেন এবং আনন্টের 
মান্তা কমাইতে পারেন, কিন্তু আসল ভাব ফিরাইয়া আনিতে পারেন না। 
আর্ধযসমাজের সংস্থাপক তেজস্বী স্বামী দয়ানন্দের ভাবের মধ্যে আমরা তিন 


ধম্ম” পান্রকার সম্পাদকণয় ৪২১ 


তত্ব পাই, প:রুষার্থ, স্বাধীনতা এবং কম্্ম। এই িনটকে অবলম্বন কাঁরয়া 
তাঁহার প্রচারিত ধর্ম কম্মঠি তেজদ্বী স্বাধীনতাপ্রয় পঞ্জাবী জাতির প্রিয় 
হইয়াছে, অতুল্য কম্মশৃঙ্খলা, কার্য্যাসাদ্ধ এবং উত্তরোত্তর উন্নাত দেখাইতে 
পারিয়াছে। কিন্তু এখন যে পরাক্ষা আসিয়াছে আর্ধ-সমাজ উত্তীর্ণ হইবে, 
তাহা আমাদের বোধ হয় না। লালা লাজপত রায়ের 'নব্্বাসনের সময়ে সমাজে 
অনেক দোষ প্রকাশ হইয়াছিল, এখন আরও শোচনীয় দূব্বলতার লক্ষণ দোঁখতে 
পাই। যে মন্য্যত্ব ও স্বাধীনতা দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাবের ভীত্ত ছিল, সমাজ 
*সে মন্ষ্যত্ব ও স্বাধীনতাকে জলাঞ্জাল দিয়া কসেতে নিরাপদ থাঁক, এই 
ভাবনায় ও ভয়ে উন্মত্ত হইয়াছে । বিনা বচারে পরমানন্দকে তাড়ান এবং দুই 
সামান্য পন্ন প্রকাশ হওয়ায় লালা লাজপত রায়কে তাঁহার সকল পদ ছাড়ান এই 
আশ্চর্যা বিহব্লতার প্রমাণ। শশগ্র মাত না ফাঁরলে আর্ধ্যসমাজ মৃত্যুর পথে 
ধাবিত হইবে। যে যে ধম্ম জগতে রাঁহয়াছে, মন্‌ষ্যজাতির মন আঁধকার 
করিয়াছে, খ:শম্টধর্মম, বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম, শিখধম্্ম, ছোট হউক, বড় হউক, 
পরাক্ষার সময় নিজ ভাব রক্ষা করিতে পাঁরয়াছে বাঁলয়া বাঁচিতে পারিয়াছে। 


প্রহারকের পাঁরচয় 


আমরা “একটন সত্য ঘটনা” বিয়া ষে বাঙ্গালীর ও বঙ্গদেশের অপমান 
ও লাঞ্ছনার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে কাহারও নাম প্রকাশ কাঁর 
নাই। সেই আত্মসংবমের কারণও ছিল। কিন্তু আমাদের সহযোগী গিতবাদশ 
“প্রহারকের পারিচয়” শীর্ষক পন্র বাঁহর কাঁরয়া আক্রমণকারী সাহেব ও মেমদের 
কিন্তু সহযোগনীর পর্প্রেরক বিশেষ তদন্ত করিয়াছেন, তাঁহার প্রদত্ত সংবাদ 
নিভূলি হইবার কথা। যাহা হউক যাঁদ পূর্্ববাঙ্গালার গভর্ণমেন্ট এই 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান কারতে চান, তাহা হইলে তাঁহাদের পথ সুগম করা 
হইয়াছে। নিম্নে পন্র উদ্ধৃত করিলাম_- 

গত ২রা মাঘের দৈনিক হিতবাদীতে “ধর্ম” হইতে উদ্ধৃত “সত্যঘটনা" 
শীর্ষক প্রবন্ধে গোয়ালন্দে জনৈক কাব্যতীর্ঘ পাঁণ্ডত মহাশয়ের কাঁতিপয় 
শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতমাহলাকৃত লাঞ্ছনার বিষয় অবগত হইয়া আম উহার প্রকৃত 
তথ্য শনর্ণয়ের চেম্টা করিয়া যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা আপনার 
দেশপ্রাসম্ধ পণ্রিকায় প্রকাশের জব্য পাঠাইলাম। 

আপনার পান্রকায় ঘটনা যের্প প্রকাঁশত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; 
ষে ্দুইটী শ্বেতাঙ্গপুঙ্গব এই পৈশাচিক কাণ্ডের আঁভনয় কাঁরয়াছে, তাহার 


৪২২ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


একটা গত বৎসরের (ঢাকা) “বায়ড়া হাঙ্গামা” মোকদ্দমার প্রধান আভনেতা 
স্বনামধন্য মহাবীর শ্রীল শ্রীযুক্ত ডি মন্টি সাহেব বাহাদুর; (ইহার কীর্ত- 
কাহিনী সংবাদপত্র-পাঠক মান্েই অবগত আছেন)। অপরটা মিঃ ল্যাণ্ডেল 
এণ্ড ক্লাকেরি পোবনা) নাকালিয়া পাটের কুঠির ম্যানেজার মিঃ রাইচ সাহেবের 
মাননীয় শ্যালক, এই শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রথম আন্রমণকারী। দুঃখের বিষয়, 
এই শ্যালক মহাশয়ের নাম জানতে পার নাই, তবে “রাইচ্‌ সাহেবের শ্যালক” 
এই পরিচয়ই ষথেম্ট। মাঁহলাদ্বয়ের একটন উক্ত রাইচ সাহেবের সহধার্্মণী 
এবং অপরটণ তাঁহারই কাঁনষ্ঠা। ! 

ইহারা গোয়ালন্দে এই অমানাষক আভনয় কাঁরয়া পরাদন রান্তে 
নারায়ণগঞ্জের পথে ময়মনাঁসংহে আসিয়া উপাঁস্থত হন এবং এখানে একাঁদন 
মাত্র ফালিপপোলো সাহেবের বাংলোয় অবস্থান করিয়া পরদিন জগন্নাথগঞ্জের 
পথে কালীগঞ্জ স্টীমারে আড়াঁলয়া অবতরণ করতঃ তথা হইতে এক মাইল 
দূরবন্ত্' নাকালিয়া কুণীতে কুটুম্ব সমাগমে সঙ্ঞজানে এবং খোস মেজাজে আহার 
বিহার করিতেছেন। 

শ্রী 


ইংলণ্ডের নিব্ববাচনণ 


ইংলণ্ডের নব্্বাচনী আরম্ভ হইয়াছে। ফলে কোন্‌ দলের যে প্রাধান) 
হইবে তাহা "স্থর করিয়া বলা যায় না। আপাততঃ রক্ষণশীল দলেরই জয় 
হইতে চলিয়াছে। দক্ষিণ ও মধ্য ইংলণ্ডে ইহাঁদগের প্রভাব অত্যন্ত আঁধক 
দেখ। যাইতেছে । লণ্ডনে দুইদলেরই সমান প্রভাব বলিয়া বোধ হয়। উত্তরাংশেই 
উদারনীতিকগণের প্রভাব এবং ওয়েলস ও স্কটলণ্ড একরকম সম্পূর্ণরূপেই 
ইহাদিগের পক্ষে । নব্বাচনের ফলে উভয়ের ক্ষমতা সমান সমান হইলে যে 
দলই গভর্ণমেন্ট কারিতে চাঁহবেন, ন্যাশনালম্টরদগের উপরই তাঁহাকে নিভর 
করতে হইবে। রক্ষণশীলগণ হোমরুলের পক্ষপাতী নহেন কাজেই 
ন্যাশনলিস্টীদগের সাঁহত যোগদান করিয়া উদারনীতিকগণ গভর্ণমেন্ট কাঁরতে 
পারেন। কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা গভর্ণমেন্ট চালাইতে পারিবেন না। 
কারণ অভিজাত সভার ভিটোর ক্ষমতা রহিয়াই যাইবে ও তাহারা পুনর্্বার 
বজেট প্রত্যাখ্যান করিবে। কাজেই যে পথেই যাওয়া হউক না কেন তাহা 
সকলই রুদ্ধ। এই অদ্ভুত উভয় সঙ্কট এক মহা সম্সস্যার বিষয় হইয়া 
পাঁড়য়াছে। এই নিব্বাচনের ফলের সাহত ভারতবর্ষের তত সংম্রব নাই। তবে 
আমরা এইটুকু আশা কার যে উদারনশীতিকগণের জয় হইলে ও আভজাত সভার 


ধিম্ম” পান্রকার সম্পাদকীয় ৪২৩ 


[ভিটোর ক্ষমতা লংপ্ত ও তৎসম্বন্ধে কোনর্প পাঁরিবর্তনাদি হইলে শাসন 
সংস্কারাদি সম্বন্ধে আমাদগের একট; সাীবধা হইবে। ইহা ব্যাতরেকে 
উদারনীতিকেরই জয় হউক, আর রক্ষণশণলেরই জয় হউক আমাদের পক্ষে 
উভয়ই সমান। 


ধর্ম্ম 
২৪শ সংখ্যা 
খরা ফাল্গদন ১৩১৬ 


বিচার 


বিচারের শুদ্ধতা সমাজের স্তম্ভস্বরূপ। সেই শুদ্ধতা কতক জজের মন 
ও চন্তের শুদ্ধতার উপর নিভ'র করে, কতক স্বাধীন লোকমত দ্বারা রাক্ষিত 
হয়। জজ রাজার মৃখ্য ধম্মের ভার বহন করেন, তিনি ঈশবরের প্রাতানাধ, 
যেমন ঈশ্বর বিচারাসনে বাঁসয়া নিরপেক্ষভাবে শন্রু মিত্র, ধনী দাঁরদ্র, রাজা 
প্রজা ইত্যাঁদ ভেদ না কাঁরয়া কেবলই ধর্ম রক্ষা করেন, সেইভাবে বিচার করা 
তাঁহার ধম্ম। যাঁদ রাগদ্বেষ, মানমর্যযাদা, রাজনীতিক বা সামাঁজক কোনও 
উদ্দেশ্যের বশে আইনের বিভ্রাট করেন, তাঁনও ধম্মচদ্যত হন, সমাজের বন্ধনও 
শিথিল হয়। আর যাঁদ অজ্ঞ বা লঘাচত্ত ব্যাক্তকে বচারকর্তার আসনে বসান 
হয়, সেই রাজ্যের অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী । আর সকল শাসনতন্নের বিভাগে 
বিভ্রাট হওয়ায় আনষ্ট ক্ষণস্থায়ী হইতেও পারে, বিচারের অশুদ্ধতায় রাজা, 
রাজ) ও প্রজার ধ্বংস হয়। কোনও শাসনতন্বের গুণ দোষ নির্ণয় করিবার 
সময় সহস্র শৃঙ্খলা, কার্যাক্ষমতা ও সুখশান্তির প্রমাণ দেওয়া নিরর্থক, যাঁদ 
বিচারপ্রণালশ নির্দোষ না হয়, সেই শাসনতন্দের প্রশংসা মিথ্যা । ৃ্‌ 


লোকমতের প্রয়োজন য়তা 


মানুষ যাঁদ 'নস্পাপ ও পস্ধরব্ণাদ্ধ হইত, বিচার সম্বন্ধে লোকমতের 
স্বাধীনতা আবশ্যক হইত না। কিন্তু মানুষের মন চণ্চল, তাহার চিত্তে কামনা 
ও রাগদ্বেষ প্রবল, তাহার বাঁদ্ধ অশুদ্ধ ও পক্ষপাতপূর্ণ। এই অবস্থায় 
বিচারের শুদ্ধতা রক্ষা কারবার তিন উপায় আছে। প্রথম উপায় আইনজ্ঞ, 
প্রৌঢ়, ধারপ্রকীতি লোককে বিচারাসনে বসাইয়া তাঁহাঁদগকে সর্বপ্রকার 
প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন, স্বার্থীচন্তা, পরের আদেশ, প্রার্থনা, অনুনয় ইত্যাদি 
হইতে দূরে রাখা; চণ্টলমনা, আইনে অনাভঙ্ঞ যুবক কখন বিচারাসনে 


৪২৪ শ্রীঅরাবন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলশ 


আরুঢ় করা উচিত নহে, বিচারককে কোনমতে শাসকের অধীন করাও 
বিপজ্জনক; এই তত্ব ও নিয়ম ইংলণ্ডীয় িচারপ্রণালীতে সম্পূর্ণ রাক্ষিত 
হইয়াছে বাঁলয়া বৃটিশ 'িচারপ্রণালীর এত প্রশংসা । দ্বিতীয় উপায় বিচারের 
মহান নিচ্কলঙ্ক আদর্শ স্থাপন কাঁরয়া সেই আদর্শ বিচারক, আইনব্যবসায়ী 
লোকও সব্বসাধারণের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করা। কিন্তু আদর্শ্রস্ট হওয়া 
মানুষের পক্ষে আত সহজ, সেইজন্য লোকমতকে আদর্শের রক্ষকরূপে দাঁড় 
করান ভাল। বিচারক যাঁদ জানেন যে আদর্শ হইতে লেশমান্র ভ্রম্ট হইলে 
লোকের নিন্দা ও কলঙ্কের পান্র হইব, তাঁহার মনে অন্যায় কারবার প্রবাস্ত 
সহজে আশ্রয় পাইবে না। 


আমাদের দেশে 


আমাদের দেশে কয়েক কারণ বশতঃ বিচারককে শাসকের অধান রাখা 
হইয়াছে, সেই জন্যে বিচারকের দাঁয়ত্ব অনেকটা শাসকের উপর পাঁড়য়াছে। 
বিচারক ঈশ্বরের প্রতিনিধি না হইয়া শাসকের প্রাতীনাধ হন। অতএব 
শাসকের দায়িত্ব আত গূরূতর। ইহার উপর শাসনতন্রের সুবিধার জন্য 
অপকুকেশ অনাঁভজ্ঞ লোকের উপরেও 'িচারের ভার দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে। 
আবার সম্প্রীত নূতন আইনে িবচারকের বিচার সম্বন্ধে বিপরীত লোকমত 
ব্যক্ত করা নাষদ্ধ হইয়াছে। এই সকল ব্যবস্থা শাসনের জন্য আবশ্যক বাঁলয়া 
প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছে, অতএব ইহার সম্বন্ধে কথা বাঁলবার আঁধকার আমাদের 
নাই। কিন্তু এই অবস্থায় শাসকের কি ভীষণ দায়িত্ব, তাহা শাসনকর্তারা 
একবার বিবেচনা কারিয়া দেখুন। তাঁহারা যেন স্মরণ করেন যে, তাঁহারা এই 
অপূর্ব ক্ষমতার কি প্রয়োগ করিতেছেন, তাহা ভগবান দেখতেছেন, দেশের 
হিতাহত, রাজ্যশাসনের ফলাফল এবং সাম্রাজ্যের সুখ শান্তি ও স্থায়িত্ব 
তাহারই উপর 'িনভ'র করে। 


ধম 
২৫শ সংখ্যা 
৯ই ফাল্গুন ১৩১৬ 


ভগখন্দশ পণ 


দেশপজ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ককুমার মিত্র নিব্বাঁসত হইয়া আগ্রা জেলে করুপে 
ভগবানের প্রতাক্ষ উপলাব্ধ ও সব্বন্রদর্শন কাঁরয়াছেন, তাহা তান ব্রাঙ্গ- 


ধম" পান্রকার সম্পাদকীয় ৪২৫ 


সমাজের ছান্রসমাজে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্ত্রীষুক্ত অরাঁবন্দ ঘোষ যখন উত্তর- 
পাড়ায সেই কথাই বাঁলয়াঁছলেন, পুণার ইশ্ডিয়ান সোশাল 'রফর্মর (সমাজ 
সংস্কারক) উপহাস করিয়া বাঁললেন, দোঁখতোঁছি জেলে ঈশ্বর দর্শনের ছড়াছড়ি 
হইতেছে। উপহাসের অর্থ এই যে এই সব কথা মাথাপাগলা লোকের কল্পনা 
অথবা মিথ্যাবাদীর বুজরুকণী। অথচ অরাঁবন্দবাব্‌ যাহা বাঁললেন, ব্রাহ্মসমাজের 
শীর্ষস্থানীয় শ্রীষুক্ত কৃষ্ণকুমার আঁবকল তাহাই বাঁলয়াছেন। এমন কি যাহা 
অনেকের বিশেষ পাঁরহাসের যোগ্য কথা বোধ হইয়াছে, বিচারক ও জেলরের 
মধ্যে সেই সর্ব্বব্যাপাঁ প্রেমময় ও দয়াময় দর্শন, তাহাও দুজনেই লাভ করিয়াছেন। 
অবশ্য, একই আধ্যাত্মক উপলাব্ধর দুই প্রকার তার্কক [সদ্ধান্ত হইতে পারে, 
এক সত্য লইয়া নানা মত হওয়া স্বাভাঁবক। কিন্তু যখন আগ্রায় ও আি- 
পুরে, যাহাদের ভিন্ন মত ও ভিন্ন প্রকৃতি, সেইরূপ দুইটি লোকের একই 
প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইয়াছে, তখন ক কেহ তাহাকে পাগলামী বা বুজরুকী 
বালতে পারে? পুণার “সমাজ সংস্কারক”-এর মতে ভগবান কখনও প্রতাক্ষ 
দর্শন দেন না, তান নিয়মের অন্তরালে থাকেন, আমরা প্রাকীতিক নিয়ম 
অনুভব করিতে পারি, ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করা বাতুলের কথা। একজন 
[বজ্ঞান-অনাভজ্ঞ লোক যাঁদ বলেন যে অমুক রাসায়ানক প্রয়োগ মিথ্যা এবং 
কয়েকজন 'বিজ্ঞানীবদ বৈজ্ঞাঁনক প্রক্রিয়া কাঁরয়া বলেন, ইহা সত্য, আমরা 


ঈবচক্ষে দেখিয়াছি, কাহার কথা আঁধক ি*বাসযোগা, কাহার মত লোকে গ্রহণ 
কারতে বাধ্য 2 


জেলে দর্শন 


এইরূপ লোকের আর এক আঁবিবাসের কারণ এই যে জেল অপবিত্র স্থান, 
খুনী চোর ডাকাতে পাঁরপূর্ণ, যাঁদও ভগবান দর্শন দেন, তবে পাঁবন্রস্থানে 
সাধূসন্নাসীকেই দর্শন দিবেন, আইনের জালে পাঁতিত রাজনীতিককে, ঘোর 
রাজাঁসক কার্যে লিপ্ত সংসারীকে জেলে দেখা দিবেন কেন আমাদের মতে 
সাধু-সন্াসী অপেক্ষা এইরূপ লোককেই ভগবান সহজে ধরা দেন, আশ্রম ও 
মান্দর অপেক্ষা জেলে বা বধ্যভামিতে ভগবন্দর্শনের ছড়াছড়ি হইবার কথা। 
যাঁহারা মানবজাতির জন্য, দেশের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন, তাহারা 
ভগ্ববানের জন্য খাটেন, জীবন উৎসর্গ করেন। যাঁশুখম্ট বাঁলয়াছেন, যে 
দুঃখীকে সান্ত্বনা, দাঁরদ্রকে সাহায্য, তৃষ্কার্তকে জল, নিরুপায়কে উপায় দেয়, সে 
আমাকেই দেয়, আম সেই দুঃখী, সেই দরিদ্র, সেই তৃষ্ণার্ত, সেই নরদপায়। 
আবার জেলে অহওকার সম্পূর্ণ চলিয়া যায়। সেইখানে লেশমার স্বাধীনতা 


৪২৬ শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী 


থাকে না, ভগবানের মুখের পানে আহার, নিদ্রা, সুখ, ভাগ্য, স্বাধীনতার জন্য 
চাহিতেই হয়। অতএব এই অবস্থায় সম্পূর্ণ নির্ভর, সম্পূর্ণ আত্মীনবেদন ও 
আত্মসমর্পণ যেমন সহজ আর কোথাও তেমন সহজ নহে । কম্মাঁর আত্মসমর্পণ 
ভগ্গবানের আতীপ্রয় উপহার, এই পজাই শ্রেষ্ঠ পূজা, এই বাঁলই শ্রেষ্ঠ বাঁল। 
ইহাতে যাদ ভগবন্দর্শন না হয়, তবে কিসে হইবে ? 


বেদে পনজ্জনল্ম 


যুরোপাঁয়গণ যখন প্রথম আধ্যসাহিত্য আ'বচ্কার করেন, তখন তাঁহাদের 
এমন আনন্দ হয় যে সমুচত প্রশংসা কারবার কথাও জোটে না এবং পাঁণ্ডতগণ 
যাহা বলেন, তাহা ধ্রুব সত্য বাঁলয়া গ্রহণ করেন। পরে পাশ্চাত্য হৃদয়ে 
ঈর্ধযার বাহু প্রজ্জবালত হয় এবং অনেকে সেই ঈর্ধযার বশে সংস্কৃত ভাষা ও 1বফল 
সাঁহত্য ব্রাহ্মণদের জাল জোচ্চনার বলিয়া উড়াইবার চেম্টা করেন। সেই চেষ্টা 
যখন হয়, ফুরোপাীয় পণ্ডিতেরা নূতন ফন্দী বাহির কারলেন; তাঁহারা প্রমাণ 
কারতে চেম্টা করিলেন যে, কিছুই 'হন্দুর নিজস্ব নাই, সবই বিদেশ হইতে 
আমদানী । রামায়ণ ও মহাভারত হোমরের অনুকরণ, জ্যোতিষ, কাব্য, নাটক, 
আয়ুর্বেদ, শিল্প, িন্রকলা, স্থাপত্য বিদ্যা, গাঁণত, দেবনাগরন অক্ষর, পণ্খতল্ত, 
যাহা যাহা ভারতের গৌরব বাঁলয়া প্রাসদ্ধ, সবই গ্রীস, ঈজিপ্ত, বাবলোন 
ইত্যাদ দেশ হইতে ধার করা, এবং গাঁতা খীম্টধম্ম হইতে চোরাই মাল; 
হিন্দনধর্মে যাঁদ কোন গুণ থাকে, তাহা বোদ্ধধর্মমের দান”_আর পাছে বাল, 
বুদ্ধ ত ভারতবাসী, তখন এই অদ্ভূত কলপন। আঁবন্কার করিলেন যে বুদ্ধ 
মোঙ্গল বা তুরুস্ক জাতীয়; শাক্যগণ, শক বা 96501190; এই সময়ে এই মত 
প্রচার হয় যে, কর্মবাদ ও পুনজ্জন্মিবাদ বুদ্ধের পূর্ববর্তী 'হন্দুধর্ম্মে ছিল না, 
বুদ্ধই এই দুই মত সৃষ্টি কাঁরলেন। সেইীদন দোখলাম 10111700 9101170021] 
১৬19282116-এর সম্পাদক মতপ্রচার করিয়াছেন যে এই কথা সত্য, বেদে 
পুনজ্জন্মবাদ নাই, পুনজ্জন্মবাদ হিন্দুধর্মের অঙ্গ নয়। জানিনা সম্পাদক 
মহাশয় এই কথা স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিয়া বাঁলয়াছেন, না ইহা পাশ্চাত্য পাণ্ডিতের 
প্রাতধবনি মান্। আমরা দেখাইতে পার এবং দেখাইব যে উপাঁনষদগুীল 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও বুদ্ধের আবিভাবের পূর্ববর্তী বাঁলয়া স্বীকার করেন। 
যে উপনিষদগহীল বোদক জ্ঞানের চরম বিকাশ, সেই উপানিষদে পুনজ্জন্ম 
ধুব ও গৃহীত সতা বাঁলিয়া সব্বন্ত উীল্লাখত আছে। কর্মবাদও বেদে পাওয়া 
যায়। বৌদ্ধধন্্ম 'হন্দুধর্মের একাঁট শাখা মান, হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের 
পাঁরণাম নহে। " 


ধম্স” পান্রকার সম্পাদকীয় ৪২৭ 


আমরা আর্ধ্য সমাজের অবনাঁত দেখিয়া দু£াঁখত হইলাম। এই সমাজের 
অধ্যক্ষ সম্প্রীত এইরুপ মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন যে রাজভাঁক্ত আর্ধয সমাজের 
ধম্মমতের মধ্যে এক মত বাঁলয়া গৃহনতি, সেই হেতু যে “আম রাজভক্ত” বাঁলয়া 
শপথ গ্রহণ করিতে সম্মত, তাহাকেই আর্ধ্সমাজে প্রবেশ করতে দেওয়া 
উাঁচত আর কাহাকেও নহে । অন্য ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্যও এই মহাত্মা এই 
' বিধানের উপদেশ দিয়াছেন। ইহা যাঁদ অধাক্ষজীর প্রকৃত মত হইত, আমরা 
কিছু বাঁলতাম না, কিন্তু আর্ধযসমাজের উপর ঘন ঘন রাজদ্োেহের আভযোগ 
আ সয়া পাঁড়বার আগে তাহার এই উৎকট রাজভাক্তর উদ্রেক হয় নাই। ধর্ম্স 
সকলেরই জন্য, যে ধর্মসম্প্রদায় হইতে কেহ রাজননীতিক মতের জন্য বাঁহম্কৃত, 
সেই সম্প্রদায় ধর্মসম্প্রদায় নহে, স্বার্থ সম্প্রদায়। আম রাজভক্ত কি না 
রাজপুরুষ দেখবেন এবং রাজপুরুষণ্ আমার মনের ভাবের উপর আঁধকার 
কারতে চেম্টা করেন না, কেবল রাজভক্তির 'বরুদ্ধভাব প্রচারে দেশের শান্তি 
যাহ।তে নম্ট না হয়, নিজ আধিকার নম্ট না হয়, সেই চেস্টা করেন। যে ধর্ম 
মাঁন্দরের দ্বারে তুমি ভগবদ্ভক্ত কিনা, এই প্রশন জিজ্ঞাসা না কাঁরয়া, তুম রাজভক্ত 
কনা, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, সেই মান্দর যেন কোন ভগবদ্ভক্ত না মাড়ান। 
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কর, ভগবানের প্রাপ্য যাহা তাহা ভগবানের, সম্রাটের নহে। 


